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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩০ সূরা হাশর-_সূরা মুরসালাত 


কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব । কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের ||. 
আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয় । তাই সকল 
মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে 
সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। | 

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাধিল করেছেন । 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন__ 

০৫০ ০৮ 04০89590801 ৫৮০5 

“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, 

আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?”-সূরা আল ক্বামার £ ১৭ 


সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং 
তাকে গণমানুষের সামনে সন্তাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি 
গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ । 


এ পর্যস্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ 


রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক 
প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না 
করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে 
পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই 
সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত 
কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে । অতপর অনুদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। 
এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকৃ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকৃ*র 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। 


পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে 
এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ 
সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের 
জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে । আমরা 

| আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন | 
প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তারা বেশী উপকৃত হবেন 
বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই 
আমাদের লক্ষ্য । কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও 
অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে £ (১) আল কুরআনুল কারীম-__ইসলামিক 
| ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (8) তাদাব্বুরে | 

|| কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত। | 





এ সংকলনের ত্রয়োদশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্গে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের | 
প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের 
সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি। 

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ক্রুটির উর্ধে নয় । আমাদের 
| এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, 

আহলে তা অনুগ্বহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো । 
আল্লাহ তাআলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে 
আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন” 


সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তার এক | 
নগণ্য বান্দাহর হাতে তার চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ 
বিশাল খিদমত নিয়ে তার এ বান্দার জীবনকে মহিমাৰিত করেছেন। দরূদ ও সালাম 
সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরম্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল 
মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর । আল্লাহ অশেষ রহমত 
বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর । মহান আল্লাহর 
দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তার এ নগণ্য বান্দার 
খিদমতটুকু-্কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন। 
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট-এর প্রকল্প আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সন্তাস্ত 
প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের বিষয়টি 
ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে আমি শুধু মহতী কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের 
প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তার 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্রিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার 
ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে । আল্লাহ তাদের সকলের 
খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর 
ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি 
সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি। 


7, £৯তভ-৮৩মখল্দি 
১৯ 5৫/২০১২ ইং 
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সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'আল হাশর' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ 
করা হয়েছে। 'হাশর' শব্দের অর্থ “মানুষকে একত্র করা" বা 'ঘেরাও করা” । এ 
নামকরণের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে “আল হাশর' শব্দটি 
উল্লেখিত হয়েছে। 


লাবিলেক্ সমক্সকাম্প 

হাদীস সূত্রে ও মুফাস্সিরীনে কিরামের বর্ণনা মতে সূরা আল হাশর বনু নাষীর যুদ্ধ 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বদর যুদ্ধের পর। তবে এ সূরা 
নাধিলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য সঠিক মত হলো বনু নাধীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো 
বীরে মাউনার দুঃখজনক ঘটনার পরে। এটা ছিলো হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল 
আউয়াল মাসের ঘটনা । এ ঘটনার আগেই ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো । এ দিক 


থেকে এ সূরা নাযিলের সময়কাল ওনুদ যুদ্ধের পর বলেই প্রমাণিত হয়। 


আক্লোচয বিষক্স রী 
এ সূরার মূল বিষয়বস্তু বনু নাধীর যুদ্ধের পর্যালোচনা । এ ছাড়াও নিঙ্গোক্ত বিষয়সমূহ 

এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে £ 

এক ॥ সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা“আলার পবিত্রতা, পরাক্রমশালীতা, প্রজ্ঞাময়তা 
এবং কুদরত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর দুনিয়াবাসীকে ইয়াহুদী 
গোত্র বনু নাধীরের সদ্যলন্ধ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের পরিণতি সম্পর্কে 
পরবর্তী তিনটি আয়াতে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বনু নাধীর ছিলো জনসংখ্যার 
দিক থেকে মুসলমানদের প্রায় সমপর্যায়ের। তারা বিপুল সামরিক সাজ-সরঞ্জামের 
অধিকারী ছিলো । তাদের আত্মরক্ষার জন্য ছিলো মযবুত ও সুদৃঢ় দুর্গসমূহ। অর্থ- 
সম্পদেও তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলো । তা সত্ত্বেও তারা মাত্র কয়েক 
দিনের অবরোধ সহ্য করতে সক্ষম হলো না। কোনো রক্তপাত ছাড়াই তারা তাদের 
শতশত বছরের বাস্তভিটা পরিত্যাগ করে নির্বাসনের জন্য তৈরী হয়ে গেলো । আন্মাহ 
তা'আলার বাণী মতে এটা মুসলমানদের শক্তি সামর্্যের ফল ছিলো না। এর আসল 
কারণ ছিলো এ ইয়াহুদী গোত্রটি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়েছিলো । আর যারাই আল্লাহ ও তীর রাসূলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাদের 

| পরিণতি এমনই হবে, এতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই। | 
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[টি দুই $ পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, সামরিক প্রয়োজনে শক্রদের অঞ্চলে যেসব্ধী 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, সেসব কাজ আল কুরআনে নিষিদ্ধ 'ফাসাদ | 
ফিল আরদ' তথা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে শামিল নয়। 


তিন ঃ যুদ্ধ অথবা সন্ধির ফলে যেসব জায়গা-জমি ও সহায়-সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের 

অধিকারে আসবে, সেসব জায়গা-জমি ও সহায়-সম্পদ কিভাবে বিলি বন্টন হবে তার 
বিধি-বিধান ৬ থেকে ১০ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে । কেননা ইয়াহুদী গোত্র বনু 
নাধীরের পরিত্যক্ত এলাকাটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বিজিত অঞ্চল। 


চার £ বনু নাষীর যুদ্ধ চলাকালে মুনাফিকদের ভূমিকা এবং তাদের এসব ভূমিকা 
গ্রহণের মূল কারণ সম্পর্কে ১১ থেকে ১৭ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। 


পাচ $ সূরার শেষ রুকৃ* তথা ১৮ থেকে ২৪ পর্যন্ত আয়াতে উপদেশ দান করা 
হয়েছে। এ উপদেশ দান করা হয়েছে এমন সব লোককে যারা ঈমানের মৌখিক দাবী 
করে বসে আছে, অথচ ঈমানের প্রাণশক্তি থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। অতঃপর 
ঈমানের মূল দাবী, তাকওয়া ও ফাসেকীর মধ্যকার পার্থক্য, আল কুরআনকে মেনে 
চলার দাবী করার গুরুত্ব এবং যে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার দাবী করা 
হয়, তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপদেশ দান করা হয়েছে। 
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৯5528 7৭550425554: রে 
১. যা কিছু আছে আসমানে, আর যা কিছু আছে যমীনে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পবিভ্রতা- 
মহিমা ঘোষণা করে এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।১ ২. তিনিই সেই সত্তা যিনি 


৯০৭1০21-20০255992৫০5াা। 
বের করে দিয়েছেনং তাদেরকে আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরী করেছে__ 
তাদের ঘরবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করেও; তোমরা ধারণাই করোনি__ 


3০সসপবিভ্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; «])-আল্লাহর ; (সবকিছুই যা কিছু ; ণ 
০৯২২)-আছে আসমানে ; 7-আর ; (যা কিছু ;১৮৭| আছে যমীনে ; 9. 
এবং ; ৯-তিনি ; %-)-পরাক্রমশালী ; 1:5০1/-জ্ঞাময় । ১৮-তিনিই ; 34 


-সেই সত্তা যিনি ; 0৮১1-বের করে দিয়েছেন ; ১-:3$-তাদেরকে যারা ; (9৮5৫ - 
কুফরী করেছে ; ৮৮মধ্যে ; ৮.৩ )১/-আহলে কিতাবের থেকে ; ১১০৮ 
(৯১৫১-তাদের ঘরবাড়ী ; ৭- 0+)- প্রথমবার ; ৮:০-একত্র করে ; 

*::0 তোমরা ধারণাই করোনি ; 


১. আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, আকাশ জগতে ও পৃথিবীতে 
যা কিছু আছে সবই তার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে, সম্মান করে এবং তাঁর 
একত্বাদের ঘোষণা দেয়। (ইবনে কাসীর) 

অন্য আয়াতেও এরূপ বলা হয়েছে যে, এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ 
করে না। 

ইয়াহুদী গোত্র বনু নাধীর-এর বহিষ্কার সম্পর্কে পর্যালোচনা শুরু করার আগে ভূমিকা 
হিসেবে একথাগুলো এজন্য বলা হয়েছে যে, শক্তিধর ইয়াহুদী গোত্রের সাথে যা কিছু 
ঘটেছে তা মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতার ফলশ্রণতি নয় ; বরং তা আল্লাহ্‌ তা“আলার | 
অসীম কুদরত তথা শক্তি ক্ষমতার ফলশ্রুতি মাত্র । (তাফহীম) 

২. বনু নাধীর' নামক ইয়াহুদী গোত্রটিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার কারণ হলো, 
তাদের সাথে মুসলমানদের যে চুক্তি হয়েছিলো তারা সে চুক্তি লংঘন করেছিলো । এমন 
9800511515577085751887755557658558 ৰা 
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যে, তারা বের হবে এবং তারাও মনে করেছিলো, তাদের দুর্গ গুলোই নিশ্চিত তাদেরকে | 
আল্লাহ থেকে রক্ষাকারীঃ ; কিন্তু আল্লাহ তাদের ওপর চড়াও হলেন 


ভিরে্নিরশে তারা বের হবে ; আর ; (৯-তারাও মনে করেছিলো ; ৮- 
] নিশ্চিত তাদেরকে ; +০০-৫৯*-০০-তাদেরকে রক্ষাকারী ;1 ;০৮০৮(০১০৮ 

১)-তাদের দুর্গগুলো ; ০থেকে ; 4আল্লাহ; ++৮১৫৮+৮1৮ )-কিন্তু 
| তাদের ওপর চড়াও হলেন ; $1)-আল্লাহ 


শব সু 
তারা এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেনি। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশেই__তাদেরকে 
মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দেয়া হলো । সূরা আনফালের ৫৮ আয়াতে 
এদিকেই ইংগীত করে বলা হয়েছে__“যদি তোমরা কোনো জাতির পক্ষ থেকে 
বিশ্বাসভঙ্গের তথা চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করো, তবে সে চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের প্রতি 
ফিরিয়ে দাও।” আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাদের বহিষ্কারকে নিজের কাজ বলে 
অভিহিত করেছেন। কেননা এটা তার নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছিলো । 

৩. “প্রথম হাশর' বা প্রথমবার একত্রিত করে' ছারা বুঝানো হয়েছে, ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত 
ইয়াছুদী জনগণকে প্রথমবারেই একত্রিত করে বের করে দিয়েছেন। এদের বহিষ্কারকে 
“প্রথম হাশর এজন্য বলা হয়েছে যে, এবারই প্রথম তাদেরকে একত্রিত করে আরব 
উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে তারা এমন লাঞ্কনার শিকার আর. 
কখনো হয়নি । বরং ইতোপূর্বে তারা ইয্যত ও সম্মানের অধিকারী ছিলো। 

অথবা এটাকে 'প্রথম হাশর' বলা হয়েছে যে, তাদের “দ্বিতীয় হাশর' হলো ওমর রা.- 
এর সময় খায়বার হতে তাদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করণ । অথবা কিয়ামতের দিন 
* সকল মানুষের সাথে তাদের হাশর হবে, সে জন্য এটা তাদের প্রথম হাশর । 

এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ প্রথমবার মুসলমানরা একত্র হয়ে তাদেরকে 
নির্বাসিত করেছে । কারণ এই প্রথম রাসূলুল্লাহ সা. তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। এর আগে 
মুসলমানদের জন্য এমন কোনো অবকাশ সৃষ্টি হয়নি। 

৪. অর্থাৎ ইয়াইদীরা এমন এক জাতি যারা জেনে বুঝে আল্লাহর রাসূলদেরকে হত্যা 
করেছে। অতীতে অনেক নবী-রাসূলের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত হয়েছিলো । তাদের 
কিংবদস্তীতে আছে যে, তাদের পূর্ব-পুরষ ইয়াকৃব আ. নাকি আল্লাহর সাথে কুস্তি 
লড়েছিলেন এবং সারা রাত কুস্তি লড়ার পরও তিনি অপরাজিত ছিলেন। এ জাতি 
অত্যন্ত হঠকারী জাতি । 
কথিত আছে যে, বনু নায়ীর গোব্রটি হারূন আ.-এর বংশধর ছিলো । তারা সিরিয়াতে | 

র্াতিত হয় এবং তারা বর্ণিত আলামত অনুযায়ী আখেরী নবী মদীনায় আসকে 
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০4০515)45225525 
এমন দিক থেকে (যা) তারা কল্পনাও করতে পারেনি৫; আর তিনি (আল্লাহ) 
লি 
০/%45 27556508281 0১15799৮-04 
তাদের খরা ভাদের দিঞেনের হাতে ও মুমিনদের হাতে; অতএব হে 
দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা,৭ তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো। 


১থেকে ; এমন দিক ; [৮:৮4 যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি ১ ১- 
আর ; $-তিনি (আল্লাহ) ঢুকিয়ে দিলেন ; 4 ১ ০৫-তাদের অন্তরে ; 590- 
ভয় ; 2:,৯-তারা ধ্বংস করতে থাকলো ; ১১৫ +(৫৯*০৯৮)-তাদের ঘরবাড়ী ; 
+:4৮(৮৬-+৯)-তাদের নিজেদের হাতে ; ১ 7-ও ১ ৬-এ-হাতে ; ০৮০] - 
মুমিনদের ; (৮৮০৮0১৮৮৪-)-অতএব তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ 
করো ; ৮/১৮-হে অধিকারীরা ; ১:৭-দৃষ্টি শক্তির । 

বলে বুঝতে পেরে তারা মদীনায় এসে দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করতে থাকে । অতঃপর 


মুহাম্মদ সা.-এর মক্কায় আবির্ভাব হলে এবং সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করে 
আসলে তারা তাকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ সা. 
তাদের সাথে প্রথমে একটি চুক্তি করেন, যা “মদীনার সনদ' নামে ইতিহাসে উল্লেখিত । 
তারা সেই চুক্তিও লংঘন করে। তারা তাদের জনপদকে সুরক্ষিত দুর্গ বলে মনে 
করতো, তাই তারা মুহাম্মদ সা.-কে শেষ নবী হিসেবে জেনেও তাঁকে মেনে নিতে 
অস্বীকার করে। তাদের এমুকাবিলা যে আল্লাহর সাথে তা-ও তারা জানতো । কিন্তু তাদের 
হঠকারিতা তাদেরকে বাঁকা পথেই পরিচালিত করেছে। অতঃপর তাদের একদল 
খায়বারে এবং অপরদল সিরিয়ার “আযরেয়া' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে । 
(ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী) 

৫. অর্থাৎ তারা এমন কল্পনা করেনি যে, মুসলমানরা তাদের পরাজিত করে তাদেরকে 
এ জনপদ থেকে বের করে দিতে পারবে । কারণ তারা তাদের বাসস্থানগুলোকে 
সুরক্ষিত দুর্গ বলে মনে করতো । কিন্তু যেদিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ আসলো 
তা তারা নিজেরা এবং মুসলমানরাও ধারণা করতে সক্ষম ছিলো না। আর তাহলো | 
তাদের মনে ভয় সৃষ্টি করে দেয়া. এবং তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার 
মাধ্যমে তাদের সাহস-হিম্মত ও মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। যার ফলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও 
দুর্গগুলো কোনো কাজেই আসলো না। (তোফহীম ও যিলাল) 


৬. অর্থাৎ তারা নিজেদের তৈরী ঘরবাড়ী তাদের নিজেদের হাতে ও মুমিনদের হাতে | 
9558 ৃ 
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$ ৬:28 টিনা মেতে নে ৰ 
৩. ৬১৮ ১487 তাহলে অবশ্যই তিনি |. 


আর ;%-যদি ; টি লৃ ,1)।-আল্লাহ ; ৮৫4০-+০ | 
*৯)-তাদের জন্য ; :১20-নির্বাসন ; +/2-(৯০৭০+০)-তাহলে অবশ্যই তিনি | 
কে 34 ৮দুনিয়াতেই ; /-আর ; ৮+-৫৯+০)-তাদের |. 
জন্য রয়েছে ; £৯:১| ৮-আখিরাতে ; 


বাইরে থেকে মুসলমানরা যখন তাদেরকে অবরোধ করে ফেললো এবং তাদের 
নিজেদের মনেও আল্লাহ ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, | 
তাদেরকে অবশ্যই এ স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের | 
সাধের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে থাকলো, যাতে সেগুলো মুসলমানদের কোনো কাজে না 
আসে। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে চুক্তি করলো যে, অস্ত্রশত্ত্র ছাড়া আর যা কিছু 
তারা নিয়ে যেতে পারবে তা তারা নিয়ে যাবে এবং তাদেরকে প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে। 
রাসূলুল্লাহ সা. এ শর্ত মেনে নিলেন। সে অনুযায়ী তারা ঘরের দরজা ও কাঠবীশ সবই | 
উটের পিঠে তুলে নিয়ে গেলো । (ফোতহুল কাদীর, সাফওয়া) 

৭. ইয়াহুদী- গোত্র বনু নাধীরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পর আল্লাহ্‌ তা“আলা | 
মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন যে, “হে দৃষ্টিমান (মু'মিন) ব্যক্তিরা তোমরা 
এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো'। 

এঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো-__-এক. ইয়াহুদীরা আল্লাহকে স্বীকার করতো । 
নবী-রাসূল, কিতাব ও পরকালকে মানতো । এ হিসেবে বলা যায় তারা সে যুগের 
মুসলমান ছিলো । কিন্তু তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করে শেষ নবীর | 
সত্য দীনকে উপেক্ষা করে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফেললো এবং মনে করতে থাকলো 
যে, আল্লাহ তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা 
গ্রহণ করার বিষয় হলো, .তারাও যেনো ইয়াহুদীদের মতো আচরণ না করে এবং 
আল্লাহর কিতাবকে অমান্য না করে। যদি তারা ইয়াহুদীদের মতো আচরণ করে 
তাহলে তাদের পরিণতিও ইয়াহুদীদের চেয়ে ভিন্ন হবে না। 

দুই. যারা জেনে-বুঝে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করে তাদের ধন-দৌলত, শক্তি- 
সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ' আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। 

তিন. বনু নাধীর আল্লাহর ওপর আস্থা হারিয়ে তাদের দুর্গসদৃশ ঘরবাড়ী, ধন-সম্পদ 
ও জনশক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলো, তাই তাদের করুণ পরিণতির সম্মুখীন 
হতে হয়েছে। মুসলমানরাও যেনো এমন না করে, বরং সদা-সর্বদা আল্লাহর ওপর দৃঢ় 
[আহ পোষণ করে। (কাবীর) 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল হাশর 


চান ও ৮৮ ৬১7০৫ ড্ ০ ৭7০০৩ পা লা ৮০০০ ৩ সী 
| 405 93450759/820509) (2116 | 
জাহান্নামের আযাব। ৪. এটা এজন্য যে, তারা চরম বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও তীর রাসূলের 
ৃ বির জলে রাখা উট) মরা আলাহর বারণ করে তবে আল্লাহ অবশ্যই 


৯০2০2 পঠিত 1 সি 


জেরা নভে নিিিএ তের রত 
১১১ 2৯৮1১ 


পিস £ পটি কপ 


| 425455009০০] 07515419% 
তাতো আল্লাহর অনুমতিতেই হয়েছে* এবং তিনি যেনো পাপাচারীদেরকে লান্তিত- 
অপমানিত করতে পারেন১০। ৬. আর যা কিছু (সম্পদ) আল্লাহ তাদের 
(ইয়াহুদীদের) নিকট থেকে তার রাসূলকে “ফাই” হিসেবে দিয়েছেন+১ 
১০0০-আযাব ; ১।-জাহান্নামের । €9৬)১-এটা ; +6৮-৫১+১+৯)-এজন্য যে, | 
তারা ;1১-চরম বিরোধিতা করেছে ; 211-আল্লাহ ; /-ও ; 4৮.0-তীর রাসূলের; 
$-আর (বিরোধীদের জেনে রাখা উচিত) ; '০-যারা ; 30এ-বিরুদ্ধাচরণ করে 
 21)1-আল্লাহর ; 23-0১1+-3)-তবে অবশ্যই ; 24)1-আল্লাহ ; 42,অত্যন্ত কঠোর ; 
৬3.শাস্তিদানে ৷ ০-যেসব ; ?:-তোমরা কেটে ফেলেছো ;7:-12-সতেজ 
খেজুর গাছ থেকে ;/-অথবা ; ৬৮০ (৬+৯.:৪০)-যেগুলোকে তোমরা রেখে 
দিয়েছো ; £73-দাড়ানো অবস্থায়; ১/০ওপর ; 4/৮+-(৮+১৮। )-তাদের 
মূলের; ০১৬3-(১১++-)-তাতো অনুমতিতেই হয়েছে ; 4)।-আল্লাহর ; 3-এবং ; 
১৯-তিনি যেনো লাঞ্ছিত-অপমানিত করতে পারেন ; ১2৯-.| -পাপাচারীদেরকে। 
/আর ; (০-যা কিছু (সম্পদ) ; 2 ফাই" হিসেবে দিয়েছেন ; 41॥-আল্লাহ ; 
5৮৮১ ০০-৫৮০৮০*০)-তার রাসূলকে ; তাদের (ইয়াহুদীদের) থেকে ; 
চার. ইয়াহুদীরা কুফরী, নবুওয়াত অস্বীকার ও ধোৌকাবাজীর আশ্রয় নেয়ার ফলে 
॥ এমন বিপদে পড়েছে___মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়েছে । সুসলমানরাও যেনো মনে 


রাখে যে, নবুওয়াতের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ, ইসলামী বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করা ও 
ধোকাবাজী বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। (কাবীর) 


৮. অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জান- | 
মাল নিয়ে নির্বাসিত হওয়ার মতো লব শান্তি প্রদান করেছেন। ষদি' তারা হঠকারিতা/& 
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হতো, তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো । | 
(সাফওয়া, তাফহীম) | 

৯. অর্থাৎ বনু নাধীরের অবরোধকালে অবরোধের প্রয়োজনে তাদের যে কয়টি খেজুর | 
গাছ কেটে ফেলেছিলো, তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই সম্পাদিত হয়েছে। উল্লিখিত | 
আছে যে, মুসলমানরা মাত্র ছয়টি গাছ কেটেছিলো। অপর বর্ণনায় আছে যে, মাত্র | 
একটি গাছ কাটা হয়েছিলো । ূ 
এ থেকে এ শরয়ী বিধান পাওয়া যায় যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধের আয়োজনে | 
যেসব ধ্বংসাত্মক কাজ হয়ে থাকে, সেসব কাজ “ফাসাদ ফিল আরদ' তথা পৃথিবীতে | 
বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। তবে কেবলমাত্র বিধ্বংসী ও পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়নের | 
উদ্দেশ্যে এমন কাজ-__ইসলামী শরীয়তে বৈধ বলে গণ্য নয়। (তাফহীম, কাবীর) 


১০. অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা তাদেরকে যেনো লাঞ্কিত ও অপমানিত করতে 
পারেন। মুসলমানদের দ্বারা তাদের গাছ কাটা যেমন তাদের লাঙ্কুনার কারণ, তেমনি: 
গাছ না কেটে রেখে দেয়াও তাদের লাঞ্কনার কারণ। গাছ কাটা লাঙ্কনার কারণ 
এভাবে-_তাদের চোখের সামনে তাদের সযত্বে লাগানো গাছগুলো তাদের শক্ররা 
কেটে ফেলছে, অথচ তারা কিছুই করতে পারছে না। আর গাছ না কাটা তাদের 
লাঞ্কনার কারণ হলো-_-তাদের লাগানো ফলবান গাছগুলো ফেলে তাদেরকে চলে 
যেতে হচ্ছে এবং সেগুলো তাদের শক্রদের হস্তগত হয়ে যাচ্ছে। এটা তাদের জন্য 
বিরাট মানসিক যন্ত্রণার বিষয়। যদি সম্ভব হতো তারা সবগুলো গাছই কেটে জ্বালিয়ে 
ফেলতো । যাতে মুসলমানরা এ থেকে কোনো লাভবান হতে না পারে। 


১১. 'আ-ফা' শব্দটি “ফাই' শব্দ থেকে উদ্ভূত, “ফাই' অর্থ ফিরিয়ে দেয়া । সুতরাং আয়াতের 
অর্থ হবে___“যা কিছু আল্লাহ তাদের থেকে তার রাসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।” 


এ থেকে বুঝা গেলো যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা এবং এ ধন- || 


সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার করতে হবে তারই আনুগত্যে ও তারই বিধান অনুসারে ৷ এরূপ 
ব্যবহার শুধুমাত্র আল্লাহর মু'মিন বান্দাহরা সঠিকভাবে করতে পারে । কাফির- 
মুশরিকদের পক্ষে আল্লাহর বিধান অনুসারে ভোগ-ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এ 
কারণেই যেসব সম্পদ কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মু'মিনদের দখলে আসবে, | 
তার প্রকৃত অবস্থা ও মর্যাদা এই যে, এ সবের প্রকৃত মালিক-ই এসব সম্পদ 
আত্মসাতকারীদের হাত থেকে মুক্ত করে নিজের অনুগত বান্দাহদের হাতে দিয়েছেন। | 
এটাকেই “আ-ফা" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 


“ফাই' হলো এমন সম্পদ যা বিনা যুদ্ধে কাফিরদের হাত থেকে মুসলমানদের | 
হস্তগত হয়েছে। 'গনীমত' হলো এমন সম্পদ যা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিনিময়ে 
মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। 
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| ৬০০ 1প০৮৮ | 
০810249)৫ 2016109722560242 
আর আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান ।১২ ৭. আল্লাহ জনপদবাসীদের 
নিকট থেকে যা কিছু ফাই হিসেবে তীর রাসূলকে দান করেছেন, 


0-551575-7521195801591505154 
তা আল্লাহর ও তার রাসূলের আর রোসূলের) নিকটাত্ম্ীয়দের ও ইয়াতীমদের এবং 
মিসকীনদের ও মুসাফিরদের১* 


৮525 3-তোমরা তো হাকাওনি ; 42-তার জন্য ; ০০-কোনো ; ১5৮ ঘোড়া ; 5 

-আর ; খু-না; ৯/৬/কোনো সওয়ারী; ০৮কিন্তু ; 4/-আল্লাহ ; 51. -বিজয়ী 
করে দেন ;%./-৫+২-+১)-তার রাসূলগণকে ; ওপর ; যার 7: ৫-চান ;% 
আর ; :10-আল্লাহ তো; ০-ওপর )-সর্ব ;. -:০১-বিষয়ের ; +-১-সর্বশক্তিমান। 
০-যা কিছু; :0-ফাই হিসেবে দান করেছেন; £1/-আল্লাহ ; 415) .42-(+5. 
৮-+)-তীর রাসূলকে ; নিকট থেকে ; 4৮ ১৮1-জনপদবাসীদের ;4113-(৯ 
4/+1)-তা আল্লাহর ; 7-ও ; 1১:14-তীর রাসূলের ; 7-আর ; 57501 ৬২ - 
| (রাসূলের) নিকটাত্্ীয়দের ; %-ও ; _-:/ইয়াতীমদের ; %”এবং ; ১৯- 
| মিসকীনদের ; 7-ও 7:01 ৩%-মুসাফিরদের ; 

১২. অর্থাৎ এসব সম্পদ অর্জনের জন্য তোমাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে কর্মে 
নিয়োজিত করতে হয়নি তথা তোমরা যুদ্ধ করে এসব সম্পদ অর্জন করোনি। বরং এটা 
সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তার রাসূল, রাসূলের উম্মাত, তার প্রতিষ্ঠিত 
আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
প্রকৃতির। এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, তা 
তাদের মধ্যে গনীমতের মতো বন্টন করে দিতে হবে। 
ইসলামী শরীয়তে “কাই' ও গনীমতের সম্পদের জন্য আলাদা আলাদা বিধান দেয়া 
হয়েছে। সূরা আল আনফালের ৪১ আয়াতে গনীমতের সম্পদ বণ্টনের বিস্তারিত 
| বিধান দেয়া হয়েছে। মালে গনীমতকে পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী 
সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। আর এক ভাগ বায়তুলমালে জমা করে উক্ত ] 


855305855588888558 
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88828 ইউ 


১2655074908558-485 
যাতে তা (সম্পদ) কেবলমাত্র তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না | 
থাকে১ ; আর রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো 
0০,651 0595 2010152015801515236258455 
আর ঘা থেকে তিনি তোমাদে়কে নিষেধ ফরেন (তা থেকে) তোমরা বিরত থাকো; 
আর আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর ।১৫ 


শর্ঁ-যাতে ; ৩:৫৩১-হতে না থাকে তা (সম্পদ) ; %9১-(কেবলমাত্র) আবর্তিত 7 
০শ্ল-মধ্যেই ; -৬এা-ধনীদের ; ৮২+তোমাদের মধ্যকার ; »আর ; ঢ-যা কিছু ; 
'৫০1-তোমাদেরকে দেন ; %১-৮/-রাসূল ; ৮-তা তোমরা গ্রহণ করো ; ;-আর; | 
যা; 4-তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন ; 4০-থেকে ; [%৫2৩-তো থেকে) 
তোমরা বিরত থাকো ; ;-আর ; |১2)1-ভয় করো ; £44-আল্লাহকে ; ঠ/অবশ্যই ; 

21)-আল্লাহ ; 4১১৫-অত্যন্ত কঠোর ; ০৬০)-শাস্তি দানে । 


আর ফাই-এর বিধান হলো তা সৈনিকদের মধ্যে কটন করা যাবে না; বরং এর 


রাখতে হবে। 


১৩. অত্র আয়াতে “ফাই'য়ের সম্পদ বন্টন করার বিধান উল্লিখিত হয়েছে। “ফাই'-এর 
সম্পদ যা জনপদবাসীদের নিকট থেকে হস্তগত হয়েছে। তা নিম্নোক্ত খাতসমূহে বন্টিত 
হবে। এখানে “জনপদবাসী' দ্বারা শুধুমাত্র বনু নাধীর-এর পরিত্যক্ত সম্পদ বুঝানো হয়নি ; | 
বরং এর মধ্যে বনু কুরাইযা, ফাদাক ও খায়বার থেকে প্রাপ্ত সম্পদও অন্তর্ভূক্ত । এ সম্পদ | 
ব্যয়ের খাতগুলো" হলো-__আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির ৷ | 


আয়াতে ছয়টি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম খাত হলো আল্লাহর জন্য। বস্তুত | 
সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ । তা সত্বেও তার নাম উল্লেখ করা দ্বারা আল্লাহর পথে 
জিহাদের ব্যয়ভারের কথা বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ নির্দেশ অনুসারে আমল | 
করতেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর (রাসূলের) অংশ থেকে নিজের পরিবারের ব্যয়-ভার 
নেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ জিহাদের অস্ত্র-শন্ত্র ও বাহন কেনার কাজে খরচ করতেন। 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর তার অংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো, যাতে 
আল্লাহ তার রাসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হতে পারে । 

তৃতীয় খাত হলো রাসূলের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য । অর্থাৎ বনী হাশিম ও বনী- | 
ুভালিব। এ অংশটি এজন্য নির্ধারিত হয়েছিলো, যেনো রাসূল তাঁর নিজের পরিবারের | 





পারা ঃ ২৮ 


২1851 বরং 
মুসলমানদের মতো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহও | 
বায়তুলমালের যিম্মাদারীতে চলে গেছে। ৃ 

১৪. অত্র আয়াতে সম্পদ বন্টনের উপরোক্ত বিধান দেয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। 
বলা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যে যেনো আবর্তিত হতে না থাকে। 
অর্থাৎ ধন-সম্পদের আবর্তন গোটা সমাজের মধ্যে অবাধ ও সাধারণ হতে হবে। | 
কেবলমাত্র ধনশালী লোকদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তিত হতে থাকবে, কিংবা ধনীরা | 
আরও অধিক ধনশালী আর গরীবরা আরও অধিক গরীব হতে থাকবে-_-এটা | 
কুরআনের এ মূলনীতি নির্ধারণী আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী । 


ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, কিন্তু তা এ মূলনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। | 
অর্থাৎ ধন-সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজের মধ্যে 
আবর্তিত হওয়ার বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ । আর এ উদ্দেশ্যেই কুরআন মাজীদে সুদকে 
হারাম করা হয়েছে। যাকাতকে ফরয তথা অবশ্য আদায়যোগ্য বিধান হিসেবে 
নির্ধারণ করা হয়েছে, গনীমতের পাঁচের এক অংশ সাধারণ্যে বন্টনের বিধান দেয়া 

হয়েছে, বিভিন্ন কাফ্ফারার এমনসব বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে ধন-সম্পদের ভ্ত্রোত 
৮75 ১8 
দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সম্পদ অধিকতর ব্যাপক ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে। নৈতিকতার দিক থেকে কৃপণতাকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় এবং দানশীলতাকে অতীব 
উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সচ্ছল লোকদের সম্পদে 
প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, 
এটা তাদের দয়ার দান নয়, বরং বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট অধিকার হিসেবে যথাযথভাবে | 
আদায়ের তাকীদ দেয়া হয়েছে । ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটা বিরাট উৎস “ফাই'- 
এর সম্পদ সমাজের গরীবদের সাহায্য দানে ব্যয়ের বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী 
রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস যাকাতের এক বিরাট অংশ গরীবদের মধ্যে 
ব্যয়ের বিধান দেয়া হয়েছে। (তোফহীম) 


অতএব ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। কিন্তু তাই বলে ইসলামকে পুঁজিবাদ 
বলা যাবে না। আর পুঁজিবাদও ইসলাম থেকে সৃষ্ট নয়। পুঁজিবাদ সুদ ও মজুদদারী 
ছাড়া কায়েম হতে পারে না। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত 
ভারসাম্যপূর্ণ এক বিশেষ ব্যবস্থা, যা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র এবং 
স্বতন্ত্রভাবে এর বিকাশ ও বিরাজ যা সুষম ও সকলের অধিকার সম্বলিত এবং অনুপম 
08088858 ৃ 





পারা ৪২৮ 


ূ ররর তে ূ 
৮. (তা ছাড়া এ জম্পদ) সেনব গরীবদের জনয যারা মুহাজির বাঁদেরকে বের করে দেয়া ৰ 
হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে এরং তাদের সহায়-সম্পদ থেকে১১ ; তারা খুঁজে ফেরে 
টড সপ ৮৪১০ পলাখুত ০৮৩ দলডের ৮ ক ৬১ ৬ পুর 
| ০০১০1 ০৮495541955525058551924 
শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্ধহ ও (তীর) সন্তুষ্টি আর তারা সাহায্য করে আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলকে, তারা-_তারাই তো সত্যবাদী । 


$-0৯১-তোছাড়া এ সম্পদ) সেসব গরীবদের জন্য ; ৩:৮৯)/যারা মুহাজির ; | 

01-যাদেরকে ; (+:১-বের করে দেয়া হয়েছে ; +,-থেকে ; ১১৬১ -নিজেদের 
বারী: 22পদর সহ সদ ১4 ধু ফেে 
9_$-শুধুমাত্র অনুগ্ধহ ; এ): ০-আল্লাহর পি, 33) 0০১তার সেত্ুষ্টি) ; : 54488 
আর ; 3১:৫-তারা সাহায্য করে ; 21-আল্লাহ ; 5ও ; 4৯৮১-তীর রাসূলকে ; 
4.%-তারা ;-তারাই তো ; 0%,০০/-সত্যবাদী। 

১৫. অর্থাৎ রাসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন তা তোমরা মেনে নাও, আর যা 
থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো । 

তাফসীরকারদের মতে এ নির্দেশ “ফাই'-এর সম্পদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও, এ 
নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সকল আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে সমানভাবেই প্রযোজ্য । 
“ফাই' সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশও এর অন্তর্ভুক্ত। মূলকথা, মুসলমানগণ সকল 
ব্যাপারেই রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে-__এটাই এ আয়াতের দাবী । 

মুফাস্সিরীনে কিরাম আয়াতের এ ব্যাখ্যার সপক্ষে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কয়েকটি 
হাদীসও উল্লেখ করেছেন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন__আমি যখন 
তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করবো, তখন যতদূর সম্ভব তোমরা সে অনুসারে 
কাজ করবে ; আর যে কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলবো, তা পরিহার করে চলবে। 
(তাফহীম, বুখারী ও মুসলিম) 

এ আয়াতে ইসলামী সংবিধানের এক গুরুত্পূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী 
আইনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাসূল সা. যা নিয়ে এসেছেন, তার সাথে সাংঘর্ষিক 
কোনো বিধান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলামী আইনের এ ক্ষমতা এ কারণেই যে, 
এ শরীয়ত রাসূলুল্লাহ সা. কুরআন ও হাদীস হিসেবেই নিয়ে এসেছেন । গোটা উম্মত এবং 
তাদের সাথে তাদের ইমাম তথা রাষ্ট্র পরিচালকও রাসূল যে বিধান নিয়ে এসেছেন | 





১, পার্ণা পা ঠতা পাসিতঠে ০৯ দিছি পা পাজি চি লা 6 এডেপলা পন পা 
77272722522 র 
৯. আর (এ সম্পদে তাদেরও হক রয়েছে) যারা এদের (মুহাজিরদের আসার) আগে থেকে (মদীনাতে) | 
ঈমানসহ বসবাস করছে”*__তারা ওদেরকে ভালোবাসে যারা তাদের নিকট হিজরত করে এসেছে 
8 ৩ নি শত৮৬৪ ৯০১৩ ভিত পা ডি টি পা লা 
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এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে কোনো প্রয়োজন 
অনুভব করে মা,আর ভারা তাদের নিজেদের ওপর (অন্যদেরকে) অথাধিকার দান করে» 


আর ; 2:51-4 সম্পদে তাদেরও হক রয়েছে) যারা ; 97410: -বসবাস 
করছে; 5-সহ ; 3৮2231-ঈমান ; ৮*থেকে ; $এদের (মুহাজিরদের আসার) 
] আগে মেদীনাতে) ; 2১৮4তারা ভালোবাসে ; ওদেরকে যারা ; ০৯০-হিজরত 
করে এসেছে ; 1421-তাদের নিকট ; /-এবং ; 3১:৭-তারা অনুভব করে না ; 
৮৯১১৮তাদের মনে ; £2০-কোনো প্রয়োজন ; (সে ব্যাপারে যা কিছু ; (4 
দেয়া হয়েছে তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) ; ৮আর ; $%:-তারা অথীধিকার দান 
| করে অন্যদেরকে) ;.%০-ওপর ; ৮৫-4/-তাদের নিজেদের ; 

দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী । সাথে সাথে সে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপন্থীঃযা উম্মত তথা জাতিকে 
ক্ষমতার উৎস বলে দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার উৎস হলো সেই শরীয়ত যা রাসূল 
| নিয়ে এসেছেন। উম্মতের কর্তব্য এ শরীয়ত মেনে চলা। এর হিফাজত করা এবং এর 
বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা । এক্ষেত্রে ইমাম হলো জাতীয় প্রতিনিধি, এখানেই জাতির 
অধিকার সীমাবদ্ধ । অতএব রাসূল সা. যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তার খেলাফ করার 
কোনো অধিকার জাতির নেই। (ঘিলাল) 

১৬. এ আয়াতে সেসব মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে, যারা মক্কা এবং আরবের 
অন্যান্য এলাকা থেকেই ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিফৃত হয়েছিলেন। বনু নাধীরের 
এলাকা বিজিত হওয়ার আগে এসব মুহাজিরদের জীবন যাপনের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা 
ছিলো না। বনু নাধীরের বহিষ্কার পরবর্তী যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ “ফাই" হিসেবে 
হস্তগত হয়েছে, তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতিম ও মুসাফিরদের সাথে এসব লোকের 
অধিকারও এ আয়াতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন লোকদেরকে 
দারুল ইসলামে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। 

“ফাই'-এর সম্পদ বন্টনের এ বিধান কেবলমাত্র সে যুগের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় ; 

] ১77555৮588৮ 
ছি নি টিক ভিত হরির হাওর নিতে নাহার ভি 
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পা ছি টি নিট (423 শি 9০ পাঠে পাপা পারত» পা পা জিপার্ 
১০) ০ 51904১85949 ৮2০০০০১০৪১০ ০99 ৃ 
যদিও তাদের তীব্র অভাব থাকুক না কেনো ; আর যাদেরকে নিজেদের মনের কার্পণ্য | 
থেকে রক্ষা করা হবে, ভারা-তারাই সফলকাম ৃ 
০205870783507745:৩2)দ০59126 

১০, আর (এ সম্পদে তাদেরও হক আছে) যারা তাদের পরে এসেছে তারা প্রার্থনা করে-_ 

হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকেও, যারা 


0৮যদিও ; ১৬-থাকুক না কেনো; (তাদের ; €০০০-তব অভাব ; 7আর ; 
১যাদেরকে ; 3%-রক্ষা করা হবে ; ১-কার্পণ্য থেকে ; +..১-নিজেদের মনের ; 
এ45৩-তারা ; *৯-তারাই ; ১৯-)-সফলকাম ৷ €),আর (এ সম্পদে তাদেরও 
হক আছে) ; 54-যারা ; % ৮-এসেছে ; ৯১০ ০৮তাদের পরে ; 9৮৯ -তারা 
প্রার্থনা করে-; (৫)-হে আমাদের প্রতিপালক !+4%1-ক্ষমা করুন ; -আমাদেরকে; ূ 
এবং; (3-আমাদের ভাইদেরকে ; ::0-সেসব যারা ; 


পুনর্বাসিত করা এবং তাদেরকে নিজের পায়ে দীড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের | 
ডি দরে রুহ ভারা জায় না ৃ 

এর সম্পদও এ খাতে ব্যয় করতে হবে। 

১৭. এখানে সেসব গরীব আনসারদের কথা বলা হয়েছে, যারা আগে থেকেই 
মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করে আসছে। অর্থাৎ “ফাই'-এর সম্পদে | 
এসব দরিদ্র আনসারদেরও অধিকার আছে। 

১৮, হিরা 
করে মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার অধিবাসী আনসারগণ তাদেরকে নিজের 
বাড়িতে স্থান দিলেন এবং তাদের ধন-সম্পদের একটা অংশ মুহাজির ভাইদেরকে 
দিয়ে দিলেন। 

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরগণ নিঃস্ব অবস্থায় যখন মদীনায় 
আসলেন, তখন মদীনাবাসী আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, 
আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান আছে। আপনি এসব বাগান আমাদের ও 
তাদের মধ্যে ভাগ করে দিন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন যে, এরা যে অঞ্চল থেকে 
এসেছে সেখানে বাগ-বাগিচা নেই ; বরং এসব বাগ-বাগিচা তোমাদেরই থাক, তোমরাই 
চাষাবাদ করবে এবং উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ তাদেরকে দেবে । আনসাররা 
. বললেন-__“আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম । (বুখারী, ইবনে কাসীর, তাফহীম) 
হাদীসে আনসারদের ত্যাগের অনেক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। আনসারদের | 
| অতুলনীয় ত্যাগের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ | 
[॥ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ! 





সু 
০) 


১৯. 'শুহ্হা' হলো লোভাতুর কৃপণতা । নিজের সম্পদ অন্যকে না দেয়া শুহহা” 


ন্ 


| নয়। বরং অন্যের সম্পদের প্রতি লোড করাকে 'শুহ্হা' বলা হয়। অর্থাৎ যাদেরকে | 
মনের এরূপ কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম । 

কুরআন মাজীদে কৃপণতার নিন্দা করা হয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. | 
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলে লোভাতুর কার্পণ্য থেকে | 
বেঁচে থাকো; কেননা লোভাতুর কার্পণ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। 
তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্দুদ্ধ করেছেন এবং এ লোভাতুর কার্পণ্যের প্ররোচনায়ই 
তারা নিজেদের জন্য হারাম বস্তৃগুলোকে হালাল করে নিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম) 

২০. এখানে মুহাজির ও আনসারদের পরে মুসলিম উম্মাহর সাধারণ মুসলমানদের 
প্রশংসা করা হয়েছে এবং “ফাই'-এর সম্পদে যে তাদেরও অধিকার আছে সে কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

এ আয়াত কুরআন মাজীদের এমন একটি গুরুত্পূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত যার মাধ্যমে 
ওমর রা. ইরাক, শাম (সিরিয়া) ও মিসরের বিজিত এলাকাসমূহের ভূমি ও অর্থ-সম্পদ 
এবং সেসব দেশের আগেকার সরকার ও শাসকদের বিষয়-সম্পদের নতুনভাবে 
বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব সম্পদ তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে | 
দেননি। কোনো কোনো সাহাবী এসব বিজিত সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে | 
দেয়ার আবেদন জানালে তিনি এ আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার | 
সামনে ভবিষ্যত বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকৃত হতো তার সব 
সম্পদই যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম । যেমন রাসূলুল্লাহ সা. খায়বরের সম্পদ 
বন্টন করে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী, মাআরিফ, তাফহীম) ্‌ 

ওমর রা.-এর এ বক্তব্যের পর সাহাবায়ে কিরামের একমত্যের ভিত্তিতে এসব বিজিত 
অঞ্চল সাধারণ মুসলমানদের জন্য 'ফাই' হিসেবে রেখে দেয়া হয়। যারা এসব জমির 
চাষাবাদের কাজ করছে তাদের হাতেই জমি চাষাবাদের দায়িত্‌ দিয়ে দেয়া হয় এবং 
এর ওপর খারাজ ও জিযইয়া বসিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 

(কিতাবুল খারাজ, আহকামুল কুরআন, তাফহীম) | 

আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চাষাবাদের এ অধিকার বংশানুক্রমে তাদের অধস্তন 

পুরুষরা লাভ করতে থাকবে ; কিন্তু এ জমির মালিক তারা নয় । মুসলিম উম্মাহ-ই এ 
জমির মূল মালিক। (কিতাবুল আমওয়াল, তাফহীম) 

এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিজিত দেশসমূহের যেসব ধন-মাল মুসলিম উম্মাহর 
সামষ্টিক ও জাতীয় মালিকানারূপ চিহ্নিত করা হয়েছিলো সেগুলো হলো-_ ৃ 
(১) যেসব জমি ও অঞ্চল কোনো প্রকার সন্ধির ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের করায়ত্ব হবে। 
(২) কোনো অঞ্চলের লোকেরা যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তার আশ্রয় 
লাভের জন্য যেসব “ফিদইয়া* তথা বিনিময় মূল্য, খারাজ বা ভূমিকর এবং জিযইয়া 
বা নিরাপত্তা কর দিতে প্রস্তুত হবে, তা। ৃ 





শ. শ. কু. ১৩/৪-- পারা ২৮ 


81070 01352)680-5455-20508 ূ 
রিনি দর নর ডি | 
১৩১০০১১১-১০০০১১১১১১১৬ 
১৮৪১-3১) 
অত্যন্ত মমতাময়, পরম দয়ালু ।২১ 


+৪-..-আমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে ; ):4৬-0এ।+৭।+৯)-ঈমানের ব্যাপারে ; 

| ৮এবং ; ১০৯খি-রাখবেন না ; 12৮ ০-আমাদের মনে ; -+-কোনো হিংসা- | 
বিদ্বেষ ; ১%11$-তাদের প্রতি যারা ; (৮:-21-ঈমান এনেছে ; %-হে আমাদের 
প্রতিপালক ; 4৫-আপনি নিশ্চয়ই ;€1%7-অত্যন্ত মমতাময় ;4:-পরম দয়াল। | 
(৩) যেসব জায়গা ও বিত্ত-সম্পত্তি তার মালিকরা পরিত্যাগ করে চলে যাবে অর্থাৎ | 
সর্ব প্রকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি । 

(৪) মালিক বিহীন বিষয়-সম্পত্তি। যার কোনো মালিক বেঁচে নেই। 

(৫) আগে থেকেই যেসব জায়গা-জমির কোনো মালিক নেই। | 
(৬) শুরু থেকেই যেসব জমি লোকদের দখলে ছিলো ; কিন্তু সে সবের প্রাক্তন 
মালিকানা বহাল রেখে তাদের ওপর জিযইয়া ও খারাজ ধার্য করা হয়েছিলো । | 
(৭) পূর্বতন শাসক পরিবারের জায়গীরসমূহ। 
(৮) পূর্বতন শাসকদের মালিকানা ভুক্ত জায়গা-জমি ও বিষয়সম্পত্তি। (কিতাবুল 
খারাজ, বাদায়ে ও সানায়ে) 

২১. অত্র আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সমস্ত মুসলমানকে শামিল করেছে। | 
কারণ মুসলমান মুহাজির হবে নয়তো আনসার ; নতুবা এদের পর আগমনকারী যে | 
কোনো মুসলমান হবে। বলা হয়েছে যে, মুহাজির ও আনসারগণের পরে আগমনকারী 
মুসলমানদের উচিত, তাদের আগে আগমনকারী মুহাজির, আনসার ও স্বীয় অগ্রবর্তী | 
মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। 
অতএব যারা এরূপ করবে না, বরং তাদেরকে গালাগালী করবে এবং তাদেরকে | 
খারাপভাবে চিহ্নিত করবে, এ আয়াতের মর্ম অনুসারে তারা মুসলিম উম্মাহ থেকে বের 
হয়ে যাবে। (কাবীর, সাফওয়া) 


১ম কুকৃ* (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. আকাশ-মওল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব কিছুই সাবর্ষণিক আল্লাহর তাসবীহ পাঠ 
তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে । সুতরাং মানুষকেও কথায় ও কাজে আল্লাহর নিদেশি স্বরণ | 
| রাখতে হবে । 





[টা ২. আল্লাহর পবিত্রতা-মাহিমা ঘোষণা এজন্য করতে হবে__ যেহেতু তিনিই একম রণ 
মহাপরাক্রেমশালী ও এঙ্ভাময় । 

৩. মদীনার উপকষ্ঠ থেকে আা্লাহ ও তার রুলের সরু শকিশালী ইয়াহদী গো বু নাধীরকে | 
বিনা যুদ্ধে বহিষ্কার করা আল্লাহর পরাক্রম ও এজ্জারই বহিঃএকাশ । 

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কোনো শক্তিকে তার বৈষায়িক | 
ক্ষমতা-এতিপতি এবং সাজ-সরঞাম আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে অতীতেও পারেনি, আর | 
ভবিষ্যতেও পারবে না । 

৫. আল্লাহর সাহায্য সবর্কালেই আল্লাহর পক্ষ শক্তি মব'মিন বান্দাহদের জন্যই নিধারিত, তবে 

তার জন্য শর্ত হলো, তাদেরকে নিষ্ঠাবান মু'মিন হতে হবে । 

৬. প্রকৃত নিষ্ঠাবান মু'খিনদের বৈষায়িক শক্তি-সামর্থা যা-ই থাকুক না কেনো চূড়ান্ত বিজয় 

| মুমিনদের পক্ষেই থাকবে, যাদি তারা তাদের বিশ্বাস ও কমে আত্তরিক হয় । 

৭. ইয়াহদীদের মতো মুখে মুখে আল্লাহ, নবুওয়াত ও পরকালকে কীকার করা হলেও আখেরী 
নবীর আনীত দীনের বিরোধিতা করলে কোনো বিশ্বাস-ই ফলস হবে না । 

৮. জেনে-বুঝে আল্লাহর বিধানের বিরদ্দধে বিদ্রোহীদের ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-ধতিপতি তাদেরকে 
আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না । 

৯. আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ধন-সম্পদ, লোকসংখ্যা ও সাজ-সরঞজামের ওপর আস্থা স্থাপন করলে 
মুসলমানদেরকেও ইয়াহুদীদের ন্যায় ভাগ বরণ করতে হবে । | 
১০. নবৃওয়াতের শিক্ষার বিরোধিতা, আল্লাহর কিতাবের অমান্যতা এবং ধোৌকাবাজির ফলে 
ইয়াহুদীরা যেমন বিপরযন্তি হয়েছে, মুসলমানরা যদি সে পথেই চলে, তবে তাদেরও বিপধর্য হতে বাধ্য ॥ 
১১. ইয়াহদীদের জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠোর আযাব, যে আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার 

কোনো উপায় তাদের থাকবে না । 

১২. আল্লাহ ও তার শেষ নবীর আনীত দীন ইসলামের বিরোধিদের আখিরাতে আল্লাহর আযাব 
থেকে মুক্তির কোনো পথ থাকবে না। সৃতরাং সময় থাকতে ইসলামের পক্ষে ফিরে আসাই বুদ্ধিমভার 
পরিচায়ক । 

১৩. যুদ্ধকালীন পরিহিতিতে সামরিক প্রয়োজনে ধ্বংসাত্বক কমকাও পৃথিবীতে বিপধয় সৃষ্টির 

 পধা্য়ে পড়ে না। তবে কোনো অবস্থাতেই সীমালংঘন করা যাবে না । 

১৪. মুসলিমদের সকল দীনী তৎপরতা কাফির-মুশরিক ও আল্লাহদোহী শক্তির মানসিক যন্ত্রণার 
কারণ । সুতরাং দীনী তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েই কৃফরী-শক্তির ষড়যন্ত্রের সম্মচিত জবাব দিতে হবে । 

১৫. কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিনিময়ে যেসব সম্পদ মুসলমানদের হতগত হয়, সেগুলো হলো 
'গনীমত' । আর বিনা যুদ্ধে কাফিরদের যেসব সম্পদ মুসলমানদের হলগত হয়, সেগলো হলো 'ফাই' । 
১৬. গনীমত'-এর এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে । আর চার- 
পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশখহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে । 

১৭. 'ফাই'এর সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বণিতি হবে না। এগুলো আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, 
ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির .ও ক্রমাগত মুসলিম উদ্মাহর জন্য নিধারিত |. 

১৮. ইসলামের অর্থনৈতিক বিধি-বিধানগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো সবর্তরের জনগণের মধ্যে 

| সম্পদের সুষম বন্টন, যেনো ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব না হয়ে যায় । | 


. 
| 


[2:১০ ৮ুস্সালে 
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| করে নিতে হবে এবং রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিনা বাক্য বায়ে বিরত থাকতে হবে । 

২০. রাসূলের আনীত বিধান অমান্য করলে দুনিয়াতে লাঞ্চিত হতে হবে, আর আখিরাতেও 
কঠিন শাক্তি ভোগ করতে হবে । 

২১. যুগে হুগে যেসব ম্বসলমান ইসলাম এহণের কারণে নিজ দেশ থেকে বাহিকৃত হয়েছে, বঞ্জিতি 
হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পদ থেকে, 'ফাই'-এর সম্পদে তাদেরও হক আছে । 

২২. দীন ও ঈমানের জন্য যারা নিজেদের সহায়-সম্বল ত্যাগ করে অন্য দেশে হিজরত করেছে, 
তারাই তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী । 

২৩. ফাই'-এর সম্পদে সেসব মুসলমানদেরও হক আছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে থেকে 
সে দেশে অবস্থান করছে । ও 

২৪. আজকের মুসলমানদেরকে অবশ্যই মদীনার মুহাজির ও আনসারদের জীবনকে আদর্শ | 
হিসেবে এহণ করতে হবে । 

২৫. মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্তরের এশভতা অজর্ন করতে হবে এবং অন্তরের সংকীণর্তা 
থেকে মুক্ত হতে হবে । তাহলেই দ্রনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করা সহজ হয়ে যাবে । 

২৬. প্রত্যেক মুসলমানদের কতর্য তার আগেকার মুসলমান ভাইদের জন্য আল্লাহর দরবারে 
রহমত কামনা করা এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা । 

২৭. আগেকার মুসলমান ভাইদের পতি মনে কোনো একার হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা কোনো 
ম্বসলমানদের কাজ হতে পারে না । 


২৮. আগেকার মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত ও মাগফিরাত কামনার 
মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে সমর্থ হবো । 


0 





ূ টা লারা রে | 
১১. আপনি২২ কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মুনাফিকী করেছে, তারা তাদের 
ভাইদের বলে-আহলি কিতাবের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছেন 
০157081071758554-2৯- 
“তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরাও অবশ্য অবশ্যই বের হয়ে যাবো, তোমাদের সাথে এবং 
তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারো কথাই মানবো না, আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও 


ঠিশটিলাত পী কি-2০টিডি তা পা টিটি ৯৩৯ 1০ 7-2৩. ০০৩ উিলাশটি পা ৯০95 তা ০১ জিপাপি 


০০৮০০৯১৯১৯১৭(০৪০%০৭০1১৮45১০ 
আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো”; অথচ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন__ তারা | 
অবশ্যই নিশ্চিত মিথ্যাবাদী ।২৪ ১২. বস্তুত যদি তারা (আহলি কিতাব) নির্বাসিত 


হয়, তারা (মুনাফিকরা) ওদের সাথে বের হবে না 
€)% শ্রা-আপনি কি দেখেননি ; ১:54 1-€১5:1+)-তাদেরকে যারা ; 180- 
মুনাফিকী করেছে ; 2 ৮১:-তারা বলে ;5০৯3-তাদের ভাইদেরকে ; 054 - 
যারা ; /-কুফরী করেছে; ৮মধ্য থেকে ; ৮০9 এ-আহলি কিতাবের ; ০৫ | 
-যদি ; ০ ১,১1-তোমরা বহিৃত হও ; : £:৮-আমরাও অবশ্য অবশ্যই বের হয়ে 
যাবো ;:$-:-তোমাদের সাথে ; /-এবং ; ১4::-কথাই মানবো না ;7৫৩- | 
তোমাদের ব্যাপারে ; (-21-কারো ; 07-কখনো ; 4 আর ; ')-যদি ; ৮৮৮৪ - 
তোমরা আক্রান্ত হও ; -৫-4:2আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য 
করবো ; 7-অথচ ; %4)-আল্লাহ্‌ ; 4$:5:-সাক্ষ্য দেন ; +4-তারা অবশ্যই ; ১৮-5৩ 
-নিশ্চিত মিথ্যাবাদী । €১১এ-বন্তুত যদি ; [+০৮-তারা (আহলি কিতাব) নির্বাসিত | 
হয় ; ০১:/৮4৭-তারা (মুনাফিকরা) বের হবে না ; 74-(১+-)-ওদের সাথে ; | 


২২. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে মু'মিনদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। | 
অতঃপর এখানে ধোকাবাজ মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে__যারা মু'মিনদের | 
পক্ষ ত্যাগ করে মুমিনদের শক্রদের পক্ষ নিয়েছিলো । পরে তাদের সাথেও ধোকাবাজি | 
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8888$48৯৯১ ভি 


৮/6১3৩-5০ ১০22 ১725555-9 | 
রা জপ তারা ওদেরকে সাহায্য করবে নাঁ, ; আর যদি তারা ওদেরকে সাহায্য | 
করতে আসেও, 19০3৯4৬558৬ 
4905 2 ৮2০ 8 জ্্চ পাছিতা (তাপ নটি চিপ ৩ পা পর টিপি পা নিপটি তা 
2655১41058)5558254515890971 | 
ওরা কোনো সাহায্যই (কোথাও থেকে) পাবে না। ১৩. তাদের অন্তরে তোমরাই | 

কঠোর ভয়ের পাত্র», আল্লাহর চেয়ে-ও ; এটা এজন্য যে, তারা 


9০০৮ 2 


+আর ; ০2-যদি ; (47,$-ওরা আক্রান্ত হয়; ৮4৮-:৫%-তারা ওদেরকে সাহায্য | 
করবে না ; ;-আর ; ১এ-যদি ; ::-সাহায্য করতে আসেও ; 91৮৮1 -তেবে) 
অবশ্য অবশ্যই তারা পালিয়ে যাবে ; )১%-পেছন ফিরে ;-অতঃপর ; ০১৮৭- | 
ওরা কোনো সাহায্যই (কোথাও থেকে) পাবে না । 69+23-তোমরাই ; 2:1-কঠোর; 
+-৯)ভয়ের পাত্র ; ১১১১-০ -৫৯+১১১+৮+০)-তাদের অন্তরে ; ০৮চেয়েও ; 
এ4-আল্লাহর ; 4:১-এটা ; /৬-(-১+০৯০)-এজন্য যে তারা ; 


২৩. এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিক ও ইয়াহুদীদেরকে পরম্পর 
ভাই বলা হয়েছে ; কেননা তারা উভয়ে একই সাথে মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতে 
অবিশ্বাস করেছিলো । উভয় সম্প্রদায়ই পারস্পরিক বন্ধুত্‌, ভ্রাতৃত্ব ও সাহায্য- 
| সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর শক্রতায় পরস্পর 
| সহযোগী ছিলো । আর আকীদা-বিশ্বাসও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিলো বিধায় 
তাদেরকে পরস্পরের ভাই বলা হয়েছে। 
| ২৪. মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের প্রথমে বলেছিলো যে, তোমরা মদীনা ছেড়ে কোথাও | 
যেওনা । আর যদি তোমরা মদীনা ছেড়ে যেতে বাধ্য হও, তবে মনে রেখো, আমরাও 
| তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো । আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে “কারো" কথাই শুনবো 
না। এখানে কারো বলা ছারা রাসূলুল্লাহ সা. ও মুসলমানদের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অথবা তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বললে আমরা 
তাদের (মুসলমানদের) কথা শুনবো না। আর তোমাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ ঘোষণা 
করলে আমরা তোমাদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। 


মুনাফিকদের এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, | 
মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী । এরা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা। কারণ ইয়াহুদীদেরকে 
মদীনা থেকে বের করে দিলে তারা কখনো ইয়াহুদীদের সাথে বের হয়ে যাবে না। 
| তাদের সাথে যুদ্ধ বাধলেও মুনাফিকরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর যদি 
0518855855557705557805855 
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27০25821৮49 18:9৩92885 

এমন কাওম যারা বুঝতে পারে না২৭। ১৪. এব ভেজা 
যুদ্ধ করতে পারবে না, কোনো সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে থেকে ছাড়া অথবা 


এ১৮ 7০০ 2০ ০০০ 5 ৪০০েপ ৯ ৩ গ্রিন পি ১০৫৯ 5০০১ ৪৩ শ্্ডি * 
4 ও কি 


(3৮42975912৯ -৮৯৩+0895৯ ৯ ১১০৯৪ 61)9 
কোনো দেয়ালের আড়ালে থেকে ; তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কোন্দল অত্যন্ত 
কঠোর, তুমি তাদের পক্যবদ্ধ মনে করো, অথচ তাদের অস্তরসমূহ পরম্পর বিক্ষিপ্ত ; 


8৮০9 2 


£১-এমন কাওম ; 9১থ-যারা বুঝতে পারে না। €9:,5:4-তারা তোমাদের | 
নীরব নত পারবেনা? (.-+'সবাই মিলেও ; 1-ছাড়া ;০০-মধ্য থেকে ; 
7-কোনো জনপদের ; ম০০াসুরক্ষিত ;7-অথবা ;৮থেকে ;:6/আড়াল ; 
;$-কোনো দেয়ালের ;+1:-তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ;42:-পারস্পরিক ; 
ভা ঠা ৮৫:.০এ-তুমি তাদেরকে মনে করো ; ভিসা 
অথচ ;:4/৫-(৯+০)-তাদের অন্তরসমূহ ; ৫ পরপর বিক্ষিপ্ত; 


৩ 


২৫. অর্থাৎ যদি ধরেও নেয়া হয় যে, মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে 
আসবে, তাহলেও তারা অবশ্য পেছন ফিরে পালিয়ে যাবে এবং ইয়াহুদীদেরকে তাদের 
শক্রদের হাতে ছেড়ে যাবে। এর ছারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি ইয়াহুদীদের 
সাহায্য করার ইচ্ছাও করে, তাহলেও তারা পেছন হটবে এবং এতে করে ইয়াহুদীরা 
বিজয়ী হতে পারবে না, আর তাদের সাহায্যদাতা মুনাফিকরাও কখনো বিজয়ী হতে 
পারবে না; বরং আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (কাবীর, ফাতহুল কাদীর) 


২৬. অর্থাৎ এ মুনাফিক ও ইয়াহুদী উভয় সম্প্রদায়ের অন্তরেই আল্লাহর ভয় অপেক্ষা 
তোমাদের (মুসলমানদের) ভয় অধিক। অতএব এরা তোমাদের প্রকাশ্য মুকাবিলায় 
আসবে না । ইসলাম ও মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি. তোমাদের ভালোবাসা প্রাণপণ সংকল্প, 
ইস্পাত কঠিন এক্য দেখে এরা ভয় পায়। তারা ভালো করেই জানে যে, তোমাদের | 
সাথে মুকাবিলা হলে ইয়াহুদীদের সাথে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। 


২৭. এদের মধ্যে আল্লাহর ভয় মোটেই নেই, কারণ এরা এতোই নিবোরধ যে, 
আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান কতো বেশী তা তারা জানেই না। যদি তা 
জানতো তাহলে কাউকে ভয় না করে আন্মাহকেই ভয় করতো । আর আল্লাহকে ভয় 
| করলে তারা অবশ্যই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেতো । 


| ২৮ এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা | 
হলো রা র958858855578178818577865 
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ছি পানি এটি তা 


10১621555006807508; রন | 


এটা এজন্য যে, তারা এমন কাওম যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ১৫. তারা ওদের 
মতো যারা ছিলো তাদের অল্প কিছুকাল আগে-_ 


পি পরত কিটিপ পা টিপ তি শি পরী 


(4531৮ 1100:58০4০7655০540978% 


তারা আস্বাদন করেছে তাদের (মন্দ) কাজের কুফল২৯, আর তাদের জন্য রয়েছে, 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । ১৬. (মুনাফিকরা) শয়তানের মতো, যখন সে বলে 


7] ৮৬. ০০ পার্টি ও) পা ৯৬ গিনি এ পা পাপা ঢের ৫৮০৬ প ৯১) | 
| 41০84 15-5505101১৯--)৯519৮-৯৮ ূ 
| মানুষকে___কুফরী করো ; অতঃপর যখন সে কুফরী করে, (তখন) সে বলে-_আমি 


অবশ্যই তোমার থেকে দায়িতৃমুক্ত, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি__ 


| ঞ০১এটা ;4০-৫৯+০/৮০)-এজন্য যে তারা ;৯-এমন কাওম ; 204 -যারা ৰ 


|| জান-বদ্ধি রাখে না।€/৪-৫-(/০৮- ওদের মতো ; ০:-4-তারা, যারা ছিলো ; 


৯৪ ০০ (৯+১-৯৮)-তাদের অতীতে ; -০$-নিকট ; (.5/-তারা আস্বাদন | 


| করেছে ; 0/-কুফল ; ৮৭-৫৯৮৯)-তাদের মেন্দ) কাজের ; আর ; "৮ - | 
| তাদের জন্য রয়েছে ; 2০ শাস্তি ; শান্ত্রণাদায়ক।69/-$-(১২-৬ টা 


(মুনাফিকরা) মতো ০৮১/শয়তানের ; যখন ; ০৩-সে বলে ; ১০১০ -(+এ | 
১৮.০1+০)-মানুষকে ; +%%-কুফরী করো ; (:1$-অতঃপর যখন ;,$4-সে কুফরী | 


| করে ; 00-তেখন) সে বলে ; +/-আমি অবশ্যই ;%,:-দায়িতৃমুক্ত ; 4:2-(+১৯ | 


৩)-তোমার থেকে ; £৫-নিশ্চয়ই আমি ; :91-ভয় করি ; ?4)-আল্লাহকে ;. 


| তারা পরম্পর বিক্ষিঞ-বিছছি। তাদের সুনাফিকী নীভিই ভাদেরকে সাময়িকভাবে এক্যবনধ | 


করেছিলো । মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্যই তারা জমায়েত হয়েছিলো । পরস্পরের | 
প্রতি তাদের অন্তর অত্যন্ত কঠিন। তারা কখনো কোনো বিষয়ে মতৈক্যে পৌছতে | 
পারবে না। তারা এটা করবো, ওটা করবো বলে মুসলমানদেরকে ভয় দেখায় ; কিন্তু | 
মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয় না। তাদের নিজেদের মতে, নিজেরা খুব | 


| সাহসী, তবে মুসলমানদের সামনে নয় । 


২৯. এখানে ইতোপূর্বে বহিষ্কৃত ইয়াহুদী গোত্র বনু কায়নুকার দিকে ইংগীত করা | 


 হয়েছে। বনু কায়নুকা যেমন রাসূলুল্লাহ সা.-এর কৃত শান্তিচুক্তি অমান্য করে বদর 


যুদ্ধে গোপনে মক্কায় কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করে, ফলে | 
80508805565558575558557876985057588885887 
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25586 2011 80াকে০:05০459০শ1০ 
(যিনি) সমস্ত জগতের প্রতিপালকণ্ণ ১৭. তারা উভয়ে নিশ্চিত জাহান্নামে থাকবে, রি 
১৯১ 


৫ বারাক ও টার জগতের । বিবি 2 
নিক: | 19. থাকবে ?58৫5-ডার চিরদিনের বা হে ৬2১ 
-সেখানে ; ”আর ; ৩/১-এটাই ; (কর্মফল ; ০4)- যালিমদের । 
থেকে বহিফৃত হতে হয়েছে। সুতরাং তাদের উদাহরণ বনু কায়নুকার মতোই হয়েছে। 
€(মাআরিফ, ছাফওয়া, ফাতহুল কাদীর) 

৩০. এখানে মুনাফিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যুনাফিকরা বনু 


নাধীরের সাথে সে আচরণ-ই করবে, যেমন শয়তান মানুষের সাথে করে । শয়তান | 
বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশ কাফিরদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলো 
এবং কাফিরদেরকে বলেছিলো, “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারবে 
| না। আমি তো তোমাদের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক আছি-ই।” কিন্তু যখন উভয় 
বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো, তখন সে দূরে সরে দীড়ালো এবং বলতে লাগলো- 
“আমি তোমাদের থেকে দায়িতুমুক্ত, আমি যা দেখছি, তোমরা তো তা দেখতে পাচ্ছো 
না, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় পাই।” (তাফহীম, কাবীর) 


২য় কুক ১১-১৭ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. মুনাফিকদের কোনো ওয়াদা-এতিশ্রণতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কেননা তারা 
আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যমতে মিথ্যাবাদী । 

২. মদীনার মুনাফিকরা বনু নাষীর ইয়াহুদী গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা দেয়ার যে 
গ্রতিশ্রণতি দিয়েছিলো তা-ও মিথ্যা ছিলো । 

৩. মুনাফিকরা আল্লাহর চেয়েও মানুষকে বেশী ভয় করে । সুতরাং যারা আল্লাহর চেয়ে মানুষকে 
বেশী ভয় করে তাদের মধ্যে মুনাফিকী রয়েছে । 

8. ইসলাম ও কুফরের মুকাবিলায় যারা পেছন ফিরে পালাবে, তাদের মধ্যেও মুনাফিকী রয়েছে । 

৫. মুনাফিকদের মধ্যে মূলতঃই আল্লাহর তয় নেই । কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা, মযার্দা 

| ও সন্ধান সম্পকে এদের আদৌ কোনো জ্ঞান নেই । 





শ.শ. কু. ১৩/৫-_ পারা £ ২৮ 


| তবে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে একৃত অথেহি মুসলমান হতে হবে ॥ 

৭. ইসলামের শত্রুরা কখনো সম্মুখ সমরে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে সাহসী হয় না, তারা 
তাদের এতিরক্ষা ব্যবস্থার আড়াল থেকেই স্বকাবিলা করে । 

৮. বাহক দৃষ্টিতে ইসলামের শক্রদেরকে এঁক্যবন্ধ মনে হলেও, তাদের মধ্যে আভ্যজরীণ 
কোন্দল অত্যজ একট । কারণ পাখি হাথ লাভ-ই তাদের মুল লক্ষ্য । 

৯, পাবি বার্থ যে নিতাত ক্ষণস্থায়ী এবং পরকালীন সাফল্যই যে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য 
হওয়া উচিত-_এ জ্ঞান-বৃ্ধি ইসলামের শত্রুদের নেই । 

১০. দ্বুনিয়ার জীবনের অশাত্তি ছাড়াও আখিরাতে ইসলাম বিরোধিদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাড়ি 
নিরধারিত আছে, যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই তাদের থাকবে না । 

১১, মুনাফিকরা শয়তানের যতো । শয়তান যেমন মানুষকে কুফরী করার প্ররোচনা দেয়, 
অতঃপর মানুষ কৃফরীতে লিও হয়ে পড়লে, সে পেছন থেকে সরে পড়ে । 

১২. শয়তান এবং তার প্ররোচিত পথের অনুসারী উভয়ের জন্যই জাহারামের কঠোর শাতি 
নিধারিত আছে । এতে কোনোই সন্দেহ নেই । 

১৩. শয়তান এবং তার অনুসারীদের শেষ আশ্রয়স্থল জাহারাম-_-সেখানে তারা অন্ত কালের 

/ 


১৪. যারা শয়তানের অনুগামী, তারাই যালিম তথা নিজের প্রতি যুলুমকারী । আর যালিমদের 
কমঞফলিই জাহান্নাম ॥ 


ও 
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112 ১85১8817270 ৃ 
১৮. হে যারা ঈমান এনেছোও) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে 
দেখা উচিত, সে আগামী কালের জন্য অধিম কি পাঠিয়েছে ; আর তোমরা ভয় করো 
(০ 1 নিপা পাত তিতা পানি 9 তা ৪১০ 72 পা নটি তি গছ ৩ তাও 
০৪৮5040145549618954595055241015 | 

আল্লাহকে ; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বশেষ অবহিত। ১৯. আর তোমরা তাদের 
| মতো হয়ো না, যারা ভুলে গেছো আল্লাহকে, ফলে তিনি (আল্লাহ) ভুলিয়ে দিয়েছেন তাদের 
€94৫৮-হে; ০:4-যারা ; [১:21-ঈমান এনেছো ; 1১£।-তোমরা ভয় করো ; 2101 - 
সি দেখা উচিত ; +4-প্রত্যেক ব্যক্তির ; ৮-কি 7. 
০০০$-অধিম পাঠিয়েছে ; 4৫5৭) আগামী কালের জন্য ; %আর ; [১৫ - 
তোমরা ভয় করো ; ॥-আল্লাহকে ; ; ০-নিশ্চয়ই ; 11)-আল্লাহ ; পট -সবিশেষ 
অবহিত ; (--সে সম্পর্কে ; ১৮1::5-তোমরা যা করো । €9)আর ; [745৭- 
তোমরা হয়ো না ; ::16-65:-/+৬)-তাদের মতো যারা ;1৯--ভুলে গেছে ; 44 
আল্লাহকে ; ৫-১3-৫৮+৮০+-)-ফলে তিনি আল্লাহ) ভুলিয়ে দিয়েছেন ; 

৩১. সূরার শুরু থেকে ইয়াহুদী-মুনাফিক ও কাফির, মুশরিকদের বিশ্বাস, কর্মকাণ্ড, 
আচার-আচরণ এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি সম্পর্কে আলোচনার পর 
এখান থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তাদেরকে সৎকাজ করার নির্দেশ 


দেয়া হয়েছে। যাতে তাদের পরিণতি পূর্বোর্িখিত লোকদের মতো না হয়। 
(সাফওয়া, মাআরিফ) 
৩২. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভেবে দেখা উচিত। সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য 
কতোটুকু সৎকর্ম করেছে। এখানে কিয়ামত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে “আগামী 
কাল" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আজকের পর আগামী কালের আগমন যেমন 
সুনিশ্চিত তেমনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, অতঃপর ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে জান্নাত 
বা জাহান্নাম লাভ সুনিশ্চিত। (কাবীর) 
যে ব্যক্তি আজকের তথা দুনিয়ার জীবনের আনন্দ-স্ফুর্তি ও স্বাদ-আস্বাদনে নিজের ] 
ঠী সবকিছু ঢেলে দেয়, কাল তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে তার ক্ষুধা নিবারণ ও মাথা গোজার,] 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৫০৩৬১ এলেম 


টি « ॥ নেপতা পিপি তি পিল পা পন ] ডের 
নিজেদেরকে; ৮ সমান হতে পারে না | 
জাহান্নামের অধিবাসী এবং অধিবাসী 
৫ 0081 16, 0990561428214স্শশি যা 
জান্নাতের ; জান্নাতের অধিবাসীরা-_তারাই সফলকাম । ২১. যদি আমি এ 
কুরআনকে নাধিল করতাম পাহাড়ের ওপর 
০1৮55504৭09 41235550027৮ঞা 
তাহলে অর্শ্যই আপনি তাকে দেখতে পেতেন আল্লাহর ভয়ে ভীত সনতসত_ দীর্ঘ 
বিদীর্ণ অবস্থায় ; আর এসব দৃষ্ান্ত__তা আমি পেশ করি মানুষের জন্য 


৮+---৫৮+৮+5০)-তাদের নিজেদেরকেই ; 35%-তারা ; -*তারাই তো 8 
১৯৬--০1-পাপাচারী।€9 ৫১: থে-সমান হতে পারে না ; £..*০-অধিবাসী ; ১৫৭1- | 
জাহান্নামের ;/-এবং ; ₹০-'শা-অধিবাসী ; 22.0-জান্নাতের ; ₹০-*া-অধিবাসীরা ; | 
2:+শ)-জান্নাতের ; "১-তারাই ;5/01-সফলকাম ।€%-যদি ; 137-আমি নাযিল | 
করতাম ; ?১-এ ;318।-কুরআনকে ; ওপর ;,/-৯-কোনো পাহাড়ের ; এ - ূ 
(৮+০4))-তাহলে আপনি তাকে দেখতে পেতেন ; (৫ ১০-ভীত-সন্তস্ত ; (০০: - 
দীর্ণ-বিদীর্ণ অবস্থায় ; 2-২০ ১5-ভয়ে ; “)0-আল্লাহর ; /আর ; 4-এসব ; এএখ- 
দৃষ্টান্ত ; (:+2/-00৯+-,০2৮)-তা আমি পেশ করি ;.১.)-মানুষের জন্য ; 
ঠাই থাকবে কিনা সে চিন্তাও করে না, সে লোকটি প্রকৃতই অজ্ঞ, মূর্খ এবং 
অপরিণামদর্শী। সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারে । সে যে দুনিয়ার জীবন সুখী- |. 
কা অথচ 
খরাত আগামী কালের সূর্যোদয়ের মতোই সুনিশ্চিত ও নিকটবর্তী। (তোফহীম) | 
করিবে মিলে লারা আরা 
মনগড়া জীবন যাপন করেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে তাদের প্রকৃত পরিচয় | 
ভুলিয়ে দিয়েছেন। পরিণামে তাদের গোটা জীবনই ভুলের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। সে 
যে আল্লাহ্‌র বান্দা তথা গোলাম, একথা সে ভুলে গিয়ে নিজেকে স্বাধীন অথবা নিজেকে 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে । আর এটাই হলো একজন মানুষের জীবন 
্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার মূল কারণ। একজন মানুষের সঠিক পথে টিকে থাকার 
| জন্য তার নিজের পরিচয় তথা দুনিয়াতে তার অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা | 
অপরিহার্য । তা না হলে তার জীবন ভুল পথে পরিচালিত হওয়া অনিবার্য । 1 
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5০210 ০ 
সম্ভবত তারা (নিজেদের সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করবে । ২২. তিনিই আল্লাহ যিনি__ | 
নেই কোনো “ইলাহ' তিনি ছাড়া ; তিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সবই অবগত ;০" 


৮4:4-৫*৭-৭)-সন্ভবত তারা ; 9/৩4-(নিজেদের সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করবে। 
| €১০১-ভিনিই ; £1)1-আল্লাহ ; *54|-যিনি ; এু-নেই ; 21-কোনো ইলাহ ; ছাড়া; 
| +-তিনি ;৮০-তিনি সবই অবগত ; :2)-অপ্রকাশ্য ; ও ; 5১%:। প্রকাশ্য ; 

৩৪. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের যদি আকল-জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকতো এবং তার | 
ওপর যদি কুরআন নাযিল করা হতো তখন পাহাড়-পর্বতও মানুষের মতো কুরআন: 
ভয়ে-আতংকে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো । কিন্তু মানুষ সব জেনে শুনেও 
কিভাবে নিশ্চিন্ত ও নিশ্সেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে-_-এটা যথার্থই এক বিস্ময়কর 
ব্যাপার। মানুষকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় একটুও শিহরিত করে না, বরং 
দেখা যায় কুরআনের কোনো প্রভাব তার অন্তরে রেখাপাত করে না। মনে হয় তারা 
এক নিষ্প্রাণ ও অচেতন পদার্থ মাত্র। দেখা-শোনা ও উপলব্ধি করা যেনো তাদের 
কোনো কাজই নয়। (তাফহীম) 


৩৫. এ আয়াতগুলোতে মূলতঃ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মহিমান্বিত কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে, সেই আল্লাহর পরিচয় কি এবং তীর গুণ-বৈশিষ্ট্যই বা কি-_-এর জবাব-ই 
রয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। এতে যেমন আল্লাহর মূল সত্তার একত্বাদ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি আলোচনা করা হয়েছে তার গুণাবলীর একত্ববাদ এবং 
তাঁর প্রতিপালকত্বের একতৃবাদ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষের 
অন্তরে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য যে, মানুষের লেন-দেন ও বুঝা পড়া কোনো 
যেনতেন ধরনের সাধারণ সত্তার সাথে নয় ; বরং যার. সাথে তাদের লেন-দেন তার 
পরিচয় ও গুণাবলী এই ---। 


৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ-ই একমাত্র “ইলাহ'। তিনি ছাড়া আর কাউকেই “ইলাহ' বা 
উপাসনার যোগ্য তথা আইনদাতা হিসেবে স্বীকার করা যাবে না। বান্দাহ যেসব বৈধ 
কাজ করে তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে। অন্য কারো 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা যাবে না। 


৩৭. অর্থাৎ তিনি মানুষের সামনে প্রকাশ্য বিষয়সমূহ যেমন জানেন, তেমনি 
গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহও জানেন, যা ঘটেছে তা যেমন তিনি জানেন তেমনি 
যা বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে তা-ও তিনি জানেন। দুনিয়াতে ও আখিরাতে | 
|, এমন কিছু নেই, যা তার জ্ঞান ও অবগতির বাইরে আছে। (কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর) |] 
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টি টু পানর পতি 0, পা ০০০15 »০্সী 
নিলি পানা লে 44 হার ৯ 
তিনি একমাত্র দয়াময়, পরম দয়ালুত্৮। ২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি__নেই কোনো 
“ইলাহ', তিনি ছাড়া ; (তিনি) অধিপতি,» অতি পবিত্র,৪০ শান্তিদাতা,৪১ 
(0৮42 কি 0৮৬ ৮1 5৩ ৩৬ পাপা & নিতে তা৯ ০ উিপাশটিটি, ০ ৮০০৮ 
চিকেন নীল বি 
সক্ষম, অতীব মহিমাবিত**, ; তারা যা শরীক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র মহান।*" 


৮৮তিনি ; ০৯1-একমাত্র দয়াময় ; -৯,]-পরম দয়ালু। €9০৮-তিনিই ; 101 - 

আল্লাহ ; :55-যিনি ; এুঁ-নেই ; 21-ইলাহ ; এছাড়া ; »*-তিনি ; ৬)-€তিনি) 
টানি 4/0-শাস্তিদাতা ; :৮০1-নিরাপত্তা দানকারী ; 
০৮+৯)-রক্ষাকারী ; : :১--পরাক্রমশালী ; /.:-70-নিজ শক্তিতে স্বীয় নির্দেশ | 
কার্যকর করতে সক্ষম ; ;৮:৫:01অতীব মহিমারিত ; ৮-৯শপবিত্র মহান “1 - | 
| আল্লাহ; -তা থেকে যা ; 9:৫০4/-তারা শরীক করে। ূ 


৩৮. অর্থাৎ তিনিই একমাত্র দয়াময়, যার দয়া সর্বব্যাপক। বিশ্বচরাচরে এমন | 
কোনো ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু নেই যার ওপর তার দয়ার স্পর্শ নেই। দুনিয়াতে যেসব সৃষ্টির | 
মধ্যে দয়া-অনুগহের প্রকাশ ঘটে তা তার দয়ারই অবদান। এসব দয়া আংশিক ও | 
সসীম। কিন্তু আল্লাহর দয়া পূর্ণাংগ অবারিত ও অসীম । এক সৃষ্টির প্রতি অন্য সৃষ্টির 
দয়া তিনিই দান করেছেন যাতে তিনি একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিপালন করে নিতে 
পারেন। আর এটাও তার দয়ারই প্রকাশ। 


৩৯. অর্থাৎ তিনি আমাদের দেখা-অদেখা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের অধিপতি বাদশাহ । 
তার শাসন-কর্তৃতৃ সমস্ত সৃষ্টিজগতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি বস্তু এমন কি অণু- 
পরমাণু পর্যন্ত তার ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও হুকুমের অধীন। তার ক্ষমতা-কর্তৃত্বরে 
সামান্যতম আঁচড় কাটতে পারে কোথাও এমন কেউ নেই, কিছু নেই। 


৪০. “কুদ্দস' আধিক্যবাচক শব্দ। এর অর্থ সর্ব দোষমুক্ত এবং সকল অশালীন | 
বিষয় থেকে পবিভ্র। অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা যিনি সকল প্রকার ক্রুটি, অসম্পূর্ণতা, 
অশোভনতা, অশুচিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া কেউ 'কুদ্দুস' | 
হতে পারে না। তিনি ছাড়া কাউকে “কুদ্দুস' বলে স্বীকার করা শিরক। 


৪১. আল্লাহকে এখানে সালাম বলা হয়েছে। “সালাম' অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা। 
আল্লাহ তা'আলা “সালাম” অর্থ তিনি নিজের সৃষ্টিকে সকল প্রকার যুলুম থেকে নিরাপদ ও [| 


8 এর অর্থ-_আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকারের দোষ এবং 
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88884:888৪8 সূরা আল হাশর 
থেকে নিরাপদ ও মুক্ত। অথবা এর অর্থ আল্লাহ জান্নাতে নিজের বান্দাহদেরকে্মী 
| “সালাম' দাতা অথবা এর অর্থ__আল্লাহ নিজের বান্দাহদের 'শান্তিদাতা' । (কুরতুবী) 

আল্লামা মওদুদী রহ. বলেছেন, আল্লাহ তা“আলাকে সালাম বলার তাৎপর্য হলো | 
তিনি পুরোপুরি নিরাপদ । তাঁর থেকে কোনোরূপ বিপদ ও দুর্বলতা কিংবা কোনো 
প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে না অথবা তার পরিপূর্ণতা-পণা্গতায় কখনও কোনো | 
প্রকার ভাঙন বা ভাটা-পড়া থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র ৷ 


৪২. এ শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হবে__আল্লাহ এবং রাসূল 
_সা.এর ওপর বিশ্বাসী। আর যখন শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় 
নিরাপত্তাদাতা | 

কিন্তু এখানে তিনি কাকে নিরাপত্তা দেন তা উল্লেখ না থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে 
সমগ্র সৃষ্টিলোক তথা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই এ নিরাপত্তার অন্তর্ভূক্ত বুঝায় 

(তাফহীম) 

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির তন্বাবধায়ক, হিফাযতকারী, পর্যবেক্ষণকারী 
তথা কে, কি করছে তা তিনি দেখেন। তিনি সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি 
সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন ও অভাব পূরণকারী। “আল মুহাইমিন' শব্দ দ্বারা উপরোক্ত 
অর্থই বুঝায়। (তোফহীম) 

88. “আল আযীয' শব্দটি দ্বারা এমন এক মহাপরাক্রমশালী সত্তাকে বুঝায়, যার 
বিরুদ্ধে কোনো শক্তিই মাথা তুলতে সক্ষম নয়। যার সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তোলার সাধ্য কারো নেই ; যার সামনে সকলই শক্তিহীন, অসহায় ও অক্ষম । 

(তাফহীম, ফাতহুল কাদীর) 

৪৫. 'জাব্বার' শব্দটি “জাবরুন' শব্দ থেকে উদগত ৷ এর অর্থ জোর করা ও শক্তি 
প্রয়োগ করা। এর আসল অর্থ সংশোধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ । শব্দটি 
আধিক্যবাচক শব্দ। আল্লাহ তাআলাকে 'জাব্বার' বলা হয়েছে এ অর্থে যে, তিনি বল 
প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার 
ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, তবে তার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ 
শব্দটিতে বড়তু ও মহানত্ের অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। (তাফহীম, কুরতুবী) 

৪৬. 97০5৮7755৮5 
একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। 
যে অন্যের মুখাপেক্ষী সে বড় হতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য 
নিজেকে বড় মনে করা, নিজের বড়ত্ব যাহির করে বেড়ানো একটা মিথ্যা এবং গুনাহের 
কাজ। কারণ সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্বের দাবী করা আল্লাহর গুণ বিশেষে শরীক 
হওয়ার দাবী করা । (তাফহীম, মা'আরিফ, কাবীর) 

৪৭. অর্থাৎ মানুষ যে মিথ্যা বড়ত্রে দাবী করে এবং মিথ্যা অহমিকা প্রকাশ করে | 
| আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীতে শরীক হওয়ার দাবী করে সেসব থেকে আল্লাহ পবিত্র | 
মহান। কোবীর) 
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ান্রর 1 ১০১ এতে ৯ ০র০এপাঞ 8.2 ছি ৩ পাজি, ০০৩৪ পা রী 
এ প্পথী 405৯1 ও) 981415৩ । 
২৪. তিনিই আল্লাহ (যিনি) সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপায়কণ ; তার জন্য আছে সুন্দর 
সুন্দর নামসমূহ*৯ ; তারই পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে সেসব কিছু যা আছে 


০০৮ পারি ০2 পা, পাটি পা দ৫৪৩1075 
০৮5150%558)89১৮1৬ 
আসমানে ও যমীনে” ; আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়৫১। 
€9+৮-তিনিই ; £1/-আল্লাহ ; /৬.0-(যিনি) সৃষ্টিকর্তা ; £$)০)-উদ্ভতাবক ; 4০০01 
-রূপায়ক ; 4-তার জন্য আছে ; ; (:.4-নামসমূহ ; .০]সুন্দর সুন্দর রী ৃ 
-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে ; ?-তীরাই সেসব কিছু যা ; ০+৮: % আছে 
আসমানে ; %ও ; ১৮)এ-যমীনে ; ?আর ; %৯-তিনিই ; ),)2)|-পরাক্রমশালী * 
+৮৩)-প্রজ্ঞাময়। ূ ূ | 


আল্লামা মওদূদী রহ. বলেন, আল্লাহর সার্বভৌমতৃ, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও 
গুণাবলীতে কিংবা তার মূল সততায় অন্য কোনো সৃষ্টিকে তার শরীকদার যারাই মনে 
করে, মূলতঃ তারা একটা অযৌক্তিক কথা বলে। কোনো দিক দিয়েই কোনো অর্থেই 
কেউ আল্লাহর শরীক হবে-_তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। (তাফহীম) 

৪৮. এখানে আল্লাহর আরো তিনটি গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি 
আল্লাহ যিনি) “খালিক' “বারী' ও “মুসাওভির' । 

আল্লাহ তা'আলা 'খালিক' অর্থাৎ তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির পরিনির্ধারক, পরিমাণ 
নির্ধারক ও পরিকল্পক। ইংরেজীতে যাকে “ডিজাইনার' (6512761) বলা হয়। 
কুরআনের পরিভাষার এটাকে খালিক" বলা হয়েছে। এটা হলো সৃষ্টিকর্মের প্রথম পর্যায়। 

আল্লাহ তাআলা “বারী' অর্থাৎ তিনি তার পরিকল্পিত চিত্রকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব 
দান করেন। যেমন একজন প্রকৌশলী একটি ইমারতের যে চিত্র তার মনোজগতে 
. এ্কেছিলো ; সে যথাযথ পরিমাপ অনুযায়ী মাটিতে রেখা অংকন করে, তারপর মূল 

| ভিত্তি খোদাই করে প্রাচীর নির্মাণ করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ একের পর এক 
করে যায়। এটা হলো সৃষ্টি-কর্মের দ্বিতীয় পর্যায়। 

আল্লাহ তা“আলা “মুসাওভির' অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্টিকে চূড়ান্ত রূপদানকারী । 

এ তিনটি পর্যায়ের কাজে আল্লাহ তা'আলার কাজে ও মানুষের কাজে কোনো মিল 
নেই। মানুষের কোনো পরিকল্পনাই এমন নয় যে, যা আগেকার পরিকল্পনা থেকে গৃহীত 
হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তা“আলার সকল পরিকল্পনাই দৃষ্টান্তহীন এবং তা তার নিজস্ব 
পরিকল্পিত ও উত্তাসিত। মানুষ কোনো কিছুরই শ্রষ্টা নয়। বরং তারা ব্নপাত্তরকারী মাত্র, | 
| আল্লাহর সৃষ্ট মূল উপাদান ব্যবহার করে তার রূপান্তর ঘটায় মান্র। (তাফহীম) | 
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৪৯. আল্লাহ তাআলার যেসব উত্তম নামসমূহের কথা এখানে উল্লিখিত 
| সেগুলো হলো তীর গুণবাচক নাম । কুরআন মাজীদে এবং হাদীসে এসব গুণবাচক | 
নামসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত এসব নামের সংখ্যা নিরানব্বই । যেসব | 
নাম দ্বারা কোনো প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় অথবা আল্লাহর তাওহীদ বা একত্র 
সাথে যেসব নাম সাংঘর্ষিক হয়, সেসব নাম আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। 
সূরা আল আ'রাফের ১৮০ আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তা'আলার জন্য অতীব 
উত্তম নামসমূহ রয়েছে, তোমরা তাকে সেসব নামেই ডাকবে ; আর যারা তার নাম 
বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে ; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে ।” 


আল্লাহর নামের বিকৃতি নানাভাবে হতে পারে- _পুরোপুরি অস্বীকার, অর্থের বিকৃতি, 
অপব্যাখ্যা এবং আল্লাহর নাম থেকে বাতিল প্রভুদের নাম উদ্ভাবনের মাধ্যমে আল্লাহর 
নামের বিকৃতি হতে পারে। 

৫০. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের মধ্যকার সবকিছুই তাদের ভাষা ও অবস্থা ছ্বারা 
প্রতিনিয়ত ঘোষণা করে চলছে যে, তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক সর্বপ্রকারের দোষক্রটি, 
দুর্বলতা ও ভুল-ত্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিভ্র। (তাফহীম) 

আল্লাহ তাআলার তাসবীহর আলোচনা দ্বারা এ সূরা শুরু করা হয়েছে আবার 
তাসবীহর আলোচনার মাধ্যমে এ সূরা শেষ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ ইংগীত পাওয়া 
যায় যে, আল্লাহর তাসবীহ পাঠ অত্যন্ত গুরুতুপূর্ণ ও মহৎ কাজ এবং এটাই মূল 
উদ্দেশ্য । (সাবী) 

৫১. “আল আযীয” এবং “আল হাকীম” শব্দদ্ধয়ের ব্যাখ্যা সূরা আল হাদীদের ২নং 
টিকায় উল্লিখিত হয়েছে। 


৩য় রুকু" (১৮-২৪ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. আল্লাহর ভয় অন্তরে সদা-সবর্দা জাগরম্ক রাখা পাতিটি মুমিনের অপরিহার্য কতর্বয / 

২. মৃত্যুর পরবতী জীবনের সখ-সকাচ্ছন্দের লক্ষ্যে সকলের কাজ করা উচিত। নচেৎ সে জীবনে 
ব্য্ধ্তা অনিবার্ধ যে ব্যর্থতাকে এড়ানোর কোনো সযোগ সেখানে থাকবে না । 

ও. মানুষের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল কর্মকাও সম্পকোর আল্লাহ তা আলা সবিশেষ অবাহিত । সুতরাং 
একথা মনে রেখেই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে হবে । 

৪. আল্লাহকে এবং তাঁর নিদেশ ভুলে গেলে আল্লাহ তাদের আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার পরিচিতি 
ভলিয়ে দেন, যার ফলে তাদের গোটা জীবনই ভুলের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এবং তাদের শেষ আশ্রয় 
হবে জাহারাম । সুতরাং সবার্বস্থায় আল্লাহর নিদের্শ স্বরণ রাখতে হবে । 

৫. জাহারাম ও জারাতের অধিবাসীরা কখনো সমান নয় । জাহারামের অধিবাসীরা ব্যর্থ; আর 
জারাতের অধিবাসীরা সফলকাম | 

৬. আল কুরআন আল্লাহর বাণী তারা যদি মানুষের মতো কৃরআন বৃঝতে সক্ষম হতো এবং 
| কুরআন তাদের জন্য লাধিল করা হতো, তখন আল্লাহ্‌র সামনে নিজের কাজের জবাবাদিহির ভয়ে | 
|| দীর্ণ-বিদীরণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো । ূ 
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দি ৭. মানুষের জন্য এক অপরিহার্য কতর্য আল্লাহর নিদেশগুলো জানা এবং সেগুলো মেনে 
যাপন করা । 

৮. আল্লাহ আল কুরআনে যেসব দৃষ্টা-উদাহরণ পেশ করেছেন সেওলো থেকে শিক্ষা এহণ করে 
জীবন চলার পথ খুঁজে নেয়া-ই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ । 

৯. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা এমন কোনো সভা নেই যার দাসতৃ-আনুগত্য করা যেতে 
পারে এবং যার আইন-বিধান ও নিদের্শ মানা যেতে পারে । 

১০. মানুষের নিকট যা একাশ্য এবং হা অপ্রকাশ্য তা সবই আল্লাহ জানেন । সুতরাং তাঁর 
অগোচরে কোনো কিছু সংঘাটিত হতে পারে না । 

১১. আল্লাহ তা'আলা-ই “আর রাহমান' তথা একমার দয়াময়, যার দয়া-অনুথহ তার সকল সৃষ্টির 
ওপর সুষমভাবে বধিতি হচ্ছে । 

১২. আল্লাহ “আর রাহীম' তথা একমাত্র পরম দয়াল, যার দয়া-অনুথহ মৃত্যু পরবতী জীবনে 
শুধুমাত্র মু'খিনদের ওপর বধিরতি হবে । সে জীবনে তাঁর শত্রুরা তার দয়ার দান লাভ করতে সক্ষম 
হবে না। 

১৩. আল্লাহ তা 'আলা-ই বিশ্ব-জগতের একমার বাদশাহ । তাঁর ক্ষমতা-কতুর্তে কোনো শক্তিই 
বাধ সাধতে সক্ষম নয় । 

১৪. আল্লাহ তাআলা সকল একার দোষ থেকে পবিক্র-কেউ এযন পবিত্র হতে পারে না । 
স্বতরাং তাঁর প্রাতি কোনো একার ক্রুটি-বিচ্যাতি, অসম্পৃণর্তা, অশোভনতা আরোপ করা যাবে না । 

১৫. আল্লাহ তা 'আলা-ই দৃনিয়া-আখিরাতে একমাত্র শাভ্তি ও নিরাপভা দানকারী । সুতরাং শাভি 
ও নিরাপভা আর কারো কাছে চাওয়া যাবে না । 

১৬. আল্লাহ ভা'আলাই সমথ সৃষ্টিলোকের নিরাপতা দানকারী । সুতরাং কোনো সৃিকেই 
নিরাপতা দানকারী হিসেবে হানা যাবে না । 

১৭. আল্লাহ তা 'আলা-ই সম সৃষ্টির একমাত হিফাযতকারী ও তত়াবধায়ক । সৃতরাং কাউকেই 
সৃষ্টির রক্ষক ও তত্তাবধায়ক মানা যাবে না । 

১৮. আল্লাহ তা'আলা-ই একমার মহাপরাক্রমশালী অধরতিরোধ্য শক্তির অধিকারী । সবৃতরাং সকল 
প্রকার বাতিল শির ম্বকাবিলায় আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়ারুল করতে হবে । 

১৯. আল্লাহ তা “আলা জ্ঞান, যুক্তি ও ইনসাফের ওপর এতিষ্ঠিত তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে 
বাভবায়নের পরিপৃর্ণ শক্তি রাখেন । এমন শির অধিকারী কাউকে মনে করা যাবে না । 

২০. আল্লাহ তা 'আলাই সবচেয়ে বড় । গর্-অহংকার একমার তীর জন্যই শোভনীয় । তিনি ছাড়া 
আর কারো পক্ষে গর্₹-অহংকার করা বৈধ নয় । | 

২১. মুশরিকরা যে আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও ওণাবলীতে তার সু্িকে অংশীদার বানায়, তা 
থেকে তিনি সম্পৃর্রপে মুজ ও পবিত্র । সুতরাং আল্লাহর সাথে কোনো দিক দিয়েই কাউকে 
অংশীদার বানানো যাবে না ॥ 

২২. আল্লাহ তা“আলাই সমথ সৃ্টিলোকের পরিকল্পক, অভিতু দানকারী ও চূড়াভ রূপদানকারী । 
সৃতরাং এর ব্যতিক্রম মনে করা কুফরী । 

২৩. সমথ সৃষ্টিজগত সাবক্ষিণিক আল্লাহর তাসবীহ তথা পবিররতা-মহিমা ঘোষণা করছে। সুতরাং 
মানুষেরও কতর্বযা আল্লাহর নিদের্শ পালনের মাধ্যমে তাঁর মাহিমাকে উ্ধে তুলে ধারা । 
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সূরাটিকে “মুমতাহিনা” বা “মুমতাহান' দু'ভাবে নামকরণ করা যেতে পারে। 
“মুমতাহিনা" অর্থ পরীক্ষা গ্রহণকারী । আর “মুমতাহানা' অর্থ পরীক্ষিত স্ত্রীলোক । 
যেসব স্ত্রীলোক মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসবে এবং নিজেকে মুসলমান 
বলে দাবী করবে, তাদেরকে পরীক্ষা করার নির্দেশ সূরার ১০ আয়াতে বলা হয়েছে। 
আর এজন্যই এ সূরার উক্ত নামকরণ করা হয়েছে। 


লাবিলেন্ সমন্সকাজ্স 
এ সূরায় উল্লিখিত দু'টি ঘটনা এবং সূরার শেষের দিকে উল্লিখিত তৃতীয় একটি 
ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সৃরাটি ৬ষ্ঠ হিজরীর হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর এবং 
মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার এ মধ্যবর্তী সময়ে নাযিল হয়। 


আলোচ্য বিষকস 
এ সুরাটিকে আলোচ্য বিষয়ের আলোকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম | 
অংশ ১ থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। এ অংশে রাসূল সা.-এর সাহাবী হাতিব ইবনে আবূ 
| বালতাআ রা. যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার একটি কাজের কঠোর 
সমালোচনা করা হয়েছে এবং এ জাতীয় কাজ থেকে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে 
সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রা. মক্কা বিজয়ের অল্প 
নিকট একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং মক্কা থেকে আগত এক মহিলার মাধ্যমে কুরাইশ 
নেতাদের নিকট গোপনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন চিঠিতে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সা.- 
এর একটি গুরুতৃপূর্ণ গোপন সামরিক তথ্য শক্রদের জানিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। | 
তাঁর খেয়াল ছিলো যে, এ চিঠির কারণে মন্কায় অবস্থানরত তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন 
কাফিরদের যুলুম-অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকবে । কিন্তু এ চিঠি ছারা মুসলমানদের 
যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে তার ধারণা তিনি করতে পারেননি । আল্লাহ তা“আলা 
যথাসময়ে তার রাসূলকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন এবং সেই মহিলার নিকট থেকে চিঠিটি 
উদ্ধার করা হয় এবং মুসলমানরা আসন্ন এক বিরাট ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। সূরায় এ অংশে 
হাতিব রা.-এর এ কাজের সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া 
হয় যে, কোনো অবস্থায়, কোনো উদ্দেশ্যেই কোনো ঈমানদার যেনো ইসলামের শক্রু 
কাফিরদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধৃত্রে সম্পর্ক না রাখে এবং এমন কোনো কাজও 
যেনো তারা না করে যা ইসলাম ও কুফরের মুকাবিলায় কাফিরদের জন্য কোনো প্রকার 
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ও ক্ষতিকর কোনো কাজের তৎপরতার সাথে জড়িত না থাকে, তবে তাদের সারা 
| মানবিক প্রীতিপূর্ণ ও দয়া-অনুগ্রহের আচরণ করতে কোনো দোষ নেই। সূরার শেষ 
১৩ আয়াতটিও এ প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কিত। 


সূরার ১০ ও ১১ আয়াতে তথা সূরার দ্বিতীয় অংশে চিরদিনের জন্য মুসলমানদের | 
| একটি গুরুত্পূর্ণ সমস্যার ফায়সালা দিয়েছেন। মদীনায় এমন অনেক মুহাজির 
মুসলমান ছিলো, যাদের স্ত্রীরা কাফির অবস্থায় মক্কায় রয়ে গিয়েছিলো । আবার এমন | 
মুসলিম মহিলাও মদীনায় হিজরত করে এসেছিলো যাদের স্বামীরা কাফির অবস্থায় 
মক্কায় থেকে গিয়েছিলো । এমতাবস্থায় তাদের বৈবাহিক বন্ধন অটুট আছে কিনা এ 
সমস্যা দেখা দিয়েছিলো । আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য | 
কাফির স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও কাকির স্ত্রী হালাল নয়। . 


সূরার ১২ আয়াত তথা শেষ অংশে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী | 
যুগে আরব সমাজে নারীদের মধ্যে যেসব বড় বড় দোষ-ক্রটি ও গুনাহের কাজ বিস্তার | 
লাভ করেছিলো সেসব নারীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের থেকে এ | 
মর্মে প্রতিশ্রীতি নিতে হবে যেনো তারা ভবিষ্যতে সেসব কাজ না করে এবং রাসূলের | 
নির্দেশিত কল্যাণের পথে তারা চলে। 
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টিসি 
পাও ছি ৯৩ ভুত পর্ণ ৯ এত 


রর ৭ ৭ ভ৫২৭)৯ ৩! পানি তথ পাঠিত 
প৮৮3:91-৮20-১99০190৯০ ২1১ ০%91:6৩ 
১. হে যারা ঈমান এনেছো১ ! তোমরা আমার শক্র ও তোমাদের শক্রকে বন্ধুবূপে | 
গ্রহণ করো নাং; 
9৬৬-হে ; 2551-যারা ; (%1-ঈমান এনেছো ; [৮%০:-তোমরা গ্রহণ করো না; 
৮ আমার শক্র : 7-ও ;:%১2-তোমাদের শত্রুকে ; :%-বন্ধুরূপে ; 
১. আলোচ্য আয়াতগুলো যে ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তা হলো-__ 
কুরাইশরা যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিমুক্তি ভঙ্গ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার ওপর 
আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী ছাড়া কেউ জানতো 
না-_তার এ অভিযান কখন কোথায় হবে । ঘটনাচক্রে এ সময় মক্কা থেকে এক মহিলা | 
মদীনায় আসলো, যে আগে আবদুল মুত্তালিব বংশের কোনো লোকের ক্রীতদাসী 
ছিলো। অতঃপর সে দাসতৃ থেকে মুক্তি পেয়ে পেশাদার গায়িকা হিসেবে জীবন যাপন | 
করছিলো । সে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে তার দারিদ্রতার কথা বলে কিছু 
সাহায্য প্রার্থনা করলো । রাসূলুল্লাহ সা. মুত্তালিব বংশের লোকদের নিকট থেকে 
সাহায্য আদায় করে তার অভাব পূর্ণ করে দিলেন। মহিলাটি যখন মন্ধায় ফিরে 
যাচ্ছিলো তখন হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রা. তার সাথে সাক্ষাত করে গোপনে তার 
| হাতে একখানা পত্র দিয়ে মক্কার কাফির সরদারদের যে কোনো একজনের কাছে পৌঁছে 
দিতে বললেন। এ খবর যেনো সে কাউকে না জানায় এবং যাতে পত্রটি পৌছে দেয় | 
সে জন্য মহিলাটিকে তিনি দশটি দীনারও দিলেন। মহিলাটি মদীনা থেকে রওয়ানা 
হতেই আল্লাহ তা“আলা তীর রাসূলকে এ খবর জানিয়ে দিলেন। তিনি কয়েকজন 
সাহাবাকে জানালেন এবং বলে দিলেন যে, মদীনা থেকে ১২ মাইল দূরে 'রাওদায়ে 
খাক' নামক স্থানে তোমরা মহিলাটির সাক্ষাত পাবে। তার কাছে একটি গোপন চিঠি 
আছে-_-তোমরা তা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে । সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশ 
মতো নিদিষ্ট স্থানে গিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসলেন । অতঃপর দেখা গেলো 
যে, চিঠিটি মক্কার কয়েকজন কাফির সরদারের নামে হাতিব ইবনে আবু বালতাআ 
রা.-এর লেখা । চিঠিতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা অভিযানের খবর লেখা আছে। হাতিব 
| রা.-কে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ 
॥ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ 
হয়ে যাইনি । আসল ব্যাপার হলো আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে। | 
[আমি কুরাইশ বংশের লোক নই। কয়েকজন কুরাইশ বংশীয় লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় 
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ভেরি ভি ভারা 
অস্বীকার করছে যা সত্য থেকে তোমাদের নিকট এসেছে 


০4+তোমরা তো খবর পাঠাও ; 421-৫*০)-তাদের প্রতি ; এ দক 
১৯১-বন্ধুত্বের ২ খাতিরে ; 7-অথচ ; [24$-তারা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করছে; ও 
-তা, যা ;74-১-৫৮+০৮)-তোমাদের নিকট এসেছে ; ০-থেকে ; :0-সত্য ; 


আমি সেখানে বসবাস করতাম মাত্র । মুহাজিরদের পরিবার-পরিজনও সেখানে আছে 
বটে। আশা করা যায় যে, তাদের বংশীয় লোকেরা তাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু | 
আমার গোত্রের কোনো লোক সেখানে নেই। ফলে সেখানে আমার পরিবার-পরিজনকে 
রক্ষা করার কেউ নেই। এ কারণেই আমি এ চিঠি সেখানে পাঠিয়েছিলাম। আমি | 
ভেবেছিলাম আমার এ চিঠি কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ-অবদান রাখবে । | 
ফলে আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি তারা কোনো যুলুম-অত্যাচার করবে না। আমি 
ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এ চিঠি লিখিনি। কেননা আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ তার রাসূলকে বিজয়ী করবেন, মক্কাবাসীরা এ অভিযানের 
খবর জেনে গেলেও কোনো ক্ষতি হবে না। 


হাতিব রা.-এর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত লোকদের বললেন-_-“হাতিব 
তোমাদের সামনে সত্য কথা-ই বলেছে, অতএব তার ব্যাপারে তোমরা ভালো ছাড়া 
মন্দ ধারণা করো না।” এ সময় ওমর রা. দীড়িয়ে বললেন-_-“আমাকে অনুমতি দিন, 
আমি এ মুনাফিকের গর্দান ছিন্ন করে দেই। সে আল্লাহ, তার রাসূল ও ঘুসলমানদের 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।” রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, “এ ব্যক্তি বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছে, তুমি কি জানো, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে সম্বোধন 
করেই বলেছেন, 'তোমরা যা-ই করো না কেনো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে | 
দিয়েছি।” 


রাসূলুল্লাহ সা.-এর একথা শুনে ওমর রা. কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌ 
এবং তার রাসূলই সবচেয়ে বেশী জানেন।” এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য 
আয়াতগুলো নাধিল হয়েছে। (তাফহীম, মাআরিফ, কুরতুবী, ইবনু কাসীর) 


২. অর্থাৎ যেসব লোক আমার ছ্বীন ও কুরআন অবিশ্বাসকরে আমার শক্র হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছে এবং যারা আমার রাসূল ও তোমাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে তোমাদের শত্রু 
হিসেবে গণ্য হয়েছে তোমরা সেসব লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। 


আলোচ্য আয়াত হাতিব রা.-কে তিরস্কার করে নাধিল হয়েছে । এখানে অন্যদেরকে 
| হাতিবের মতো কাজ না করার কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া এ আয়াতে |] 
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(তারা এমন যে,) তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয় (মক্কা থেকে) এ কারণে যে, | 


ই 


৮55৮৯ 7 তা ডিও 


8১9৮১৮9-৮1109১৮৪৪ রে (/829045-৫8 রি 


আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যেই তোমরা তাদের 
সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করতে চাও ; 


6৮৬ রে শা ডিশটি ৯27 পাঠ পাতা ১০ 1 হপা টিলার তি ওর জিপি 


05০৪5 ০৫০7০522055 402250০2৭ 319 
অথচ আমি তা ভালো করেই জানি, তোমরা যা গোপন করো এবং যা তোমরা প্রকাশ 
করো ; আর তোমাদের মধ্য থেকে যে এরূপ করে, সে তো নিঃসন্দেহে হারিয়ে বসেছে 


১১:৯৫-তোরা এমন যে) তারা বের করে দেয় ; ১৮-।-রাসূলকে ; এবং 77 
-(৪+৩)-তোমাদেরকে মেকা থেকে) ১-এ কারণে যে, ; [*৮-তোমরা ঈমান 
রাখো ; 4-/৮(০41+৯)-আল্লাহর প্রতি ; ৫০-তোমাদের প্রতিপালক ; যদি ; 

+2৮৮1৫-তোমরা বের হয়ে থাকো ; ১-৫৯-জিহাদ করার ; 4. :০-(+- 
৬+০৮)-আমার পথে ; 5-এবং ; 2 ট০/-তালাশের উদ্দেশ্যে; রর ৩০৮০৮৮৫০০০০ 
এ)-আমার সন্তুষ্টি; 3//-তোমরা গোপনে চাও ; 421-তাদের সাথে ; ১৮০) - 
(৯১৯+এ।+৬)-বন্ধৃত্ব করতে ; অথচ ; (-আমি ; ":-ভালো করেই জানি ; 
-তা, যা ;:251-তোমরা গোপন করো ; 7-এর ; ৮-যা ; +::৮-তোমরা প্রকাশ 
করো ; /আর ; ৮৮ে ; 42-8-১+১--৪)-এরূপ করে ; তোমাদের মধ্য 
থেকে; 0০ ১8-0-০ +০-সে তো নিঃসন্দেহে হারিয়ে বসেছে; 

তাকে তিরঙ্কার করার সাথে সাথে সম্মানিতও করা হয়েছে। কেননা “হে যারা ঈমান 
এনেছো" কথাটি দ্বারা আল্লাহ হাতিব রা.-এর ঈমানের সাক্ষ্যও দিয়েছেন। (সাফওয়া) 


৩. এখানে কাফিরদের- আল্লাহ ও মুসলমানদের শক্র হওয়ার কারণ উল্লেখ করা | 


হয়েছে । তারা আল্লাহর শক্র এজন্য যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন 
ও কুরআন এসেছে তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে । আর তারা তোমাদের শক্র এজন্য যে, 
তারা তোমাদের রাসূল এবং তোমাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছে। 


|| ৪. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের 


/ 





৪১১১/৬৯০১৫ সূরা মুমতাহিনা 


চিলারিহা রাকা হার ূ 
সত্য-সঠিক পথ । ২. তারা যদি তোমাদেরকে কাবু করতে পারে, তবে তারা 
তোমাদের শক্র হয়ে যাবে এবং প্রসারিত করবে তোমাদের প্রতি 
+1742506 পাটি 2০ তিতা কত ৯৫৮৩ লক্ছে পা শিরিপাা নিটল চিপ 
০১148551505835915-5579-1)--৮515-492 
তাদের হাত ও তাদের জিহ্বা (তোমাদের) ক্ষতির উদ্দেশ্যে এবং তারা কামনা করে যেনো তোমরা 
১১০ ১৬১১৬১৬৬০১/১১/১১০১/১৯/১১০০১১৪ 
ডি তা তা ন্পিটিছি ও টু টি 
০১৮5০55022/5550-85192৬2 22 রি 
আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন ; তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের 
মাঝে ফায়সালা দেবেন৭ ; আর তোমরা যা করছো আল্লাহ তার সম্যক রষ্টা৮ | 
:7সত্য-সঠিক ; ১০৮পথ13)-যদি; 1৫- (5৪০4 )-তোমাদেরকে | 
কাবু করতে পারে 1:,£2-তারা হয়ে যাবে ; 7৫-তোমাদের ; “০চা-শক্র ; 5-এবং; 
(....:-প্রসারিত করবে ; ৩|- (5+)-তোমাদের প্রতি ;-+2.- (৯+০-এ)- 
তাদের হাত ; $- ও ; ;7+-ঠ5তাদের জিহ্বা; “৮-)৮(১++৭/৭৭ )-(তোমাদের) 
ক্ষতির উদ্দেশ্যে ; ;এবং ; [তারা কামনা করে ; +-যেনো ; 215 -তোমরা | 
কোনোরূপে কাফির হয়ে যাও 4০4 ০৮/-৫৮+৮-০ ০)-কক্ষণো না তোমাদের 
কাজে আসবে ;৮৮/-তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ; ”আর ; থ-না; এগ 
(৫৮+১১১)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ;7৮-দিন ; 29।-কিয়ামতের; /-তিনিই 
(আল্লাহ) ফায়সালা দেবেন ; 7$-:-৫৮*০)-তোমাদের মাঝে ; 2-আর ; ৪10 
আল্লাহ ; (-তার, যা ; 20:৮-তোমরা করছো ;“+.-সম্যক দ্রষ্টা। 
উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো তাহলে আমার শক্রদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। 
(সাফওয়া, বূহুল মাআনী) 
৫. যদিও হাতিব রা.-এর ঘটনা উপলক্ষে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, কিন্তু মহান 
আল্লাহ তা'আলা সকল ঈমানদারকে চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, কুফর ও 
ইসলামের যুকাবিলায় যেসব লোক ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের মুসলমান হওয়ার 
কারণে শক্রতা করছে, সেখানে কোনো ব্যক্তির কোনো উদ্দেশ্যেই বা কোনো যুক্তিতেই 
এমন কাজ করা উচিত নয়, যা ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থের ক্ষতি এবং কুফরী |. 
শক্তির আনুকুল্য হয়। এরূপ আচরণ ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। (তাফহীম) 


এ জাতীয় কাজ দ্বারা তো তাদের বহুত পাওয়া যাবে না। তাদের বন্ধুত্ব কেবলমাত্র 


টি 
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[ তারা তোমাদের প্রতি সত্তুষ্ট হবে না। (মাআরিফ) 


॥ ৬. এখানে হাতিব রা.-এর ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে তিনি | 
| কুরাইশদের নিকট গোপন পত্র লিখেছেন, তা যে সঠিক ছিলো না তার প্রমাণ পেশ 
| করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি__ 
( যাদেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছো-__তারা 
| তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। 


৭. অর্থাৎ কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে 
| ফায়সালা করে দেবেন। অতঃপর মু'মিনদেরকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, আর 
| কাফিরদেরকে জাহান্নামের আযাবে প্রবেশ করাবেন। (সাফওয়া) 


এ আয়াতের আরো দু'টো অর্থ হতে পারে__ 


ক £ তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে। অতঃপর 
আল্লাহর অনুগতদের জান্নাতে আর নাফরমানদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। 


দুই ঃ কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ভয়ের কারণে একে অপর থেকে পালিয়ে যাবে । যেমন 
| অপর আয়াতে বলা হয়েছে__“সেদিন মানুষ নিজের ভাই থেকেও পালিয়ে যাবে।” 
(ফাতহুল কাদীর) 


৮. হাতিব রা.-এর ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ এবং এ পর্যন্ত আলোচিত আয়াত তিনটি | 
থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে_ 


এক £ সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া শুধু সন্দেহ বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো 
| অবস্থায় কাউকে গ্রেফতার করার কোনো অধিকার কোনো শাসকের নেই। তাছাড়া বন্ধ 
অবস্থায় গোপন পন্থায় কারো বিরুদ্ধে কোনো মুকদ্দমা চালানোর কোনো বিধানও 
ইসলামে নেই। 


দুই ৪ সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ ছিলেন না। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের 
দ্বারাও ভুল-ক্রুটি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো এবং হয়েছেও। তবে তীরা ভুলের ওপর 
| কায়েম ছিলো না। সুতরাং তাদের দ্বারা সংঘটিত ভুল-ত্রুটি এবং তা থেকে তাদের 
নিজেদেরকে শোধরানোর বিষয় থেকে শিক্ষা লাভের জন্য সেসব বিষয়ে আলোচনা 
করা বৈধ। যদি তা না হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে, রাসূলের হাদীস এবং 
মুহাদ্দিসীনে কিরামের বর্ণনায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হতো না। 


তিন ঃ কোনো ব্যক্তির কোনো কাজের বাহ্যিক অবস্থা বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা | 
| উচিত নয়। বরং যার দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয়েছে তার অতীত জীবন, স্কভাব-চরিত্র, | 

চাল-চলন, লেনদেন এবং কাজটির ব্যাপারে তার বক্তব্য ইত্যাদি বিষয়ও সিদ্ধান্ত, | 
05558558855 


ক 
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রিল মারে 
৪. নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তীর সাথে যারা | 
ছিলেন তাদের মধ্যে-_যখন তারা বলেছিলেন 
08549 995559922 2:56558 52) £) 
তাদের কাওমকে__“আমরা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে 
তোমরা যাদের ইবাদাত করছো তাদের থেকেও ; আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি* 


-5৬০5-নিঃসন্দেহে রয়েছে; +$৫-তোমাদের জন্য ; £৮.-আদর্শ ; 4-.»-উত্তম ; 
মধ্যে ; শ১৯০/-ইবরাহীম ; /-এবং ; ০::-1-তাদের যারা ; £-*-৮তার সাথে 
ছিলেন 7 'া-যখন ; [৮৩-তারা বলেছিলেন ; 74:১-তাদের, কাওমকে ; 01-আমরা | 
সম্পূর্ণরূপে ;1--সম্পর্কহীন ; ৮৫৫৬) -তোমাদের থেকে ; ৮এবং ; ০. | 
(৬+০)-তাদের থেকেও যাদের; ১১2-ইবাদাত তোমরা করছো; ১১ '১-ছেড়ে ; | 
| আল্লাহকে ; $%৫-আমরা অস্বীকার করছি ; :৫৫-(:৫+০)-তোমাদেরকে ; 

চার $ বদর যুদ্ধকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যেসব সাহাবা আল্লাহ ও তীর দীনের | 
জন্য যে ত্যাগ, কোরবানী, নিষ্ঠা ও বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং যার ভিত্তিতে আল্লাহ | 


তা“আলা তাদের আগের ও পরের গুনাহখাতা ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে | 
বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকীর সন্দেহ করা যায় না। 


পাচ £ কাফিরদের জন্য কোনো মুসলমানের গোয়েন্দাগিরি করাটাই তার মুরতাদ, বে-ঈমান | 
অথবা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়, কোনো সুস্পষ্ট | 
সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক নয়। 


ছয় $ কোনো মুসলমানের পরিবার-পরিজন বা সহায়-সম্পদ যতোই বিপদের | 
সম্মুখীন হোক না, কাফিরদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা তার জন্য জায়েয হতে পারে না। 


সাত ঃ গুপ্তচরবৃত্তি একটি হত্যাযোগ্য অপরাধ । কিন্তু সংশিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা, উদ্দেশ্য | 
ও পরিস্থিতি বিবেচনায় শাস্তি কম-বেশী বা মওকুফ হতে পারে। | 


আট $ঃ কোনো অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনে কোনো মহিলাকে নগ্ন | 
করেও তল্লাশী চালানো বৈধ । হাতিব রা.-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরাম গোপন চিঠি বহনকারিণী মহিলাকে নগ্ন করে তল্লাশীর 
ভয় দেখিয়েছিলেন ; কিন্তু এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অবশ্যই বর্ণিত হয়ে 
থাকবে, অথচ এ সম্পর্কে তার অসস্ুষ্টির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 
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7 02078401707 
রর ঞেহিান 1 
বিদ্বেষ, যতোক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, 

প্পাপাকতিত নি ড জীপ *ত 
4/15550417055 69727554551 ০%২1৮০০ 
| ঘিনি একক, তবে ইবরাহীমের তার পিতার প্রতি (একথা) বলা (এর ব্যতিত) “আমি অবশা অবশাই আপনার জনয ৃ 
নি 


| ছি বিল নেজা দা 
হয়েছি এবং (আমাদের) ফিরে যাওয়ার জায়গা আপনার কাছেই। ৫. হে আমাদের প্রতিপালক ! 


+আর ; (সূচনা হয়ে গেলো ; (:4আমাদের মধ্যে ; ও ; 1৮৮৩ )- 
| তোমাদের মধ্যে ; ৫১05) শক্রতা ; )-ও ; :৮25-বিদ্বেষ ; 2-চিরদিনের জন্য ; 
০যতোক্ষণ না ; ঠ৮:%-তোমরা ঈমান আনো ; 4/আললাহর প্রতি 22:-যিনি 
| একক ; থা-তবে ; 2১ $-(একথা) বলা (এর ব্যতিক্রম) ; শ-১০-ইবরাহীমের ; 
[8 (৮: 1+)-ার পিতার প্রতি; ; ১-২:-4আমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা 
( করবো (আল্লাহর কাছে) ; এ/-(এ+)-আপনার জন্য ; ৮তবে ; 9151 ৮০-আমি 
| অধিকার রাখি না ; এ/-আপনার ব্যাপারে ; ০*-দরবারে ; 41)-আল্লাহর ; ০১৩০ 
কিছুমারও ; ৫১. হে আমাদের প্রতিপালক 12:.আপনার ওপরই ; (৫8,-আমরা 

তো ভরসা করেছি ; ;-ও ; 2:].আপনারই ; ৫৫-আমরা অভিসুখী হয়েছি; ; 
এবং; ঞ:-আপনার কাছেই ; *"_০20-(আমাদের) ফিরে যাওয়ার জায়গা ।€৫- 
হে আমাদের প্রতিপালক; 

৯. অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথে কুফরী করছি। কেননা তোমরা তাগুত, আর 
তাগুতের সাথে কুফরী করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে মু'মিনদেরকে । এর অর্থ আমরা 
তোমাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তোমরা সত্য পথে আছো বলে 


আমরা স্বীকার করি না। তোমরা যেসব মূর্তির প্রতি ঈমান এনেছো, আমরা তার সাথে 
| কুফরী করছি। (কুরতুবী) 


১০. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. কর্তৃক তার পিতাকে বলা একথাটি তোমাদের জন্য | 
অনুকরণীয় আদর্শ নয় কথাটি ছিলো- 8580858005878858 





পারা £ ২৮ 


ট | . ডা তিত৭, [212 ৫৯2 পা 
টি | 

প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্টয়ই আপনি-_আপনিই একমাত্র পরাক্রমশালী | 
(4%ঃ9-আপনি বানাবেন না আমাদেরকে ; £:5-পরীক্ষার পাত্র ; 2+-তাদের জন্য | 
যারা ; [:4-কুফরী করেছে ; /এবং ; +£2।-ক্ষমা করুন ; আমাদেরকে ; ৫৫ - | 
হে আমাদের প্রতিপালক ; ঞ3-নিশ্য়ই আপনি- ; ০$-আপনিই ; /5১:-একমাত্র | 
পর ক্রমশালী ; | 
করবো, তবে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কিছু করার (ক্ষমা করিয়ে দেয়ার) | 
| কোনো অধিকার রাখি না।” এর অর্থ কোনো মু'মিনের পক্ষে কোনো নিকটাত্মীয় ] 
মুশরিকদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভনীয় তথা বৈধ নয়। | 
সুরা তাওবার ১১৩ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন_ 


পণ ৯ ব্ণি পানি ৪ টে ও ৯5 ক পানি ডিসি 2০৯ ৯ ডর ৬৩৬ পেত 


-০$ 2 চি 19০4৯: 01 (| ০৮০1 ৮৮4০৩ ০ ূ 
“কোনো নবী এবং মু'মিনদের__-কোনো মুশরিকদের জন্য (আল্লাহর নিকট) | 
মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়, যদিও সে নিকটাত্মীয় হোক না কেনো ।” ৃ 
ইবরাহীম আ. তার পিতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি তার ক্ষমার জন্য ৷ 

আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেই ওয়াদা পালনের জন্যই তিনি পিতার জন্য | 
দু'বার দোয়া করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তার পিতা আল্লাহর । 
দুশমন, তখন থেকে তা ছেড়ে দিয়েছেন। | 
১১. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. আরো দোয়া করেছিলেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! | 
আপনি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য ফিতনা বানাবেন না ৷ ঈমানদাররা কাফিরদের জন্য | 
কয়েক প্রকারে ফিতনা" হতে পারে-_ | 
এক £ মুমিনদের ওপর কাফিররা বিজয়ী হলে তখন তারা বলবে যে, আমরাই সত্য- | 
সঠিক পথে আছি, নচেৎ আমরা কি মু'মিনদের ওপর বিজয়ী হতে পারতাম। ূ 
দুই £ মুসলমানরা ইসলামী নীতি-নৈতিকতা ও আখলাক-চরিত্র হারিয়ে কাফিরদের | 
মতো হয়ে গেলে তারা বলবে যে, ইসলামের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য | 
ইসলাম আমাদের ধর্মের ওপর মর্যাদা পেতে পারে। (তাফহীম) | 
তিন £ মুমিনদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব আসলে অথবা তারা | 


হতো তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতো না এবং তারা লাঞ্কিতও হতো | 
না। (ফাতহুল কাদীর, কাবীর, তাফহীম) 

॥ চার £ কাফিররা মুসলমানদের চেয়ে অধিক সম্পদশালী হলে তারা বলতে পারে যে, 
১০ ঞ 





শব্দে শব্দে আল কুরআন ্‌ 85555 


যে 15. ৮১ পাছি তা পা পা ক উিপা্ছিপাপাা গুপাছি 2 8 6 2 পা পা সিপাপী ০ পা ॥ 
| 20190501550678755485 
প্রজ্ঞাময় ৷ ৬. নিঃসন্দেহে তাদের (ইবরাহীম ও তার সাথীদের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে | 
[ ১০১১৯81-৮০৮04০8৯454১ 


০ ০9৮ পাটি পাছি পাটি পাত 2 পা ডা জিত 


০১০৯০ (90155 401 005 ০9924 ৬০9 
আর (তা থেকে) যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ূ _ তিনিই একমাত্র অভাবমুক্ত স্বপ্রশংসিত 1১৩ 
| 5-৯প/-পরজ্ঞাময়।ড১০৩ ১-8-0১৮$ ১+৭)-নিঃসন্দেহে রয়েছে ; ৫৫3 -তোমাদের 
| মধ্যেকার ; +৮:৮(৯+)-তাদের (ইবরাহীম ও তার সাথীদের) মধ্যে ; £৮.- 
| আদর্শ ;%:... উত্তম ; 21-(১৮০)-তাদের জন্য যারা ; 1১4৫ 3৫-আশা রাখে ; 
| 44-আল্লাহ ; +ও ;720-দিবসের ; ৮3-শেষ ; আর ; ৩৮যে ; ১৮ (তা 
থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ; 2.3-0১1+-)-তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই ; 211 - 
11 আল্লাহ__; 2-তিনিই ; /০2-একমাত্র অভাবমুক্ত ; ০১.০/-্বপ্রশংসিত। 


তোমরা মুসলমানরা যদি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে, তাহলে তোমাদের এ দুরবস্থা 
কেনো । এভাবে মুসলমানরা কাফিরদের ফিতনার পাত্র হতে পারে । (কাবীর) 


১২. অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে একদিন হাজির হতে হবে__-এ বিশ্বাস যার অন্তরে 
আছে এবং এ আশা রাখে যে, আল্লাহ তাআলা তার অনুথহ দানে তাকে ধন্য করবেন 
এবং আখিরাতে তার পরম কল্যাণ ও সাফল্য লাভ হোক, সেসব লোকের জন্য | 
ইবরাহীম আ. অন্যান্য আধ্িয়ায়ে কিরাম ও তীদের সঙ্গী-সাঘীদের জীবনে উন্নত 
মানের আদর্শ রয়েছে। 


১৩. অর্থাৎ যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তথা নিষেধাজ্ঞা সত্তেও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্‌ 
করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আন্মাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহর নিষেধ 
অমান্য করে যদি কেউ উল্লিখিত কাজ করতে থাকে তাহলে আল্লাহর কিছু যায় আসে 
না। তিনি তো নিজে নিজেই প্রশধসিত। 


১ম রুকৃ' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. আল্লাহ, রাসূল এবং ইসলামের শররদেরকে বন্ধারূপে এহণ করা কোনো ম্ব'মিনের জন্য জায়েয 
নয়! 
২. ইসলাম ত্যাগ করে কাফির-মুশরিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের বন্ধৃতু পাওয়া স্ব নয় । 
৩. মুসলমানদের সাথে কাফির-মুশরিকদের শত্রুতার মূল কারণ হলো আল্লাহকে একমার ইলাহ, 
| রাসৃলুরাহ সা.-কে একমাত্র নেতা এবং ইসলামকে একমার জীবনব্যবস্থা হিসেবে থহণ করা । 





| ৪. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশারিকদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা 
॥ আইনে একটি কঠোর শাতিযোগয অপরাধ । 


৫. ইসলামের বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরির সবোর্চ শাতি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে । | 
৬. ইসলামের শকুরা যখন দুর্বল অবস্থানে থাকে, তখন মুসলমানদের সাথে বন্ধতু পাতাতে চায়, 
আর যখন তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে তখন তাদের দূশমনী এবল হয়ে উঠে ॥ 


৭. কোনো অমুসলিম শাসনে অবস্থানরত কোনো নিকটাত্বীয়কে রক্ষা করার জন্যও কাফির- 
মুশরিকদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না । 


৮. কিয়ামতের দিন কোনো আতীয়-কজন এমনকি নিজের সম্ভান-সন্ততিও কোনো কাজে আসবে 
না। সেদিন সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছি করে দেয়া হবে । 
৯. কাফির-মুশরিকদের সাথে মু'মিনদের আচরণ হবে ইবরাহীম আ. ও তীর সঙ্গী-সাথীদের | 
আদর্শ অনুসরণে । ৃ 
১০. ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহদোহী শক্তির সাথে কোনো একার আপোষ করার অবকাশ নেই। | 
১১. কোনো মুমিনের পক্ষে তার মুশরিক নিকটাত্বীয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের | 
দোয়া করা জায়েয নয় । তবে জীবিত অবস্থায় তার হিদায়াতের জন্য দোয়া করা যাবে । ৃ 
১২. ইবরাহীম আ. নিজের ওয়াদা পালনার্থে তার মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া 
করেছিলেন, কিতু নবী হওয়া সত্তেও তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়নি । ূ 
১৩. মুমিনদের পূর্ণ তাওয়ারুল বা ভরসা থাকবে একমারর আল্লাহর ওপর এবং আদেশ-নিষেধ | 
পালন করতে হবে একমারে আল্লাহর * কেননা সবাইকে তার নিকটেই ফিরে যেতে হবে । | 
১৪. আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে, যেনো তিনি আমাদেরকে কাফির-মুশারিকদের ফিতনার | 
পাত্র না বানান । ৰ 
১৫. আল্লাহ তা“আলা-ই একমাত্র পরাক্রমশালী ও এজ্জাময় সভা । অতএব তীর ক্ষমা লাভের জন্য | 
১৬. যারা আল্লাহ এবং শেষ বিচার-দিনের প্রাতি বিশ্বাস করে তাদেরকে অবশ্যই ইবরাহীম আ. | 
এবং তার সাথীদের ঈমানী দৃঢ়তা থেকে শিক্ষা এহণ করা উচিত ॥ | 


১৭. কাফির, মবশরিক ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি | 
নিষেধাজ্ঞা সত্তেও যারা তা অমান্য করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করবে, এতে তারা | 
নিজেরাই ক্ষাতিথভ হবে । | 


১৮. আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যাপারেই কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি ফএশংসিত । 


3 





ৰ রও ৪ ৯৬ ৪৪৫ পাটি :00 পা ছি পানি এপাসিল পাতা ৯5 ৯৩ ৩৬ সি 
৮8১০০০৯০০১১ হারে 

৭. আশা করা যায় যে, আল্লাহ বন্ধুত্‌ সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের 
আসো করলার বাদে না হো পরার এত ভর করো 


ড ০9 15, পা জি ডগ ৬০ খু ৩ 5 
9954-/০4321246-)58255৮992 
আর আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । ৮. আল্লাহ 
তোমাদেরকে নিষেধ করেন না-_ তাদের সম্পর্কে যারা যুদ্ধ করেনি তোমাদের সাথে 

.৬..০-আশা করা যায়; 4-আল্লাহ ;/-যে ; 0-.4৮-সৃষ্টি করে দেবেন ; +45- 
(+০৮)-তোমাদের মধ্যে ; 4-এবং ; ০৮-মধ্যে ; 9:0-তাদের, যাদের সাথে ; | 
১::১৩-তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো ; +4::-কতেকের সাথে ; %,, বন্ধু; 
আর ; 210-আল্লাহ তো ;:.-স্বশক্তিমান ; ) এবং ;43-আল্লাহ ১42 - 
পরম ক্ষমাশীল ; "৯৮পরম দয়ালু 19442 (৯+০%53২)-তোমাদেরকে নিষেধ 
করেন না ; 44 ]-আল্লাহ ; ১০সম্পর্কে ; ৮:-২1-তাদের, যারা ; ৮৮৮৩৮ - 
(+%5৩ শ)-যুদ্ধ করেনি তোমাদের সাথে ; 


১৪. ইতোপূর্বেকার আয়াতগুলো নাযিলের পর নিষ্ঠাবান মুমিনগণ যদিও অত্যন্ত 
ধৈর্যের সাথে আয়াতের নির্দেশ মেনে নিয়ে নিজেদের কাফির নিকটাত্বীয়দের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে চলছিলেন ; কিন্তু আল্লাহ তা“আলা ভালোভাবেই জানতেন যে, 
নিজেদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ্-পুত্র এবং ঘনিষ্ঠ নিকটাস্বীয়দের সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করা কতো কঠিন কাজ এবং এর ফলে মুমিনদের মনের ওপর দিয়ে কেমন ঝড় 
বয়ে যাচ্ছিলো। আর তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করে 
মু'মিনদেরকে এ বলে সান্তনা দিয়েছেন যে, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন তোমাদের 
এসব আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের এ শক্রতা ভালোবাসায় 
রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এ আয়াত নাধিল হওয়ার সময় কারো পক্ষে এটা বুঝে ওটা | 
সম্ভব হয়নি, কিন্তু এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই মক্কা বিজিত হলো এবং কুরাইশরা 
দলে দলে মুসলমান হয়ে গেলো । মু'মিনরা তাদেরকে দেয়া আশার বাণী বাস্তব রূপ 
॥ লাভ করতে দেখতে পেলো । কুরতুবী, কাবীর, আসরার, তাফহীম) 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা মুমতাহিনা 


ঁ ক ৯ নিক দে তিতা নিত ত জিলা সিটি ৯৬৯০০ 82 তির্ণ ৯৩) টু 
(৮৪115, 959৩16592-525৯5-9 5911 | 
দীনের ব্যাপারে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়নি তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে__ | 
তাদের সাথে সছ্যবহার করতে ও. তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে ; | 
7৪৮০2 ৯০পা1০ তা ৪০৪ ৮০ ০১ পাঞ ড ৰ 
2 ০সো ৬2410০0160-581--8:9701 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-বিচারকদেরকে ভালোবাসেন ।১৫ ৯. আল্লাহ তো শুধুমাত্র | 
তোমাদেরকে নিষেধ করেম-_ুভাদের সম্পর্কে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে 
৪ ৩117:198505555-45:5921& 
দীনের ব্যাপারে এবং তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে আর তোমাদেরকে 
বের করার ব্যাপারে তারা একে অপরকে সাহায্য করেছে তাদেরকে বন্ধু বানাতে ; 
এব্যাপারে ; ; ০5১1 -দীনের; +এবং ; (৮০৯৫ ৮৫৮1০ ০)- 95 
বের করে দেয়নি; ১০-থেকে ;7৫১৩১-৫+১৬১)-তোমাদের ঘরবাড়ী; +১:৮5 2-09। 
চিএলগ)জাদের সাথে সয়ানহার করতে 35:33 [ন্যায় বিচার করতে 
৮৫১-তাদের প্রতি ; ১/-নিশ্চয়ই ; £44-আল্লাহ ৮:-ভালোবাসেন ; ০৮৪৯) 
ন্যায় বিচারকদেরকে 15 241-শুধুমাত্র ; ৮4৮ (+৮)-তে -তোমাদেরকে নিষেধ 
করেন ; 3-আল্লাহ তো ) ০৮-সম্পর্কে ; :31-তাদের, যারা ;৮%-১-+19০5 
5)-তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ; এব্যাপারে ; ; ০:-)-দীনের ; এবং ; 
৮৮৯০ (-5+1৯৯১)-তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে ; ১৮থেকে ; ৮১১ | 
(*5+১৬১-তোমাদের ঘরবাড়ী ; /-আর ; (৮_4৮-তারা একে অপরকে সাহায্য 
করেছে ; :৮/০-ব্যাপারে ; ০৮-(ক্তি »_»1)-তোমাদেরকে বের করার ; ১। 
৮১৮৮-৫৮+1৯ ০)-তাদেরকে বন্ধু বানাতে ; . 
১৫. যেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং মুসলমানদেরকে দেশ 
থেকে বের করে দেয়ার কাজে অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে | 
সদ্যবহার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেক কাফিরের 
করাও জরুরী । এতে যিশ্মী কাফির, চুক্তিবদ্ধ কাফির এবং শক্র কাফির সবাই সমান । | 
তবে শক্র কাফির যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং মুসলমানদের তাদের 
ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার অধিকার 
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(42105591৫ (9০9 1] 52225 
আর যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে, তবে তারা-_তারাই যালিম১৬। ১০. হে যারা 
ঈমান এনেছো, 8 


6 2 7-2-2৮ তা &ি 1-2 ০2 17 ১০০৫২ 


০2১৮20175০0, 442 ১29:54$১৮:5 ৃ 
মু'মিন নারীরা মুহাজির হিসেবে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে ; আল্লাহ তাদের | 
ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ; তবে যদি তোমরা তাদেরকে জানতে পারো যে, 


9925442১০28) 31111০29৮55 ূ 

তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না১৭, তারা 

ওদের (কাফিরদের) জন্য হালাল নয়, এবং ওরা (কোফিররা)-ও হালাল নয় 
আর ; ১৮যে কেউ ;4৮- (৮৮৮) তাদেরকে বন্ধ বানাবে; 493- -(+- | 
এএ১)-তবে তারা- ; তারাই ; 2৮:4/-যালিম। €9)4/4-হে ; ০-যারা ; | 
(:-ঈমান এনেছো ; ঠি-ষদি; 1৫ (৮+৬)-তোমাদের কাছে আসে; ০০১ | 
-মু'মিন নারীরা; ০০,২-মুহাজির হিসেবে; :4৮:৯:0-(০৯1৯০--4+৩ )-তখন 
তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে ; ;! /-আল্লাহ ; "[৮-ভালো জানেন ; 
০৫০-৮৫০৯০৮৪৬৮)-ত -তাদের ঈমান সম্পর্কে ; ১০-৫+-)-তবে যদি ; 
১৯০4০৫০৮1৯০) -তাদেরকে জানতে পারো যে; ০৮তারা ঈমানদার ; 
০৯৯৯৯৮৯৩- -১৯*৮৯২৯১৭-)-তবে তাদেরকে ফেরত পাঠাবে না; কাছে ; | 
১৫$-কাফিরদের ; ০১4-তারা নয় ; %»-হালাল ; ,/-ওদের (কাফিরদের) জন্য ; 
এবং; ১১-ওরা (কাফিররা)-ও নয় ; টি হালাল ; 


|| না। ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব । অর্থাৎ তাদের পিঠেও 


সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল 
রাখতে হবে । (মাআরিফ, কুরতুবী) 


১৬. অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়নি যে, তারা 
কাফির, বরং এ নির্দেশের কারণ হলো তারা মুসলমানদের সাথে শক্রতামূলক আচরণ | 
করেছে-_মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, মুসলমানদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ী | 
| থেকে বের করে দিয়েছে এবং মুসলমানরা মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করার পরও তাদেরকে 
তি অগনিত একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে মুসলমানদেরকে ॥| 
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] 659-2 8ি 2তিাটিা শিক না 

31০2১--9145645-58506985, মি | 

| তাদের জন্য ; আর ওদেরকে (কোফিরদেরকে) তা দিয়ে দাও, যা তারা ব্যয় করেছে ; | 
আর তাদেরকে বিবাহ করায় তোমাদের পর কোনো ওনাহ নেই, যদি 


287007-5150152218%5 ৩৪9ল5251 
| তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহর প্রদান করো ;৮ আর তোমরাও কাফির নারীদেরকে 
বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ রেখো না এবং তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চেয়ে নাও 
| %-তাদের জন্য ; ;আর ; +১%-ওদেরকে (কাফিরদেরকে) দিয়ে দাও ; (০ -তা, | 
যা; (£2-তারা ব্যয় করেছে ; ”আর ; এ-নেই ; ০৯-কোনো গুনাহ ; ৩4০ - | 
তোমাদের ওপর ; ; ০৯১৯৩ -(১১+1৯০০ 9)-তাদেরকে বিবাহ করায়; [-যদি; 
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১৪৮১41-(০1৯৮-5)-তোমরা তাদেরকে প্রদান করো ; ০১৮১-6১৯+১১। )- | 
তাদের প্রাপ্য মহর ; আর ; (%-.5%-তোমরাও আবদ্ধ রেখো না ; ৮০৮ | 
০)-বিবাহের বন্ধনে ; 5080-কাফির নারীদেরকে ; /-এবং ; (12.-ফেরত চেয়ে | 
নাও; যা; *3-তোমরা ব্যয় করেছো ; 


বাধ্য করেছে। অতএব মুসলমানদের উচিত শক্র কাফির ও অশক্র কাফিরদের মধ্যে 
আচরণগতভাবে পার্থক্য করা। যেসব কাফির আত্মীয়-স্বজন ইসলামের সাথে দুশমনি 
করেনি, তাদের সাথে সদ্যবহার করা ইসলামের নির্দেশ। ইসলামের দুশমন না হলে 
কাফির পিতা-মাতার খেদমত করা এবং কাফির ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য 
করা একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে জায়েয । এমনকি গরীব ও অসহায় যিম্মীদের 
জন্য সাদকার অর্থ ব্যয় করাও জায়েয । (আহকামুল কুরআন, রূহুল মাআনী) | 


১৭. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদীনাতে হিজরত করে আসা সেসব | 
মহিলাকে মক্কার কাফিরদের নিকট ফেরত না পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ 
তা“আলার এ নির্দেশ দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের সন্দেহ করার কোনো কারণ 
নেই। কেননা মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে আসা লোকদেরকে মন্কায় ফেরত পাঠানোর 
এ শর্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়, কুরাইশ কাফিরদের পক্ষ থেকেই সন্ধিচুক্তির 
অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উত্থাপিত হয়েছিলো । মুসলমানরা তা মেনে নিয়েছিলো । 
| কাফিরদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর চুক্তি পত্রে যে ভাষা 
লিপিবদ্ধ করেছিলো, তাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিলো যে, আমাদের মধ্য থেকে যদি 
কোনো “পুরুষ' তোমাদের কাছে আসে, আর সে যদি তোমাদের ধর্মের অনুসারীও হয়, | 
তবুও তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে ।” চুক্তিপত্রের এ শর্তটিতে আরবী | 
ভাষায় 'রাজুলন্‌' অর্থাৎ 'পুরুষ' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং কোনো মহিলা যদি, 





টি. ৪9% ত  ৮০ঞ পা কিঠিপানিলা ০০০ ৪ পা ০০০০০ ৪, দির সপে 2 পা৮ টি 
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আর তারাও চেয়ে নেবে, যা তারা ব্যয় করেছে,১৯ এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহর | 
বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন ; আর আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 


/এবং ;(%:.-2-তারাও চেয়ে নিবে ; (- যা; (42)-তারা ব্যয় করেছে; +৫3১- | 
| এটাই তোমাদের জন্য ;৩-বিধান ; “141-আল্লাহর; -০--তিনি ফায়সালা করেন; | 
+৫৫তোমাদের মধ্যে ; /আর ) :[/-আল্লাহই ;-42-সর্বজ্ঞ ; ৩-প্রজ্ঞাময় | 


মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে পড়ে সে এ চুক্তির আওতায় পড়ে না। আর এ জন্যই | 
॥ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে পালিয়ে আসা মু'মিন মহিলাকে মক্কায় ফেরত 
পাঠাতে নিষেধ করে দিয়েছেন । আর এজন্যই কাফিররা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার 
সুযোগ পায়নি । 


১৮. অর্থাৎ তাদের আগের বিবাহ যখন তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে ভেঙ্গে গেছে 
এখন তোমরা চাইলে মহর দিয়ে তাদেরকে তোমাদের স্ত্রী বানিয়ে নিতে পারো, যদিও | 
তাদের আগের কাফির স্বামী জীবিত থাকুক এবং তাদেরকে তালাক না দেয়। এখানে | 
উল্লেখ্য যে, তাদের আগের স্বামীকে যে মহর ফেরত দেয়া হবে তা এ নারীদের মহর 
হিসেবে গণ্য হবে না। এদেরকে বিয়ে করতে হলে মহর দিয়েই বিয়ে করতে হবে। 


১৯. ইতোপূর্বে আলোচিত আয়াতসমূহে ইসলামের পারিবারিক ও আন্তর্জাতিক 
আইনের সাথে সম্পর্কিত চারটি গুরুত্পূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে 8 

এক ৪ যে স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করে সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল থাকে না 
এবং কাফির স্বামীটিও ন্তার জন্য আর হালাল থাকে না। 


দুই £ যে বিবাহিতা মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে 'দারুল কুফর' থেকে হিজরত করে 
“দারুল ইসলামে" চলে আসে, কাফির স্বামীর সাথে তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। 
পর যে কোনো মুসলমান মহর দিয়ে তাকে বিয়ে করে নিতে পারে। 


তিন £ কোনো পুরুষ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, আর তার স্ত্রী কাফির থেকে যায়, তাহলে | 
তার কাফির স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা সেই মুসলমান পুরুষের জন্য বৈধ নয়। 


চার £ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মধ্যে যদি সন্ধিচুক্তি বলবৎ থাকে তাহলে 
যেসব মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে, মুসলমানদের পক্ষ 
থেকে তাদের মহর ফিরিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের বিবাহিতা যেসব মহিলা দারুল | 
কুফরে কাফির অবস্থায় থেকে যায়, তাদেরকে দেয়া মহর কাফিরদের পক্ষ থেকে ফেরত 
পাওয়ার জন্য দারুল কুফরের সরকারের সাথে ফয়সালা করা দারুল ইসলামের | 


ঁ ২০. অর্থাৎ তোমাদের (মুহাজিরদের) কারো স্ত্রী যদি কাফিরদের কাছে পালিয়ে যায়, | 
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থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তাহলে তাদেরকে দিয়ে দাও যাদের 


০55:9.7 01251815188 065+512)05 | 
| 


স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে___সমপরিমাণ (অর্থ) যা তারা ব্যয় করেছে মেহর হিসেবে২০) ; 
আর ভয় করো সেই আন্রাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী । 


০৯ পা এ ৮8৬88 বিল ৮:৪৪ ০:61 ৬৩৪ লাল 5 ৮৮৫ ৷ 
| ৬৮১4০৪০০১ ০৯০০০৪০০ পা %5115015889 | 


| ১২. হে নবী! মু'মিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এ মর্মে আপনার কাছে আনুগত্যের | 


শপথ নেয়২১ যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না 


| ৪:আর ; ১1-যদি, ;৩০$-৫৮+০০)-তোমাদের হাতছাড়া হয়ে ; *'52-কেউ ; 
র ১থেকে ; ০07 (+01১))-তোমাদের স্ত্রীদের ১১০৫৩। ঞা-কাফিরদের কাছে | 
থেকে যায়; ৮$০০-(৯৮১৩+-৪)-অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও; 13-0১+-)-] 


তাহলে দিয়ে দাও ; ০:4-তাদেরকে ; ০--৯৬হাতছাড়া হয়ে গেছে; ++ 2%- | 
| (৯৯+053)-যাদের স্ত্রী; ১২৮সমপরিমাণ অর্থ); ত্যা) 80-ত -তারা ব্যয় করেছে | 
(মহর হিসেবে) ; 7 আর ; 11-ভয় করো ; ;1)-আল্লাহকে ; $-সেই ; 29 - | 


তোমরা ; যার প্রতি ; ১৮-১-৮বিশ্বাসী। €)44৮-হে ; ১প-নবী ; ঠি -যখন; 


| $20আপনার কাছে এসে ; ১১০১-/মুমিন নারীরা ; 4০-৮- (67712715 
আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় 71 20- -এ মর্মে যে, ; ০8/:44-তারা শরীক | 


করবে না ; এ[)৬-(411+-১)-আল্লাহর সাথে ; (:-কোনো কিছুকে ; 
তাহলে যার স্ত্রী পালিয়ে গেছে, তাকে গনীমত থেকে ততোটুকু পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও, 


যতোটুকু সে তার স্ত্রীকে মহর হিসেবে দিয়েছিলো । এখানে উল্লেখ্য যে, গনীমতের মাল | 


থেকে এ পরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়ার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের । 


1 ২১. এ আয়াত মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে নাযিল হয়েছে। অতঃপর মক্কা বিজিত | 
| হলে কুরাইশ বংশের লোকেরা দলে দলে নবী করীম সা.-এর নিকট বাইয়াত তথা | 
| আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য উপস্থিত হতে থাকলো । “সাফা” পর্বতের নিকট তিনি 


নিজে পুরুষদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এ সময় মহিলারা বাইয়াত 
গ্রহণ করতে আসলে এ আয়াত নাযিল হয়। (সাফওয়া, তাফহীম) 


পারা ৪ ২৮ 
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ৰ বেক 2 । 

| ও তারা ছুরি করবে না২ এবং তারা ব্যভিচার করবে না, আর নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা | 

| করবে না এবং এমন কোনো অপবাদ রটাবে না যা তারা নিজেরা রচনা করে নেয়২৪ | 

| 5-ও ১৯৮: থ-তারা চুরি করবে না /এবং ০:4-তারা ব্যভিচার করবে না ; 5- 

| আর ; ১০-০১-হত্যা করবে না ; ০৯১%- ডিন) রিভর 
এবং ; ১১এ-রটাবে না ; ১5 (১৮৫৮৮)-এমন কোনো অপবাদ ; সে 
(৮৩৬)-যা তারা নিজেরা রচনা করে নেয় ; 


| অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. ওমর রা.-কে স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার | 
| নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে এ আয়াতের কথাগুলোর স্বীকৃতি তাদের নিকট | 
| থেকে আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন! (তাবারী) 


| এরপর রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় ফিরে এলেন এবং আনসারী মহিলাদের বাইয়াত | 
| নেয়ার জন্য ওমর রা.-কে নির্দেশ দিলেন। বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিনেও বাইয়াত 
| নেয়া হয়েছিলো । (বুখারী, তাফহীম) | 

২২. অর্থাৎ মহিলাদের থেকে অত্র আয়াতে উল্লিখিত বিষয় থেকে বেঁচৈ থাকার স্পষ্ট 
| স্বীকারোক্তি নিয়ে তাদের শপথ করার নির্দেশ দিলেন । বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম হলো, | 
| তারা যেনো কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক না করে। দ্বিতীয় হলো, তারা যেনো | 
| ছুরি না করে। সমাবেশে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে 
| উতবাও ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. যখন বললেন, আমি তোমাদেরকে 
এ শর্তে বাইয়াত করছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে | 
না। তখন হিন্দা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা মূর্তিপূজা করেছি, আপনি আমাদের | 
ওপর এমন এক শর্ত আরোপ করছেন, যা পুরুষদের ওপর আরোপ করতে দেখিনি । | 
আপনি পুরুষদের বাইয়াত নিয়েছেন শুধুমাত্র ইসলাম ও জিহাদের শর্তের ভিত্তিতে । | 
এরপর রাসূলুল্লাহ সা. যখন বললেন, তোমরা চুরি করবে না। তখন হিন্দা বলে 
উঠলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, আমি যদি আমার ও আমার সন্তানদের | 
| প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে থাকি তাহলে | 
আমার কি কোনো গুনাহ হবে ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন £ না, তবে ন্যায়সঙ্গত সীমার | 
মধ্যে । 

রাসূলুল্লাহ সা. তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হিন্দা বিনতে উতবা? | 
তিনি বললেন £ হা, হে আল্লাহর নবী! আমার অতীতের অপরাধ ক্ষমা করে দিন, | 
॥ আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন। ' 
২৩. মহিলাদের বাইয়াতের তৃতীয় শর্ত হলো-__যিনা বা ব্যভিচার না করা। রাসূলুল্লাহ ! 
খর যখন এরা ২8188575508 00851851518 
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০৯০ ঃ চি ূ 
তাদের দু'হাত ও তাদের দু'পায়ের মাঝে (অর্থাৎ জ্ঞাতসারে), আর ভালো কাজে আপনার | 
অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন | 


মাঝে ; ০:০এ-তাদের দু'হাত ; ১2; ০+)-তাদের দু'পায়ের (অর্থাৎ | 
| জ্াতসারে) ; আর ; এএম (এ+১-০২)-আপনার অবাধ্যতা করবে না ; রি 
ৰ ০১+৮*৮ভালো কাজে ; ০৪০১ (১৯+৮৬-)-তখন আপনি তাদের আনুগত্যের | 
শপথ গ্রহণ করুন ; 


পারে ? অতঃপর চতুর্থ শর্ত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সন্তান হত্যা | 
| করবে না, তখন হিন্দা বললেন, আমরা ছোট থেকে আমাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন | 
| করে বড় করেছি অতঃপর আপনারা তাদেরকে হত্যা করেছেন। সন্তান হত্যা বিভিন্নভাবে | 
| হতে পারে। জাহেলী যুগে মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। আধুনিক যুগে | 
গর্ভপাত, করা হয়। ভ্রুণে প্রাণ এসে যাওয়ার পর গর্ভপাত করে ফেলাও সন্তান হত্যার | 
| মধ্যে শামিল । উল্লেখ্য যে, তার ছেলে হানযালা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো । 


২৪. অপবাদ রটানোর বিভিন্ন রূপ হতে পারে-(১) একে অপরের কাছে চোগলখুরী 
করা, যার কারণে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। (২) কোনো সন্তানকে স্বামীর সাথে সম্পর্ক করা 
যা তার সন্তান নয়। (৩) অন্যের সন্তান লালন-পালন করে স্বামীর ওরসজাত নিজের | 
গর্ভের সন্তান বলে চালিয়ে দেয়। তখনকার মহিলারা এরূপ করতে অভ্যস্ত ছিলো। | 
এটাই হলো দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে অর্থাৎ নিজে জেনেশুনে মিথ্যা দোষারোপ করা। 
এর দ্বারা যিনা-ব্যভিচার বুঝানো হয়নি, কারণ যিনার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। | 
| (কাবীর, সাফওয়া) | 


২৫. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে ইসলামী আইনের দুটো গুরুতৃপূর্ণ ধারা বর্ণিত হয়েছে ঃ | 
এক ৪ নবী করীম সা.-এর আনুগত্য “মা'রূফ' বা “ভালো কাজের আনুগত্য' হওয়ার | 
শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তিনি কখনো 'মুনকার” বা মন্দ কাজের আদেশ দিতে | 
পারেন, তার সম্পর্কে এমন সন্দেহের এক বিন্দু অবকাশও থাকতে পারে না। এ থেকে | 
| এটা স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর বিধান লংঘন করে দুনিয়ার ব্যক্তি | 
| বা শক্তির আনুগত্য করা যেতে পারে না। কারণ আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের 
ব্যাপারেও "মা'রূফ' বা ভালো কাজের শর্ত যোগ করা হয়েছে। তখন শর্তহীন | 
| আনুগত্য লাভের মর্যাদা আর কে পেতে পারে ? অতএব আল্লাহর বিধানের বিপরীত 
॥ কোনো আইন-কানুন বা বিধি-বিধানের আনুগত্য করার কোনো অবকাশ ইসলামী | 
আইনে নেই। এ মৌলিক নীতি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ | 


“আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না ; মারূফ বা ভালো | 
॥ কাজেই কেবল আনুগত্য করা যেতে পারে।” (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) 





পারা & ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন (৬৩১ সূরা মুমতাহিনা 
[টি ইসলামী আইনের ভিত্তিপ্রস্তর এটাই । ইসলামী আইনের বিপরীত কাজই অপরাধনী 
| কাজেই কাউকে ইসলামী আইনের বিপরীত কাজ করার নির্দেশ দানের অধিকার কারো | 
( নেই। অতএব এ ধরনের নির্দেশ দানকারী যেমন অপরাধী তেমনি যে বাযারা এ | 
নির্দেশ কার্যকর করে তারাও সমান অপরাধী । আর তাই কোনো অধীনস্ত কর্মচারী এ | 
অজুহাতে বেঁচে ঘেতে পারে না যে, তার উপরস্থ অফিসার তাকে এ কাজ করার 
অনুমতি দিয়েছেন যা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ । (যিলাল, তাফহীম) 


দুই £ মহিলাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময় ৫টি বড় বড় 
অপরাধমূলক কাজ না করার প্রতিশ্র্ণতি তাদের থেকে নেয়া হয়েছে ; এসব কাজের | 
সাথে তৎকালীন সমাজের মহিলারা জড়িত ছিলো। কিন্তু ভালো কাজের কোনো 
তালিকা উল্লেখ না করে শুধু ভালো কাজে রাসূলের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি মহিলাদের 
থেকে নেয়া হয়েছে। এতে করে এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কোন্টা ভালো কাজ 
তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাসূলকে দেয়া হয়েছে। ভালো কাজ যদি শুধুমাত্র সে কয়টি 
হতো, যা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে, তাহলে মহিলাদের থেকে এ মর্মে 
প্রতিশ্রুতি নেয়া হতো যে, তোমরা কুরআন মাজীদে বর্ণিত ভালো কাজে রাসূলের | 
আনুগত্য করবে । এ মূলনীতির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ সংস্কারের জন্য | 
রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং তার সকল প্রকার | 
আদেশ-নিষেধ অবশ্য পালনীয়, তা কুরআন মাজীদে থাকুক বা না থাকুক। 


এ আইনগত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সা. বাইয়াত গ্রহণকালে 
॥ তদানিত্তন আরব সমাজের মহিলাদের মধ্যে অবস্থিত অনেক বড় বড় অন্যায় ও | 
| পাপকাজ না করার প্রতিশ্র্তি আদায় করেছেন এবং অনেক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন 
| যা কুরআন মাজীদে উল্লেখ নেই। হাদীস থেকে এসব কাজের তালিকা জানা যায়। 
যেমন মৃতদের জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা এবং ত্রন্দনকালে পরিধেয় পোশাক ছিড়ে 
ফেলা, মুখমণ্ডল খামচানো, চুল কেটে ফেলা, উচ্চৈম্বরে চিৎকার করে হা-হুতাশ করা ; | 
বেগানা পুরুষের সাথে নির্জনে কথা বলা, স্বামীর সাথে প্রতারণা করা অর্থাৎ স্বামীর 


২৬. অর্থাৎ মহিলারা যদি উল্লিখিত শর্তগুলো মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে | 
তাদের “বাইয়াত' তথা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিমূলক শপথ গ্রহণ করুন। 


এখানে উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ 
সা. মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণকালে কখনো তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। নিঙ্নোক্ত 
পদ্ধতিতে বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হতো-__ 

এক £ একটা কাপড়ের এক প্রান্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে থাকতো এবং অপর প্রান্ত | 
মহিলাদের হাতে থাকতো-_এভাবেই বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হতো । ৃ 


দুই £ কখনো শুধুমাত্র মৌখিকভাবে প্রতিশ্রতি গ্রহণের মাধ্যমে বাইয়াতের কাজ | 
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] ও যে হী গ+ শকাল রন ঢ পাশ 90০2 বদি, ৯৫৭ টু 
চি হাহ ূ 
ৃ অতিশয় দয়ালু । ১৩. হে যারা ঈমান এনেছো! | 


ৃ পা এছ ফিরি রনি দি 2০61 যব 
চি জিত ৰ 
র নিঃসেন্দেহে তারা পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন নিরাশ হয়ে গেছে 


&১ ০টি ০৯ 1 দিন ০০৪% 


0)9801--৯8)8া 

কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে২৭ | | 
| এবং ; ০৮৯২এক্ষমা প্রার্থনা করুন ; ০%-তাদের জন্য ; 1,আল্লাহর কাছে; | ] 
| -নিশ্চয়ই ; 0-আল্লাহ :%:4৫-পরম ক্ষমাশীল ;4:০-অতিশয় দয়ালু। €৫0-হে | 
বা &40-যারা ; [:০-ঈমান এনেছো ;1,:৭-তোমরা বন্ধুত্ব করো না ; ১ -এমন | 
| কাওমের সাথে ; -১১-গযব নাধিল করেছেন ; :1)-আল্লাহ ; :41-যাদের ওপর; | 
| 1৮-:$নিঃসন্দেহে তারা নিরাশ হয়ে গেছে; ০» সম্পর্কে ; ₹:-পরকালীন জীবন; | 
| ০৫-যেমন ;-:৫-নিরাশ হয়ে গেছে ; /04)-কাফিররা ) :৮সম্পর্কে ; ৮.০ - | 
দের; 74কবর। ক 
ূ তিন £ কখনো কখনো একটি পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে তাতে একদিকে রাসূলুল্লাহ | 
| সা. হাত ডোবাতেন অপর পাশে মহিলারা হাত ডোবাতো। এভাবেই বাইয়াতের শপথ | 


| উচ্চারণ করা হতো, তবে কখনো রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাত মহিলাদের হাত স্পর্শ; 
| করতো না। তিনি কখনো কোনো বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না। 
| এ সম্পর্কে উন্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আল্লাহর কসম । বাইয়াত | 
| নেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাত কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি | 
| মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় শুধু মুখে বলতেন যে, আমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ | 
| করলাম। (বুখারী, ইবনে মাজা, তাফহীম) 
| ২৭. আলোচ্য আয়াতে “আল্লাহর গযবে নিপতিত কাওম” দ্বারা ইয়াহুদী ও | 
| মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ জাতীয় লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে || 
| মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে । কেননা এ জাতীয় লোকেরা ইসলাম ও মুসলমানদের | 
| ক্ষতি করতে সদা-তৎপর । সুতরাং এসব লোকের সাথে কোনো মুসলমানদের বন্ধুত্ব | 
স্থাপন সমিচীন নয়। (সাফওয়া, ইবনে কাসীর) 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা মুমতাহিনা 


তাদের নিকটাত্মীয় যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং কবরস্থ হয়েছে, তাদের পুনরুজ্জীবন | 
লাভ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। কেননা তারা আখিরাত বিশ্বাস করে না । আর তাই. 
পুনরুজ্জীবন লাভকে বিশ্বাস করে না। 


এ আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে-_“কাফিররা পরকালীন রহমত ও 
মাগফিরাত সম্পর্কে ঠিক তেমনি নিরাশ, যেমন কবরস্থ কাফিররা সর্বপ্রকার কল্যাণ 
থেকে নিরাশ । কেননা তারা যে আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে, সে বিষয়ে এখন আর কোনো 
সন্দেহ নেই। তারা বুঝতে পেরেছে এ কবর থেকে উঠিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ | 
করা হবে। 


২য় রুকু' (৭-১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. ঈমানের দাবী পূরণে ইসলাম-বিরোধী আতীয়-কজনের সাথে সম্পকার সাময়িকভাবে বিচ্ছিন 
থাকলেও তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা মু 'মিনদের কতর্য । 

২. সব্শক্যান আল্লাহ চরম বিরোধী কোনো বান্দাহকেও তার অপরাধ ক্ষমা করে হিদায়াত দান 
করতে পারেন । মক্কা বিজয়ের পর এর এমাণ মুমিনগণ চাক্ষুষ দেখতে পেয়েছে । 

৩. যেসব কাফির ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিও হয়নি । তাদের সাথে 
অবশ)ই মানবিক আচরণ করতে হবে । তাদের এতি অমানাবিক আচরণ স্ব'মিনদের জন্য সমিচীন নয় । 

৪. যেসব কাফির মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে এবং মদীনাতে হিজরত 
করার পরও তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের এতি এতিশোধ এহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী 
করতে এবং ইনসাফের সীমালংঘন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ কর! হয়েছে । এ নিদের্শ সবর্কালের 
ম্ব'মিনদের জন্য এযোজ্য । | 

৫. ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ও সক্রিয় বিরোধীদের সাথে কোনোক্রমেই বন্ধুতু হাপন করা 
যাবে না। 

৬. যে বা যারা ইসলাম ও মুসলমানদের চরয় বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তারা 
অবশ্যই 'যালিম' বলে বিবেচিত হবে । আর যালিমদের স্থান হবে জাহারামে । 

৭, কোনো অমুসলিম দেশ থেকে যদি কোনো নারী হিজরত করে কোনো মুসলিম দেশে আশ্রয় 
নেয় এবং সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, তাকে অমুসলিম দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না । 

৮. কোনো স্ব'খিন নারী কাফির-মুশরিক পুরুষের জন্য হালাল নয় একইভাবে কোনো মু'মিন 
পুরুষের জন্যও কাফির বা মুশরিক নারী হালাল নয় 

৯. কোনো মু'মিন নারী দারল্ল কুফর বা অসুসলিম দেশ থেকে হিজরত করে আসলে তাদেরকে 
তাদের কাফির ্বামী কতৃক দত মহরানা ফিরিয়ে দিতে হবে । | 

১০. কোনো মু'মিন পুরুষের জ্রী ইসলাম ত্যাগ করে কোনো অমুসলিম দেশে পালিয়ে গেলে 
ম্ব'মিন পুরুষ কতৃকি তাকে এদভ মহরানা আদায় করে নিতে হবে । 

১১. উল্লিখিত মহরানার অর্থ লেন-দেনের ব্যাপারে অমুসলিম দেশের সরকারের সাথে যোগাযোগ 
করার দারিত মুসলিম দেশের সরকারের । 





শ. শ. কু. ১৩/৯__ পারা ৪ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ৬১ সুরা মুমতাহিনা 





মা ১২. আল্লাহ তা'আলা কতৃর্ক কৃত এসব ফায়সালা মু'মিনদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হকে_ 
| কোনো অবস্থাতেই এ বিধানের ব্যতিক্রম করা জায়েয নেই । 

১৩, আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করা ইসলামী শরীয়তে শাতিযোগয অপরাধ । এ ব্যাপারে 
স্বামিনদেরকে আল্লাহর পাকড়াও সম্পকোর সজাগ-সচেতন থাকতে হবে । 

১৪. আল্লাহর সাথে শরীক করা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, সম্ভান হত্যা করা, (জণ হত্যা করা 
তথা গভর্পাত করা) এবং মিথ্যা অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ । 

১৫. ঈমান আনার সাথে সাথে উল্লিখিত বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শপথ নিতে হবে; না 
হয় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না । 

১৬. উললিখিত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শপথ নেয়ার পর সকল ব্যাপারে রাসূলের আনুগত্য 
করতে হবে । 

১৭. কুরআন ও সুনাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর দরবারে ঈমান গৃহীত হবে না । 

১৮ সকল অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে । আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু । তিনি অবশাই সকল অপরাধ মাজর্না করে দেবেন । 

১৯. আল্লাহর গযবে নিপতিত ইয়াভদীদের সাথে কোনো অবস্থাতেই বন্ধুত্ব করা যাবে না। 

২০, কাফির-মুশরিকরা আখিরাতের জীবন ও কবরবাসীদের পুনজীর্বন সম্পকে সম্পৃণর্বূপে 
নিরাশ । আর নৈরাশ্যবাদীদের শেষ ঠিকানা জাহারাম । 
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আক্মাত ও ১৪ 
কলকু” ও ৯ 

লামকলশ 

আস্‌ সফ অর্থ সারিবদ্ধ হওয়া । সূরার ৪ আয়াতে উল্লিখিত “সাফ্ফান' শব্দ থেকে 
এর নামকরণ করা হয়েছে। 
লাবিলেল সমক্সকাব্ 

সুস্পষ্টভাবে এ সূরা নাযিলের সময়কাল জানা না গেলেও বিষয়বস্তুর আলোকে 
অনুমিত হয় যে, ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালেই সূরাটি নাধিল হয়েছে। 
আআন্পোচ্্ বিষ্ক্স 

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো ঈমানের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ হওয়া এবং আল্লাহর 
পথে ত্যাগ ও কুরবানীর ব্যাপারে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের 
অধিকারী মুসলমান, ঈমানের মিথ্যা দাবীদার তথা মুনাফিক এবং নিষ্ঠাবান মু'মিন 
সবাইকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কোন্‌ আয়াতে কাদেরকে সন্বোধন করা 
হয়েছে তা কথার ধরন থেকেই বুঝা যায়। 


১ থেকে ৪ আয়াতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকে সন্বোধন করে তাদেরকে 
ঈমানের ক্ষেত্রে একান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। 


৫ থেকে ৭ আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, রাসূলে 
করীম সা.-এর সাথে তোমাদের আচরণ সেরূপ হওয়া উচিত নয় যেমন আচরণ মূসা 
আ. ও ঈসা আ.-এর উম্মতগণ তথা বনী ইসরাঈলরা তাঁদের দু' নবীর সাথে করেছিলো । 


৮ থেকে ৯ আয়াতে বলিষ্ঠতা সহকারে পুনরায় বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টানগণ এবং তাদের সাথে যোগসাজসকারী মুনাফিক সম্প্রদায় আল্লাহর এ নূর তথা 
ইসলামকে ফুঁ দিয়ে চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেনো, 
ইসলাম পূর্ণ জীকজমক সহকারে এ দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করতে থাকবে । আর 
মুশরিকদের নিকট যতই অসহনীয় হোক না কেনো, আল্লাহ তার নবীর প্রচারিত এ 
দীন ইসলাম অন্য সকল দীন তথা মত ও পথের ওপর বিজয় দান করবেন। 


১০ থেকে ১৩ আয়াতে নিষ্ঠাবান মুমিনদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও 
আখিরাতে সফলতা লাভের উপায় মাত্র একটি আর তাহলো আল্লাহ ও তার রাসূলের 
প্রতি সত্যিকারভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জান-মাল 
দিয়ে জিহাদ করা। এর ফলে দুনিয়াতে বিজয় ও সাফল্য লাভ করা যাবে এবং | 
আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ও চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ 
৷ করা যাবে। [ 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আস্‌ সফ 


১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা আ.-এর সাথী হাওয়ারীগণ যেভাবে তাকে 
আল্লাহর পথে সমর্থন ও. সাহায্য-সহযোগিতা দান করেছিলেন, অনুরূপভাবে 
মু"মিনরাও যেনো আল্লাহর পথে মুহাম্মাদ সা.-কে সাহায্য-সমর্থন দান করে। তাহলে 
তারাও ঠিক তেমনই আল্লাহর সাহায্য লাভ করে ধন্য হবে। যেমন আগের কালের 
ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিলো । (তাফহীম) 


5. 





পারা ৪ ২৮ 


রান ০5 ৬০5 ৯১৮-7৬০৮০০৪ 
১. যাকিছু আছে আসমানে 1587৭ 
মহিমা ঘোষণা করছে, আর তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।১ 
09065072509 85005217 01425 
২. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তা কেনো বলো, যা তোমরা করো না ?২ 
৩. (এটা) আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সন্তোষজনক যে, 


৫-পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছে ; “আল্লাহর ; (-যা কিছু আছে ; 
০০১:/-আসমানে ; 7এবং ; যা কিছু আছে ; ০৮০৭ এ৯যমীনে ; আর ; 
2৮ তিনিই ; 4,)1-একমাত্র পরাক্রমশালী ; /:5০/প্রজ্ঞাময়। 9$0হে 7১:31 ৰ 


-যারা ; (%০ঈমান এনেছো ; (5-কেনো ; ১%৯$-তোমরা তা বলো ; ০তা, যা ; 
3৫2তোরর করোনা চি বটা)অতূর (০১০ অসন্তোষজনক ; ০১০ - 
কাছে ; 4/-আল্লাহর ; ঠ-যে 


ছি 
প্রিয় আমল কোন্টি তা জানতে পারলে আমরা জান-মাল কুরবান করে সেই আমল 
করতাম । তখন আল্লাহ এ আয়াত নাধিল করে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী 
ও প্রজ্ঞাময় সেজন্য আসমান যমীনের সবকিছুই সার্বক্ষণিক তীর তাসবীহ পাঠে রত 
আছে, তবে তীর কাছে প্রিয় আমল বা কাজ হলো, তর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো 
সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা । আর এ কাজ করতে পারে একমাত্র মানুষ । মানুষের জানা 
থাকা উচিত যে, তাদের ঈমান ও সৎকর্মের ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। 
তিনি এসব প্রয়োজন থেকে মুক্ত। মানুষ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে 
তার নিজের কল্যাণের জন্য । আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করে তার নিজের শক্তি ও 
ব্যবস্থাপনার সাহায্যে । তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য যদি সামান্যতম তৎপরতা না 
চালায় এবং গোটা পৃথিবী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, তা হলেও তাঁর নিজের শক্তি 
ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে তার ইচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করবে সন্দেহ নেই। 


২. এ আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাধিল হয়েছে যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় এমন 
আমল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো এবং তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহর শ্রিয়পাত্র হতে 





পারা ৪২৮ 


ৃ 45:88 0 4501595864087 
তোমরা বলবে (এমন কথা) যা তোমরা করবে না। ৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
ভালোবাসেন যারা তার পথে যুদ্ধ করে 


4158 155515:4685-৮2৮০৩2- 
সারিবদ্ধভাবে, যেনো তারা সীসাগলানো সুদৃঢ় প্রাচীর ।১ ৫. আর (স্বরণ করো) যখন 
মুসা তার কাওমকে বলেছিলেন_-“হে আমার কাওম। কেনো 


(,£-তোমরা বলবে ; (এমন কথা যা ; 2%553-তোমরা করবে না - 
নিশ্চয়ই ; 214-আল্লাহ ; স্ণ-ভালোবাসেন ; 9:34-তাদেরকে যারা ; 3৮ -যুদ্ধ 
করে; 44 তীর, পথে ; ৫০ সারিবদ্ধভাবে ; ৮+৩-৫৯+০+৩)- -যেনো তারা ; 

১০৫সুদৃঢ প্রাচীর ; 2০,:০,৮-সীসাগলানো । €১/-আর (স্মরণ করো) ; /-যখন ; 

0-বলেছিলেন ; মূসা ; ০৯৮ 1৯+৭)-তীর কাওমকে ; *৯-হে আমার 
কাওম ; ০-কেনো ; 


আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো । কিন্তু যখন আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ হয়ে জান-মাল দিয়ে জিহাদ 
করাকে আল্লাহর প্রিয় কাজ বলে ঘোষণা দেয়া হলো, তখন তারা পেছনে হটে গেলো । 


আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা 

আবশ্যক । কথা ও কাজে মিল না থাকা একটি জঘন্য দোষ। আল্লাহর কাছে এটা 
অত্যন্ত ঘৃণিত এবং তার ক্রোধ উদ্রেগকারী কাজ। ঈমানের দাবীদার কোনো মু'মিনের 
পক্ষে' এমন কাজ করা সম্ভব নয়। এমন স্বভাব দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সে মু'মিন নয়, 
মুনাফিক । কারণ কথা অনুযায়ী কাজ না করা একটি মুনাফিকীর আলামত । রাসূলুল্লাহ 
সা. ইরশাদ করেছেন, “মুনাফিকের আলামত তিনটি, যেদিও সে নামায পড়ে এবং 
মুসলমান হওয়ার দাবী করে) যখন সে কথা বলে তেখন) মিথ্যা বলে, আর যখন সে 
ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় তখন. 
তার খিয়ানত করে।” অপর একটি হাদীসে আছে-_ “যাদের মধ্যে চারটি স্বভাব 
পাওয়া যাবে, তারা খাটি মুনাফিক । আর যার মধ্যে এ চারটির একটি স্বভাব পাওয়া | 
যাবে, সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত চার ভাগের এক ভাগ মুনাফিক থেকে যাবে। 
স্বভাবগুলো হলো- (১) তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে ; (২) কথা 
বললে মিথ্যা বলে ; €৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং €8) কারো সাথে ঝগড়া 
বাধলে (নৈতিকতা ও দীনদারীর) সীমা লংঘন করে ।” (বুখারী ও মুসলিম) ৃ 


৩. আগের আয়াতে সেসব লোককে তিরক্কার করা হয়েছে, যারা জিহাদের সংকল্প | 
২820858851958588599888885895188588 
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ভোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা নিশ্চিত জানো যে, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত 
আল্লাহর রাসূল”; অতঃপর তারা যখন বাকা-ই রয়ে গেলো, আল্লাহ-ও বাকা করে দিলেন 


৮ ৮+338-তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ; অথচ ; 9৯ - ১ -তোমরা 
নিশ্চিত জানো ; *৮%-যে আমি অবশ্যই ; /%.১-রাসূল ; *1/-আল্লাহর ; ৫0 - 
(৮+০।)-তোমাদের প্রতি প্রেরিত ; 4১(-+০)-অতঃপর যখন ; (50 -তারা 
বাকাই রয়ে গেলো ; 6া-বাকা করে দিলেন ; 1-আল্লাহ ; 


পড়েছে । এখানে সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য প্রাণপণ জিহাদ করে। (কাবীর) 


আল্লামা মওদূদী রহ.-এর মতে এআয়াত থেকে এটাই জানা যায় যে, সেসব ঈমানদারই 
কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হতে পারে যারা তার পথে সীসাঢালা দেয়ালের 
মতো এক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা কোনো বিপদ-মসীবতের 
পরোয়া করে না। এ লোকদের মধ্যে তিনটি গুণ পরিলক্ষিত হয় (১) তাদের যুদ্ধ-জিহাদ 
হয় একমাত্র আল্লাহর পথে তাই তারা এমন পথে যুদ্ধ-জিহাদ করে না, যা আল্লাহর 
পথ-এর পর্যায়ে পড়ে না ; (২) তাদের মধ্যে উশৃংখলতা, মুসলিম উম্মাহর বিরু্ধতা ও 
অনিয়মতান্ত্রকতা লক্ষ্য করা যায় না। বরং এর পরিবর্তে তারা সাংগঠনিকভাবে 
সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তীতার সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করে। (৩) শক্রর মুকাবিলায় তারা 
সীসাঢালা দেয়ালের মতো এক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত থাকে। 

পারে যারা এমন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যা না থাকলে যুদ্ধের সেনাপতি ও 
সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ভালোবাসা-সহদয়তা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হতে পারে না 
এবং কেউ কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। যার ফলে তারা পারস্পরিক 
কোন্দল ও সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পেতে পারে না । যুদ্ধ-জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি 
তাদের থাকে এঁকান্তিক অনুরাগ । লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের থাকে দৃঢ় সংকল্প এবং 
লক্ষ্য অর্জনে জীবন উৎসর্গ করার মনোবলে তারা হয় বলীয়ান ও সীসাঢালা প্রাচীরের 


মতো সুদৃঢ় । (তোফহীম) 

৪. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা এক্যবদ্ধভাবে জান- 
মাল দিয়ে জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন । অতঃপর আলোচ্য আয়াতসমূহে 
বলাহচ্ছেযে, ঈসা আ. ও মূসা আ. উভয়ই মানুষকে তাওহীদের কথা শুনিয়েছেন এবং 
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন ; কিন্তু যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের ওপর 
আল্লাহর আযাব নেমে এসেছিলো । অতএব উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, | 
৷ তোমরা যদি মুহাম্মাদ সা.-এর সাথে সেন্দপ আচরণ করো, যেমন আচরণ করেছিলো বনী | 





পারা ঃ ২৮ 


৪/৯3০১/৪৪/৯% সুরা আস্‌ সফ 


ঁ ৮৮৮০৭ ০৬ ০ চিছানত। 

৮9010950035 ১০৮11 ঠিহী। 59৭২40155৮2 

তাদের অন্তরসমূহকে ; পি বৃ আর 
(স্বরণ করো) যখন* মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলেছিলেন-__ 


,/:/-৫৮৪৩)-তাদের অন্তরসমূহকে ; +আর ; £44-আল্লাহ ; ৬০4 -সৎপথ 
দেখান না ; +৯-কাওমকে ; ০--পাপাচারী ।$:আর (স্বরণ করো) ; )- 
যখন ; 0-বলেছিলেন ; ৮..০-ঈসা ; ১4-পুত্র ; ; ৮৮ মারইয়ামের ; 
ইসরাঈলরা মূসা আ. এবং ঈসা আ.-এর সাথে তবে তোমাদের ওপরও সেরূপ 
আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। (ফাতহুল কাদীর) 


৫. অর্থাৎ তারা যখন সত্য পরিত্যাগ করে বক্রতা তথা মিথ্যাকে গ্রহণ করে নিলো, 
তখন আল্লাহও তাদের দিল সত্য পথ তথা হিদায়াতের পথ থেকে বাকা করে দিলেন। 
তারা আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণেই আল্লাহ 
তাদের অন্তরকে হিদায়াতের সরল-সঠিক পথ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। তারা 
ঈমানের পরিবর্তে কৃফরীর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণেই কুফরীর পথে চলা তাদের জন্য 
সহজ করে দিলেন। (কবীর, কুরতুবী) 

মূলত যারা নিজেরা বাকা পথে চলতে চায়, তাদেরকে বাধ্যতামূলক সরল পথে নিয়ে 
আসা আল্লাহর নীতি নয়। যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য এগিয়ে যায়, 
তাদেরকে জোর করে হিদায়াত তথা আনুগত্যের পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নিয়ম নয়। 
আল্লাহ মানুষেকে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে যে কোনো একটিকে বাছাই করে নেয়ার 
পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা হিদায়াতের পথে চলতে চাইলে তিনি সে পথে চলার 
উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন, ফলে হিদায়াতের পথে চলাটা তাদের জন্য 
সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে যারা গুমরাহীর পথে চলতে আগ্রহী সে পথে চলার 
উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন। যেনো তারা তাদেরকে দেয়া ইচ্ছাকে 
স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে । আল্লাহ তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়াতের 
পথ ও গুমরাহীর পথ দুটোকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বলে 
দিয়েছেন যে, হিদায়াতের পথে চললে তোমরা আল্লাহর সত্তুষ্টি স্বরূপ জান্নাত লাভে 
ধন্য হবে। আর গুমরাহীর পথে চললে তোমাদের জন্য অনন্তকালের শাস্তি তৈরি 
আছে। মানুষকে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তার পরীক্ষা নেন। 
মানুষ চাইলে হিদায়াতের পথে চলে আল্লাহর নিয়ামত লাভে ধন্য হতে পারে ; অথবা 
গুমরাহীর পথে চলে চিরন্তন শান্তির যোগ্য হতে পারে। আর ইচ্ছার স্বাধীনতা না দিয়ে 
বরং তাকে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত বা গুমরাহীর পথে পরিচালিত করলে তাকে 
ভালো বা মন্দ কোনো বিনিময় দান করাই অযৌক্তিক হতো । (তাফহীম) 

৬. ঈসা আ.-এর সাথে বনী ইসরাঈলের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিলো না। তাই তিনি 
তাদেরকে “হে আমার কাওম' না বলে “হে বনী ইসরাঈল' বলে সম্বোধন করেছেন অথচ 
ইত ৰনী ইসরাঈলকে “হে আমার কাওম' বলে সম্বোধন করেছেন। 





পারা £ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন 581 
ঁ ভূ পাতি তা ডি তি জজ ৬৬ ৫ ৯ চিত ৯৬ ৩৯ টা 
০:০:50689-47514115708087152, 
নিল 
প্রতিপন্নকারী-_আমার আগে অবগত- _সেই কিতাবের যা আমার সামনে রয়েছে__ 


পা গিতিনিতার তি তি চা [গে ৬ পাতি তা 16086005 তা 
তি ১৩০ মপ1০59৮25588985 20852925265 
তাওরাতের* এবং (আমি) সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যিনি আমার পরে 

আসবেন- তার নাম “আহমাদ ; অতঃপর যখন 

০৮ি-| এাহে বনী ইসরাঈল ; ৮-আমি অবশ্যই ; 4৯.১-রাসূল ; *14 - 
আল্লাহর; +৫৩/-তোমাদের প্রতি প্রেরিত; (:--০-সত্য প্রতিপন্নকারী ; -(আমার 
আগে আগত) সেই কিতাবের, যা ; 4 3:-আমার সামনে রয়েছে- ; 7০১০ ০৮ 
তাওরাতের ; 7এবং 7৮:5:০-(আমি) সুসংবাদ দাতা ; 1৮-৮এমন একজন |. 
রাসূলের ; 1, খিনি আসবেন; ৬০4" ০আমার পরে ; লা )-তার 
নাম; 5১1-আহমাদ ; 3-অতঃপর যখন ; 


বনী ইসরাঈলের এটা ছিলো দ্বিতীয় নাফরমানী । প্রথম নাফরমানী তারা করেছিলো 


মূসা আ.-এর সাথে তাদের উত্থান যুগে । এ নাফরমানীর ফলে চিরদিনের জন্য তাদের 
ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হলো। এ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, উম্মতে 
মুহাম্মাদীকে সতর্ক করে দেয়া । যাতে তারাও বনী ইসরাঈলের মতো আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের নাফরমানী করে আল্লাহর আযাবকে নিজেদের ওপর আবশ্যিক করে না নেয়। 
(তাফহীম) 


৭. আলোচ্য আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই এখানে প্রজোষ্য- 

এক £ আমি কোনো নতুন ও অভিনব নবী নই। আমার আগে মূসা আ. যে দীন বা 
জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন, আমিও সেই দীন নিয়ে এসেছি। আমি তাওরাতের 
সত্যতা ঘোষণা করছি। ইতিপূর্বে আগত সকল রাসূলই তাদের আগের নবীদের 
সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি তার ব্যতিক্রম নই। সুতরাং তোমরা আমার 
রিসালাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতে পারো না । 

দুই £$ আমার নিকট অতীতে নাধিলকৃত আল্লাহর কিতাব তাওরাতে আমার আগমন 
সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আমার আগমন তার সত্যতা প্রমাণ করছে। 

তিন £ আয়াতের পরবর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় যে অর্থটি প্রকাশ 
পায় তাহলো আল্লাহর রাসূল আহমাদ সা.-এর আগমন সম্পর্কে তাওরাতের দেয়া 
সুসংবাদের সত্যতা ও যথার্থতা আমি ঘোষণা করছি এবং আমি নিজেও তার 
আগমনের সুসংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। 





শ. শ. কু. ১৩/১০-_ পারা £ ২৮ 


88888৯১8 রানার 


ৃ পর্ণ পান 5 ৮৫৯৩ টানে 7 ৫&+ 1৬০১ ৮০০ | 
ূ চ্টরেহোন 549০-০০-1৪ | 

সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তিনি তাদের কাছে আসলেন, (তখন) তারা বললো-__“এটা তো এক 
প্রকাশ্য যাদু*। ৭. সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে রচনা করে 
1 $-তাদের কাছে তিনি আসলেন ; ০০াসুসপষট নিদর্শন নিয়ে; (/-(তখন) 
তারা বললো ; ০-এটা তো ১ +»..এক যাদু ;2:৮ প্রকাশ্য ।3/আর ; ০ -কে; 
শ-অধিক যালিম ; ০৮-(০*+০)-সেই ব্যক্তির চেয়ে ; /৮.-যে রচনা করে 
০-সম্পর্কে ; 4141-আল্লাহ ; 


এখানে উল্লেখ্য যে, তাওরাতে মুহাম্মাদ সা.-এর আগমনের যে সুসংবাদ দিয়েছিলো 
বাইবেল পুরাতন নিয়মের ধর্মপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৮ এবং ১৫ থেকে ১৯ 
স্ত্রোত্রে তা উল্লিখিত আছে। 


৮. অর্থাৎ আর (আমি) একজন সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যিনি আমার 
পরে আসবেন, ধার নাম হবে আহমাদ । এখানে ঈসা আ. তার পরে আগমনকারী 
রাসূলের সুসংবাদ দিয়েছেন, সাথে সাথে তিনি তার নামও বলে দিয়েছেন যে, তার 
নাম হবে আহমাদ । সেই নবী-ই হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. । সহীহ 
হাদীস থেকে প্রমাণিত মুহাম্মাদ সা.-এর অপর নাম ছিলো আহমাদ। মুসলিম, আবু 
দাউদ, তায়ালিসী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সা. ইরশাদ করেছেন, “আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি-ই সমবেতকারী ।” 

রাসূলুল্লাহ সা.-এর আরো যে কয়টি নাম ছিলো তন্মধ্যে ইঞ্জীলে আহমাদ নামটি 

| উন্লেখের কারণ সম্ভবত এটাই ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগে আরব দেশে 
“আহমাদ' নাম রাখার প্রচলন ছিলো না। এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশেষ 
নাম ছিলো। (তাফহীম, মাআরিফ) 

উল্লেখ্য যে, বর্তমান খৃষ্টান গীর্জা কর্তৃক সমর্থিত চারটি ইঞ্জীলের মধ্যে কোনোটাই 
৭০ খৃষ্টাব্দের আগে লিখা হয়নি। এসব ইঞ্জীলের লেখকদের মধ্যে কেউ-ই ঈসা আ.- 
এর শিষ্য নয়। এদের সকলে ঈসা আ.-এর পরে এ ধর্ম গ্রহণ করে ইঞ্জীলগুলো 
লিখেছিলেন। যোহন লিখিত সুসমাচার লিখা হয়েছে ঈসা আ.-এর এক শতাব্দী পরে। 
তাছাড়া এগুলোর মূল কপি যা গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয়েছিলো তা কোথাও 
সংরক্ষিত নেই । আর মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে যেসব গ্রীক পার্ুলিপি বিভিন্ন স্থান 
থেকে খুঁজে খুঁজে একত্র করা হয়েছিলো তন্মধ্যে কোনো একটিও চতুর্থ শতাব্দীর 
আগেকার নয় । কাজেই তিনশত বছরের মধ্যে এগুলো কতটা রদবদল হয়েছে তা-ও 
সঠিকভাবে বলা সন্ভব নয়। একটি বিশেষ কারণে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, 
ঘৃষ্টানরা নিজেদের ইঞ্ীলে নিজেদের ইচ্ছামতো পরিরর্তন পরিবর্ধন করা সম্পূর্ণ বৈধ ও 
সংগত মনে করতো । (তাফহীম) ৰা 
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০1৯42 21301 বিড়ি ভে 
মিথ্যা কথা১০, অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে১১, আর আল্লাহ এমন 
যালিম কাওমকে সৎপথ দেখান না। 


গত ভি 


£2০252)57-215-546541191 9 এল 55452£9 
৮. তারা চায় আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে, আর আল্লাহ 
তীর নূরকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিতকারী, যদিও (তো) অপছন্দ করে 


5%2829535-9877455979৩-1 
কাফিররা৯২। ৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত (দিক নির্দেশনা) 
১১১০০১০১০১২ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি তাকে বিজয়ী করে দেন 


১০০৮: 55)14 
অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর ; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে১৩। 

০4401-মিথ্যা কথা ; /অথচ ; ১১-তাকে ; ৯৮১4-ডাকা হচ্ছে ; ০]- -দিকে 
194-3-ইসলামের ; ; ?আর ; 2-1)-আল্লাহ ; ০%%-সৎপথ দেখান না ;₹৯৪| - 
এমন কাওমকে ; ১:55)+যালিম 60559 তারা চায় ; ৮ -ফুঁঘকারে নিভিয়ে 
দিতে ; ১৮ দূরকে ; 41)-আল্লাহর ; ১৮১৬তাদের মুখের ; ; আর ; 21) - 
আল্লাহ; /-০ পরিপূর্ণভাবে বিকশিতকারী ; ১১৬ -(৮+১৯)-তীর নূরকে ; +%যদিও ; 
. ভা) অপছন্দ করে ; 35 টি কাফিররা ।৪৯-তিনিই তো; -সেই সত্তা 
যিনি; ):১- পাঠিয়েছেন ; ;,+-(+১+১)-তার রাসূলকে ; )৮০0৭০ 
৬০৬)- -হিদায়াত (দিক নির্দেশনা) দিয়ে ; 73; ০:১জীবনব্যবস্থা ; 3০)-সত্য 
£৮$১এ-যেনো তিনি তাকে বিজয়ী করে দেন ; ০-ওপর ; ১:১/জীবনন্যবস্থার ; 
16-অন্য সকল ; +[-যদিও ; ?,৫-অপছন্দ করে ; 2:৫"5)-মুশরিকরা। 

৯. অর্থাৎ ঈসা আ. কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী যখন সেই নবী আল্লাহর পক্ষ 


থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদী নিয়ে তাদের নিকট প্রেরিত হলেন তখন তারা এটাকে সুস্পষ্ট 
যাদু তথা প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যান করলো । 


মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতকে প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো বনী ইসরাঈল | 
(তথা মূসা আ.-এর কাওম ইয়াছুদী জাতি এবং ঈসা আ.-এর উম্মত খৃণ্টান জাতি। | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আস্‌ সফ 


ট ১০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা নবুওয়াত দাবীকারী এবং নবীর প্রতি 
অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে নবীর স্বরচিত বলে প্রত্যাখ্যান | 
কারীদের চেয়ে অধিক যালিম আর কেউ হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর প্রতি 
মিথ্যারোপ। (তাফহীম) 

১১. অর্থাৎ তাদেরকে তো ইসলামের প্রতি-ই আহ্বান করা হচ্ছে, অথচ তারা এটাকে 
প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যান করছে। সুতরাং সেই লোকদের চেয়ে বড় যালিম বা অত্যাচারী 
আর কেউ হতে পারে না। . 
একথাটি আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন সেই লোকদের সম্পর্কে যারা ঈসা 
আ. ও মুহাম্মাদ সা.-এর মু”জিযাবলী ও প্রমাণাদি দেখার পরও তাদের নবুওয়াত 
অস্বীকার করছে। (কুরতুবী) 

১২. অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী শক্তি আল্লাহর দীন তথা ইসলামকে মুখের ফুঁ দিয়ে 
প্রদীপ নেভানোর মতো নির্মল করে দিতে চায় ; কিন্তু ইসলাম-রূপ আল্লাহর নূরকে 
এভাবে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। যেমন সন্ভব নয় আল্লাহর প্রজ্্বলিত 
সূর্যকে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয়া। কারণ গোটা বিশ্বে ইসলামকে অন্য সকল দীন বা 
জীবনব্যবস্থার ওপর দলীল-প্রমাণ দ্বারা অথবা ক্ষমতা দ্বারা তিনি বিজয়ী ও প্রসারিত 
করবেন। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন__ “আমার জন্য আল্লাহ যমীনকে একত্র 
করে দিয়েছিলেন। তখন আমি পূর্ব-পশ্চিম সবই দেখেছি। আমার জন্য (যমীনের) 
যতটুকু একত্র করা হয়েছিলো সেই সবের ওপর আমার উম্মতের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত 
হবে” (মুসলিম) অর্থাৎ এদীন আটরেই পূর্ব-পশ্চিমে পৌছে যাবে । (কাবীর, সাফওয়া) 

এ আয়াত তৃতীয় হিজরী সনে ওছুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে। সেই সময় ইসলাম 
শুধুমাত্র মদীনা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলো । আর রাসূলুল্লাহ সা.-ও উদ্ধৃত.হাদীসে সেই 
সময়ই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন । তখন মুসলমানদের সংখ্যাও কয়েক হাজারের বেশী ছিলো 
না। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ফলে তারা মানসিক দিক থেকে দুর্বল 
হয়ে পড়েছিলো । এমতাবস্থায় আল্সাহর ঘোষণা ও রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম বুঝা না 
গেলেও উত্তরকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিলো । (তাফহীম) 

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন ইসলাম নামক 
জীবনব্যবস্থা সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে, যেনো তিনি ইসলামী 
জীবনব্যবস্থাকে অন্য যতসব জীবনব্যবস্থা দুনিয়াতে আছে সেসবগুলোর ওপর বিজয়ী 
করে দেন। ইসলামী জীবনব্যবস্থা কয়েক প্রকারে বিজয়ী হতে পারে__ 

এক ঃ সামরিক ও প্রশাসনিক বিজয় অর্থাৎ ইসলামপন্থীরাই ইসলামী বিধি-বিধান মতে 
রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ।কুরআন এবংসুন্নাহ-ই হবে সেই রাষ্ট্রের সংবিধান। রাসূলুল্লাহ সা.- 
এর যুগে, খোলাফায়ে রাশেদুন এবং তার পরে এভাবে ইসলাম বিজয়ী ছিলো । কুরআন এবং 
সুন্নাহ-ই ছিলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি । অতঃপর বিভিন্ন কারণে ইসলাম বিজয়ের 
অবস্থানে থাকেনি। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম আবার বিজয়ী হবে। 
ইতিমধ্যে ইসলামের বিজয়-আলামত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ্‌ সূরা আস্‌ সফ 


টি দুই ঃ মূলভিত্তি ও যুক্তিগত বিজয়_ _রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান্নী 
কাল পর্যন্ত এ বিজয় অব্যাহত রয়েছে। কারণ ইসলামের মূলভিত্তি আল কুরআনের 
সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ক্রুটিমুক্ত এবং ইসলামী শরীয়তের 
ভিত্তি ও শাখা-প্রশাথায় কোনো প্রকার. দুর্বলতা নেই। 

আল কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত আছে ও থাকবে। কেননা এ 
কিতাবকে সকল প্রকার বিকৃতি থেকে হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। এ 
কিতাবের বিধান সর্বকালে সকল দেশ ও জাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য । ব্যক্তি ও 
সমষ্টি উভয়ের জন্যই আল কুরআনের বিধান কল্যাণকর 


এসব কারণেই ইসলাম আজ পর্যস্ত দুনিয়ার অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের ওপর 
বিজয়ী শক্তি হিসেবে চিহ্িত হয়ে আছে। এজন্যই সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের প্রতি 
অধুনা সারা দুনিয়ার মানুষের আগ্রহ ক্রমান্য়েই বাড়ছে। মানুষ তাদের ্রান্ত ধর্ম ত্যাগ 
করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসছে। 


সুতরাং ইসলামের বিজয় দ্বারা অন্য ধর্মসমূহের বিলুপ্তি বুঝায় না। এর অর্থ সকল 
ধর্মের ওপর ইসলামের প্রাধান্য থাকা । 


১ম রুকৃ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. আল্লাহ তা'আলা-ই একমাত্র পরাক্রমশালী ও এজ্জাময় সতা । আর সে জন্যই আসমান ও যমীনের 
সকল সৃষ্টি সদা-সবর্দা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ তথা তাঁর পাবিরতা মহিমা ঘোষণায় রত আছে । 


২. সকল সৃষ্টির মতো মানুষেরও অপরিহার্য কতব্য আল্লাহর বিধানের এতি অনুগত থাকা তথা 
সকল কাজে আল্লাহকে স্বরণ রাখা । 


৩. মৌখিকভাবে ঈমানের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং জীবনের 
সকল পধার্য়ে কমের্র মাধমে তা এমাণ করা ঈমানের দাবী । 

8. মৌখিক দাবীর সাথে অন্তরের বিশ্বাস ও কাজে তার এতিফলন না থাকা নিফাকের পরিচায়ক । 
আর নিফাক বা মুনাফিকী আল্লাহর নিকট অত্যভ ক্রোধ উদ্বেককর ব্যাপার 

৫. মুনাফিকদের স্থান হবে জাহারামের তলদেশে যা থেকে মুভির কোনো উপায় থাকবে না । 

৬. আল্লাহ তা'আলা সেসব মু'মিনকে ভালোবাসেন, যারা আল্লাহর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার 
জন্য সীসাঢালা দেয়ালের মতো এক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে সংখাম করে । সুতরাং আল্লাহর তিয় 
পাত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর পথে সংখাযের বিকল্প নেই |. 

৭. এক্যবন্ধভাবে সংখাম করা একমাত্র জামায়াতবন্ধ হওয়ার মাধ্যমেই স্ব | সুতরাং জামায়াতী 
জীবন যাপনই আল্লাহর ধ্রিয় পাত্র হওয়ার একমাত্র পথ । 

৮. সকল নবী-রাসূল-ই দীন এতিষ্ঠার আন্দোলনে যুলুম-নিধার্তনের সন্থধীন হয়েছিলেন । সুতরাং 
সত্য-সঠিক ইসলামী আন্দোলনকারীরা যুলুম-নিার্তনের সন্খীন হবে-_-এটাই আন্দোলন সঠিক 
হওয়ার এমাণ । ূ্‌ 

৯. হিদায়াত তথা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাইতে হবে । 

॥ যারা নিজেরা হিদায়াত পেতে চায় না, আল্লাহ সেসব পাপাচারীকে হিদায়াত দান করেন না। 
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টি ১০. যারা নিজেরা ঈমান-ইসলামের পথে চলতে আগহী হয়ে এ পথে এগিয়ে আসেন, অ 
| তাদেরকে সে পথে এগিয়ে যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন । ॥ 
১১. যারা লাফরমানী ও পাপের পথে চলতে আথহী আল্লাহ তাদেরকে সে পথে চলারও যাবতীয় | 
উপায়-উপাদানের ব্যবস্থা করে দেন । | 
১২. মূসা আ. এবং ঈসা আ. উভয় নবী-ই আল্লাহ-বিরোধী শক্তির চরম বিরোধিতার মুখোমুখী | 
হয়েছিলেন । কিতু তাঁরা এ পথ থেকে সরে আসেননি । স্বৃতরাং কোনো পরিহ্থিতিতেই দীনী 
আন্দোলন থেকে সরে আসার সুযোগ নেই । 

১৩. মূসা আ. এবং ঈসা আ.-এর ওপর অবতীর আসমানী কিতাবেই আখেরী নবী মৃহান্াদ সা.- | 
এর আবিভার্বের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে । এটা শেষ নবীর নবুওয়াতের সত্যতার অন্যতম এমাণ । 
১৪. সকল নবীর দাওয়াত একই ছিল । সুতরাং শেষ নবীর আগমনের পরে তার ওপর ঈমান | 
আনা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য । 
১৫. শেষ 'নবীর আগমনের পরে আগেকার সকল নবীর ধর্ম-ই বাতিল হয়ে গেছে । তাই 
আখিরাতে মুক্তির জন্য ইসলাম এহণের বিকল্প কোলো ব্যবস্থা আদৌ নেই। | 

১৬. ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে এত্যাখ্যান করা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপের নাযার । আল্লাহর | 
ওপর মিথ্যারোপকারীরা সবচেয়ে বড় অত্যাচারী । আর অত্যাচারীদের আখিরাতে মুক্তি লাভের | 
স্থযোগ হবে না। 

১৭, আল্লাহ-বিরোধী শক্তি আল্লাহর নূর ইসলামকে নিমুর্ল করার জন্য যতো চেষ্টা-ই করদ্ক না 
কেনো, তা কখনো সব হবে না, কারণ আল্লাহ নিজেই তাঁর নূর তথা ইসলামকে বিকশিত করার | 
দায়িত্ব নিয়েছেন । | 
১৮. কাফির মুশরিকদের জন্য যতোই অসহনীয় হোক না কেনো আল্লাহই তাঁর দীন ইসলামকে 
বিকশিত করবেন, কেননা কিয়ামত পর্যর্ত অনাগত সকল মানুষের জন্য ইসলাম-ই হবে একমাত্র 
সত্য জীবনব্যবস্থা / 

১৯, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই আল্লাহ তাঁর ধ্রিয় রাসূল সা.-কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন । 
রাসূল তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন । অতঃপর এ দীনকে বিজয়ী করার সংথাম চালিয়ে 
যাওয়ার দায়িত্ব মুসলিম উদ্দাহর ওপর চেপেছে । ৰ 

২০. দাতার রি 
আখিরাতে তাদের মুজির পথ সুগম হবে । - 
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99625 ০88) 995 | 
১০. হে যারা ঈমান এনেছো ! আমি কি তোমাদেরকে এমর্ন একটি ব্যবসায়ের” 
সন্ধান দেবো যো) তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দেবে 

পানি ০টি পানা ৬ ৯ পানি পানি চিতা ৭ পাটি ৯০ 

১০7182195-8০965০5 55945998555 

১১. (তা হলো) তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রত ও তীর রাসূলের প্রতি এবং 
জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও 
€914:0-হে ; 24-3-যারা ; (৮:-ঈমান এনেছো ; ) কি; *£৩%- ৩৯ )- 

আমি তোমাদেরকে সন্ধান দেবো ; ৮৪০ ৬৫-০-এমন একটি ব্যবসায়ের ;1-৮4:- 

(-৯.০)-তোমাদেরকে মুক্তি দেবে ; ৮৮থেকে ০/০-*-এক আযাব //৮হ| - 

যন্ত্রণাদায়ক ।€১,--তো হলো) তোমরা ঈমান আনবে ; ১100119 )- 

আল্লাহর প্রতি ; ও; 1৮+৮0৭৯+-তার রাসূলের প্রতি ; 7এবং ; ? ১৬০ 

জিহাদ করবে ; ৮. :৮১-পথে ; “10-আল্লাহর ; 1৫190 5+4/৯৮+৯)- 

তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ; /-ও ; 


১৪. এখানে যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ ও তার বান্দাহর মধ্যে 
ব্যবসা। সূরা তাওবার ১১১ আয়াতে বলা হয়েছে-_“আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের 
বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন।” ব্যবসা হলো কোনো বস্তুর 
বিনিময়ে কোনো বস্তু গ্রহণ করা। মানুষ তার অর্থ, সময়, শ্রম এবং মেধা ও যোগ্যতা 
বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের জন্য । এ দিক থেকেই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি 
ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে “ব্যবসা' বলা হয়েছে। ব্যবসা যেমন 
ব্যবসায়ীকে দারিদ্ব্যের কষ্ট থেকে মুক্ত রাখে, তেমনি আল্লাহ ও তীর রাসূলের প্রতি 
ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদও ব্যক্তিকে আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে মুক্ত | 
রাখবে । (কাবীর, তাফহীম) 


১৫. ঈমানদারদেরকে ঈমান আনার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, যারা মৌখিকভাবে 
ঈমান আনার দাবী করছে তারা যেনো পরিপূর্ণভাবে তথা নিষ্ঠাবান মুমিন হয়ে যায়। 
মৌখিক ঈমান দ্বারা ঈমান পূর্ণ হয় না। যে বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে তার জন্য 

| সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরী থাকার মাধ্যমেই ঈমান পরিপূর্ণ হয়। | 
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টি ৯০০৯ ৯টি তা নিপাত িটিকিটিপানি নি 8 তা কি্পিনিতা সিটি 5 ৯০টি ৭৫ ৯2 ! ঞ ৪ নবী 
রাহাত 
তোমাদের জীবন দিয়ে ; এটাই তোমাদের__তোমাদের জন্য উত্তম, রানেরেনেরেরা 
১১১০১০১০১৪১১৬১১১০৪৬০ 
নত পাতি তা পাতাটি নাতি পা সাজ 
,592৮-8£3509552800-65১৮5 
এমন এক জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে বহমান রয়েছে নহরসমূহ আর (রয়েছে) সেই 
চিরস্থায়ী জান্নাতে মনোরম বাসগৃহসমূহ . 
গু ৮০৪ পাত ১ পাঅগ্ডদিণা পাতা চঠে 28 নি, পানি ০ ৪৩1 
20৩০ উঠ 350127 
এটাই মহাসফলতা১'। ১৩. আর (রয়েছে) অপর একটি জিনিস যা তোমরা পছন্দ 
করো-_-(তা হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়,১৮ 


+৫০-(+৮+9)-তোমাদের জীবন দিয়ে ;74১এটাই তোমাদের ;%:-৮ - 
উত্তম; +৫-তোমাদের জন্য ; যদি ; 9১0০51:4-তোমরা জানতে । €১:2১4-তিনি 
(আল্লাহ) ক্ষমা করে দেবেন ;7-তোমাদেরকে ; ১৫-৯৮৮১ তোমাদের 
গুনাহসমূহ ; 5-এবং ; ০4৯৬-৫৮*০৯৯- -তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; ০- 
এমন এক জান্নাতে ; ৮প০-বহমান রয়েছে ; (৫০৯5 ৮৮৫৬০৪৭৮০)-যার 
তলদেশ দিয়ে ; /4৭-নহরসমূহ ; /আর ; ১.০ রয়েছে) বাসগৃহসমূহ ; 22৮- 
মনোরম ; ০৫ :%-সেই জান্নাতে ;১১-চিরস্থায়ী ; 0১এটাই ; 2-সফলতা ; 
(৯-মহা ।€9/আর ; 11-(রয়েছে) অপর একটি জিনিস ; 4১০৯ -(৩৯% 
৬)-যা তোমরা পছন্দ করো ; +:-/-€তো হলো) সাহায্য ; 3০পক্ষ থেকে ; ০17 
আল্লাহর ; /-ও ;(3-বিজয় ;€-+,$-নিকটবর্তী; 

১৬. অর্থাৎ জিহাদ করো দীনের দুশমনদের সাথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে। 
ইমাম রাষী বলেছেন, জিহাদ তিন প্রকার. . 

এক £ নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা তথা নিজের ইচ্ছা বা' প্রবৃত্তির পূজা থেকে 
মনকে বিরত রাখা। 

দুই ঃ অন্যান্য সৃষ্টিজগতের সাথে জিহাদ করা । অর্থাৎ সৃষ্টিজপতের কাছে কিছু 
] পাওয়ার লোভ-লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা । 


তিন $ আল্লাহর দুশমনদের সাথে জিহাদ করা। অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা || 
করার জন্য জান-মাল কুরবানী করা। (কাবীর্) . 





পারা £ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন 2888 


ূ টিটি 02191 
আর (হে নবী) আপনি মুমিনদেরকে (এ) সুসংবাদ দিয়ে দিন। ১৪. হে যারা ঈমান 
৯৬১১১১০১৫১৬ ১০৯১১ 


নি, ধনটা ডি/০ 
আমার সাহায্যকারী £” তেখন) বললো 

তক 174 মি পাজি ক্জ জে * রিপন এ পালাকি 

নিজে রত 
ইসরাঈল থেকে একটি দল এবং 


আর (হে নবী); ০4আপনি (এ) সুসংবাদ দিন ; ০:১/-মু'মিনদেরকে। ৫ 
(0 “হে; 3:50-যারা ; (:-ঈমান এনেছো ; (2১৪-তোমরা হয়ে যাও ;4০)- 
সাহায্যকারী ; *1-আল্লাহর ; (2-যেমন ; 0৩-বলেছিলেন ; /-.+৮ ঈসা ; ১: 
2৮ মারইয়ামের পুত্র ; 044) হাওয়ারীদেরকে ; ০.কে হবে ;45,--আমার 
সাহায্যকারী ; 40-ডোকার কাজে) দিকে ; *|1-আল্লাহর ; )--তেখন) বললো ; 
১৮১0স)-হাওয়ারীরা ; ১৯-আমরাই হবো ; /-সাহায্যকারী ; 414-আল্লাহর ; 
-2-054+-)-অতঃপর ঈমান আনলো ; £4৬-একটি দল ; ১১-থেকে ; ণ 
0:০4-বনী ইসরাঈলের ; এবং ; 

১৭. আল্লাহর সাথে কৃত ব্যবসায়ের আসল মুনাফা হলো-__ প্রথমত, আখিরাতে 
আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া । দ্বিতীয়ত, গুনাহসমূহ মাফ হওয়া । তৃতীয়ত, 
চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করা। এখানে পরকালের জীবনে যে 
ফল পাওয়া যাবে তা আগে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মুমিনের কাম্য হওয়া 
উচিত পরকালের সফলতা । 

১৮. অর্থাৎ তোমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও রয়েছে একটি বড় নিয়ামত, যা 
তোমাদের একান্ত পছন্দ। আর তা হলো আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় । 


এখানে “নিকটবর্তাঁ বিজয়” দ্বারা তখনকার সময় মন্ধা বিজয় বুঝানো হলেও এর 
দ্বারা পরবরতীকালের যে কোনো বিজয় হতে পারে। কারণ হক ও বাতিলের সংঘর্ষ 
কিয়ামত পর্যস্ত চলতে থাকবে । সুতরাং এর দ্বারা দুনিয়ার যে কোনো স্থানে মু'মিনদের 
২5858155575055855851 ৃ 





শ. শ. কু. ১৩/১১-- পারা £ ২৮ 


১9265৮502০5 
| কুফরী করলো একটি দল ; অবশেষে আমি সাহায্য করলাম তাদেরকে যারা ঈমান | 
| এনেছিলো তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে ফলে তারাই হলো বিজয়ী২১। ৰ 
| ০১-কুফরী করলো ; £2-একটি দল ; 440-অবশেষে আমি সাহায্য করলাম ; | 

0:-1-তাদেরকে যারা ; 1-ঈমান এনেছিলো ;:4-বিরুদ্ধে ; ৮৯১০ “তাদের | 
| দুশমনদের ; [১--০৩-৫৯-৮+-)-ফলে তারাই হলো ; ০:৮-বিজয়ী। 


১৯. “হাওয়ারী' হলো ঈসা আ. -এর নির্বাচিত শিষ্যমণ্ডলী । এরাই সর্বপ্রথম তার প্রতি | 
| ঈমান এনেছিলো। তারা সংখ্যায় ছিলো ১২ (বার) জন। 'হাওয়ারী” শব্দটি হুর" শব্দ | 
| থেকে উদ্ভৃত। “হুর' শব্দের অর্থ নির্ভেজাল সাদা" । (জালালাইন) ৰ 


২০. “আল্লাহর সাহায্যকারী" দ্বারা এমন কথা বুঝানো হয়নি যে, আল্লাহ কোনো 
| ব্যাপারে তার বান্দাহ বা তার কোনো সৃষ্টির স্বুখাপেক্ষী ৷ (নাউযুবিল্লাহ) ৃ 
| আল্লাহ তাআলা তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা কোনো বান্দাকে বাধ্যতা মূলকভাবে | 
| ঈমানদার ও দীনের অনুগত বানান না ; বরং যে সীমিত ক্ষেত্রে বান্দাহকে কুফর বা | 
| ঈমান এবং আনুগত্য বা নাফরমানীর স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে ||. 
বান্দাহকে ঈমানদার ও দীনের অনুগত বানানোর জন্য নবী-রাসূল ও আসমানী | 
| কিতাবের সাহায্যে উপদেশ, নসীহত, শিক্ষাদান এবং বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার পথ | 
| অবলম্বন করেন। যারা স্বেচ্ছায় নিজের আগ্রহে তা গ্রহণ করবে তারা মু'মিন ; যারা তা | 
কাজে পরিণত করে তারা মুসলিম, অনুগত বান্দাহ ও আবিদ ; যারা আল্লাহকে ভয় | 
| করে সতকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে তারা মুত্তাকী ; সৎকর্মে অগ্রগামীরা মুহসিন । | 
| আর যারা নবী-রাসূলের শিক্ষানুসারে নিজের জীবন গড়ার সাথে সাথে আল্লাহর | 
॥ বান্দাহদের এ পথে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এবং পাপাচারের স্থলে আল্লাহর আনুগত্যের 
| বিধান কায়েমের জন্য নিরত্তর কাজ করে যায় আল্লাহ তাদেরকে কুরআন মাজীদের | 
বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেছেন। 


২১. ঈসা আ.-কে যখন আসমানে তুলে নেয়া হলো, তখন তার উম্মত তিন দলে | 
বিভক্ত হয়ে গেলো। একদল বললো-_তিনি আল্লাহ ছিলেন, তাই তিনি আসমানে | 
উঠে গেছেন। দ্বিতীয় দল বললো-__তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন। আল্লাহ তাকে নিজের 
নিকট উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তৃতীয় দল বললো-_তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল 
ছিলেন, আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। এ তৃতীয় দলটি ছিলো প্রকৃত | 
মু'মিন । প্রথম দুটো দল ছিলো কাফির । তারা এঁক্যবদ্ধ হয়ে মুমিন দলটির সাথে 7 
| যুদ্ধে লিপ্ত হলো ৷ মু'মিন দলটিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো । শেষ নবী মুহাম্মাদ | 
| সা.-এর আগমন পর্যন্ত তারা নির্যাতিত ও নির্বাসিত ছিলো । অতঃপর তারা কাফিরদের | 
| ওপর বিজয়ী হলো। (কাবীর) 
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পারা ৪২৮ 


আল্লামা মওদূদী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-__ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান 
| এনেছে খৃষ্টান ও মুসলমানরা, আর ইয়াহুদীরা তার প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার | 
| করেছে। আর আল্লাহ উভয় জাতিকে ঈসা মসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকারকারী | 
লোকদের ওপর বিজয়ী করেছেন। একথাটি আল্লাহ এখানে এজন্য বলেছেন, যাতে | 
| মুসলমান বুঝতে পারে যে, অতীতে যেভাবে ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমানদার লোকেরা 
| তাকে অস্বীকারকারী লোকদের ওপর বিজয়ী হয়েছিলো, ঠিক তেমনি শেষ নবীর প্রতি 
ঈমানদার লোকেরাও তাকে অমান্যকারী লোকদের ওপর বিজয়ী হবে । (তাফহীম) 


২য় রুকৃ* (১০-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা ৃ 
১. একজন ব্যবসায়ী যেষন তার ব্যবসায়ে নিজের পুঁজি, শ্রম, মেধা ও যোগাতা বিনিয়োগ করে, | 
| ঠিক তেমনি আমাদেরকে দুনিয়ায় শাভি ও আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে সবকিছু বিনিয়োগ করতে | 
| হবে। | 
২. আলাহ তা'আলার নিকট আমাদের জান-মাল সবই জায়াতের বিনিময়ে বাক্রিত সুতরাং জান- 
| মাল আল্লাহর পথে ছাড়া অন্যত্র ব্যয় করার কোনো অধিকার আমাদের নেই | 
৩. আমাদের জান-মাল আল্লাহর নিকট বিক্রিত হলেও আল্লাহ আমাদের কাছেই রেখে দিয়েছেন | 
এবং তার নিদের্শিত পথে ব্যয় করার নিদের্শ দিয়েছেন । 
৪. আল্লাহর কাছে বিক্রিত আমাদের জান-মাল তার নিদেঁশিত পথে ব্যয় করলেই তীর বীনিময়- | 
মূল্য হিসেবে আখিরাতে চিরস্থায়ী জারাত পাওয়া যাবে । | 


৫. আল্লাহর নিদেরশিত পচে তারই দেয়া জান-মাল বায় করতে গিয়ে যেসব ক্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে | 

॥ যাবে, তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন, তা-ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন । 

৬. আখিরাতে আলাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করতে পারাই মানব জীবনের একমার ও সবচেয়ে | 
উত্তম সফলতা । 


৭. আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভে ব্যর্থ হওয়াই মানব জীবনের চূড়া ব্যর্থতা । 
৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে তারই দেয়া জান-মাল ছারা জিহাদ | 
করার ফলে দুনিয়াতেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ হবে । 

৯. দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় লাভ করা এবং আখিরাতে তাঁর ক্ষমা ও জান্াত | 

| লাভ করার বিকল্প আর কোনো পথ নেই । এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য সবোর্তিম | 

বাদ । 

১০. আল্লাহ এদত সুসংবাদ অনুসারে যারা ঈমান ও জিহাদকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য 
বানিয়ে নেবে, তারাই আল্লাহর সাহায্যকারী বলে গণ হবে ॥ 

১১. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংথামে যারা রত আছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য | 
করবেন-_-এটা আল্লাহরই ওয়াদা । | 
১২. অতীতের নবী-রাসূলদের জীবনে এর সুস্পষ্ট এমাণ বিদ্যমান রয়েছে । স্বৃতরাং ঈমান ও জিহাদের 
পথেই আমাদেরকে চলতে হকে__এটাই একমাত্র পথ । 


3 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সুরা আল জুমু'আহ 


সূরার নবম আয়াতে উল্লিখিত আল জুমু“আহ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা 

হয়েছে । আল জুমু"আহ শব্দ দ্বারা জুমু'আর নামায বুঝানো হয়েছে, এতে জুমুআর 
নামাযের কিছু বিধি-বিধান বর্ণিত হলেও শব্দটি সূরার সামষ্টিক শিরোনাম নয়। 
অন্যান্য সূরার মতো পরিচয় হিসেবে নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। (তাফহীম, সাফওয়া) 


াবিশ্পেন্স সমক্সকাজ্ল 

আবু হুরায়রা রা. এবং ইবনে সায়াদের বর্ণনা অনুসারে ৭ম হিজরীতে ইয়াহুদীদের 
| প্রাণকেন্দ্র খায়বার বিজয়ের পর এ সূরার প্রথম. রুকৃ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। 
থায়বার বিজয়ে ইয়াহুদীদের বসতিগুলো যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিলো 
তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধন করে সূরার প্রথম রুকৃ*র আয়াতসমূহ 
নাযিল করেছেন। 


সূরার দ্বিতীয় রুকৃ'র আয়াতসমূহ হিজরতের পর পরই নাযিল হয়েছে। কেননা 


রাসূলুল্লাহ সা. যখন হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হয়ে প্রথম দিনেই জুমু'আর 
নামায কায়েম করেন। আর এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জুমু'আর নামায 
ধারাবাহিকভাবে শুরু হওয়ার পর তাদেরকে জুমুআর নামায তথা দীনী সভা- 
সম্মেলনের রীতিনীতি ও আদব-কায়দা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই সূরার দ্বিতীয় রুকৃ*র 
আয়াতসমূহ নাধিল করা হয়েছে। (তাফহীম) 


আলোচ্য ব্িক্বস্স 

আগেই বলা হয়েছে যে, সূরার প্রথম রুকু*র আয়াতসমূহ ইয়াহুদীদের সম্বোধন করে 
নাধিল হয়েছে। ইয়াহুদীরা ছিলো আরব উপদ্বীপে “দাওয়াতে ইসলামী'র বাধাদান- 
কারী একটি শক্তি। কিন্তু মুসলমানদের হাতে তাদের যখন চূড়ান্তভাবে পতন হয়, 
তখন তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় 
তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হতো। তখন তাদেরকে 
সদ্বোধন করে সুরার প্রথম রুকৃ'তে তিনটি কথা বলা হয়েছে £ 


এক ঃ ইয়াহুদীরাও রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো । কারণ তাওরাতে 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তবে তাদের ধারণা ছিলো, 
তিনি তাদের মধ্যে তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে আসবেন ; কিন্তু যখন তাদের ধারণার 
| বিপরীত তিনি বনী ইসমাঈল-__তাদের ভাষায় উন্মীদের মধ্য থেকে আসলেন, তখন | 
[তারা তাকে অস্বীকার করে বসলো--শুধু তাই নয়, তারা অন্যান্য লোককেও তার | 
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নিগার রা জামাতা 


্টিরিসালাতকে অস্বীকার করতে উৎসাহ দিতে লাগলো এবং বিভিন্নভাবে বাধা দিভে 

পু লাগলো। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইরশাদ করেন যে, | 
নবুওয়াত হলো আল্লাহ তাআলার দয়ার দান। তিনি যাকে চান তাকেই তিনি তা দান 
করেন। এটা কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার নয়। 


দুই £ দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদী জাতিকে তাওরাত দিয়ে তার বিধি-বিধান 
মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা তাওরাত থেকে কোনো ফায়েদা লাভ 
করতে পারেনি। তাদের অবস্থা সেই গাধার মতো যার পিঠে কিতাব বহন করা হয় ; 
কিন্তু তা থেকে গাধা কিছুমাত্র উপকার লাভে সমর্থ হয় না। আর ইয়াহুদীদের ডু্ানবুদ্ধি 
থাকা সত্তেও তারা আসমানী কিতাব থেকে লাভবান হতে পারছে না। সুতরাং তারা 
গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট । 


তিন ঃ কুকৃ*র শেষ দিকে তাদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের দাবি 
অনুসারে তোমরা যদি আল্লাহর “আওলিয়া' বা প্রিয় বন্ধু হয়ে থাকো, তাহলে তার 
সাথে হওয়া সাক্ষাত লাভের জন্য তোমরা মৃত্যু কামনা করো। কারণ মৃত্যু ছাড়া | 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভের বিকল্প পথ নেই। আর আল্লাহর প্রিয় বন্ধগণ তাঁর 
সাক্ষাত লাভের জন্য সর্বদা উদত্বীব থাকে । আসলে তোমরা নিজেরাই জানো যে, 
তোমাদের দাবি সত্য নয়। আর জানো বলেই তোমরা মৃত্যুকে ভয় পাও । 
(তাফহীম, যিলাল, সাফওয়া) 


সুরার শেষ রুকৃ*তে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, যখন তোমরা জুমু'আর 

জন্য মুয়াধযিনের আযান বা আহ্বান শুনতে পাও তখনই তোমরা তোমাদের 
বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে এবং জীবনের অন্যসব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে মাসজিদের 
দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও। (সাফওয়া, রম্ছুল কুরআন, যিলাল, তাফহীম) 


পা 
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০০2 ০70 
১. যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবকিছুই আল্লাহ্‌র পবিব্রতা- | 
মহিমা ঘোষণা করে-_যিনি একমাত্র অধিপতি, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী 


91শণ2-৮5855ত2410া। 59 ৰ 
্জ্রাময়১। ২. তিনিই সেই সত্তা যিনি উ্মীদের মধ্যে তাঁদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসূল ঈ 
| হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে তীর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান এবং | 
৪০--সবকিছুই পবিভ্রতা মহিমা ঘোষণা করে ; “1-আল্লাহর ; ০-যা কিছু আছে; | 
০০৯০: ৯-আসমানে ; /এবং ; যা কিছু আছে ;১১1 ৮-যমীনে এ] - | 
একমাত্র অধিপতি ; /.)-অতি পবিত্র ; ১১1-মহাপরাক্রমশালী ; পে] - 


প্রজ্ঞাময় ।32»-তিনিই : :১--সেই সত্তা যিনি ; -পাঠিয়েছেন ; মধ্যে ; | 
৮1-উম্ীদের ; খ৮)-একজনকে রাসূল হিসেবে ; +৫৯৮)-তাদেরই মধ্য | 
থেকে ; (:৫-যিনি পাঠ করে শোনান ; +৮:--তাদের সামনে ; “-তার আয়াত- 
সমূহ ; এবং; 


১. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর পবিভ্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে এবং 
সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও | 
পবিত্র ৷ ইয়াহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্রে ধারণা থেকে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল.করে | 
| রেখেছে যে, মূসা আ. কর্তৃক প্রদত্ত শেষ নবী আগমনের সুসংবাদ অনুসারে তিনি বনী | 
ইসরাঈলের মধ্য থেকে আসবেন-_এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা | 
| কারো আত্মীয় নন। তিনি পক্ষপাতিত্রে দুর্বলতা থেকে পবিত্র। কোনো জাতি-গোষ্ঠী 
তার এমন প্রিয়পাত্র নয় যে, তারা যাই করুক না কেনো তার দয়া-অনুগ্রহ তাদের জন্যই | 
বর্ষিত হতে থাকবে । আর কোনো জাতি-গোষ্ঠীর সাথে তার এমন কোনো শক্রতা নেই | 
| যে, তাদের মধ্যে সব রকমের সদগুণ থাকা সন্ত্বেও ভাপা তার দয়া-অনুগ্বহ থেকে | 

বঞ্চিত থাকবে । তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়-__তিনি যাকে চান তার রিসালাতের | 
| জন্য মনোনীত করবেন এবং তীর সিদ্ধান্তই যথার্থ ও বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত। তার | 
সিদ্ধান্ত সকল প্রকার ভুল-ক্রটি থেকে মুক্ত। তিনি মহাপবিত্র, তাই তিনি পক্ষপাতিত্্‌ 
॥ থেকেও মুক্ত । তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের শক্তি কারো নেই। | 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন 188 
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ডিভি ডিল 44 
যদিও তারা ইতোপূর্বে ছিলো সৃষ্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিতঃ। 


| :3%-(৮৩৯)-তাদেরকে পবিত্র-সুসজ করেন; ০আর ;:4-৫৮45)- 
| তাদেরকে শিক্ষা দান করেন ; ২৩।-কিতাব ; ও ; £-$০০1-হিকমত ; ১(+5 ৰ 
)-যদিও ; (।-৫-তারা ছিলো ; 4$ ৮৮ইতোপূর্বে ;,/4-০ ০-পৎষ্টতায 
নিমজ্জিত ; ; ০৮ সুস্পষ্ট । ূ 


২. উম্মী (৬) অর্থ লেখাপড়া না জানা লোক । এখানে আরব জািভক “উন্মী' খলা 
হয়েছে। কারণ তাদের অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানতো না । রাসূলুল্লাহ সা. নিজের | 
অঙুলীর নির্দেশে বলেছেন__মাস এ রকম এ রকম হয়ে থাকে । অতঃপর তিনি 
বলেছেন, 'আমরা হলাম উম্মী জাতি, হিসাবও জানি না, লিখতেও জানি না'। যারা | 
লেখাপড়া জানে না তাদেরকে উম্মী বলা হয়েছে__-উম" বা মায়ের উদর থেকে তৃমিষ্ঠ | 
হওয়ার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ লেখা পড়া পরিশ্রম করেই শিখতে হয় । (যিলাল) | 

“উম্মী” দ্বারা অ-ইসরাঈলীও হতে পারে, কারণ ইয়াহুদীরা অ-ইসরাঈলী মানুষদেরকে | 

| তাদের পরিভাষায় উন্মী বলতো। সূরা আলে ইমরানের ৭৫ আয়াতে বলা হয়েছে__ | 
“এটা (তাদের অবিশ্বাস পরায়ণ) এজন্য যে, তারা বলতো উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের 
ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।” 


অ-ইয়াহুদী বা অ-ইসরাঈলী সমাজকেও “উম্মী' বলা হয়। (যিলাল) 


ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, যাদের প্রতি কোনো কিতাব নাযিল হয়নি এবং যাদের 
| মধ্যে কোনো নবীও আসেনি তাদেরকে উশ্বী বলা হয়েছে। (কাবীর) 


৩. আল্লাহ তাআলা রাসূলের গুণাবলী ও পরিচিতি সম্পর্কে বলছেন যে, রাসূল সা. | 
| তাদেরকে তীর (আল্লাহর) আয্নাত শোনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন | 
এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। | 


তাদেরকে পবিত্র সুসভ্য করেন অর্থ তাদেরকে কুফর, শির্ক ও গুনাহ থের্কে-ুক্ত | 
| করেন। এর অর্থ ঈমান দ্বারা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেন। র 
| (কাবীর, ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া) | 


কিতাব শিক্ষা দেয়ার অর্থ কুরআন শিক্ষা দেন, আর হিকমাত অর্থ রাসূলের সুন্নাহ্‌ ও | 
| কুরআনী বিধান। (সাফওয়া, ফাতহুল কাদির) 


এখানে উল্লিখিত রাসূলের চারটি গুণাবলী প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর | 
১রাসূল। কারণ অতীতের রাসূলগণের কাজও ছিলো এ চারটি। এ সুস্পষ্ট প্রমাণগুলো এ 
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৩. আর (এ রাসূলকে পাঠানো হয়েছে) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে 

মিলিত হয়নি; আর তিনি (আল্লাহ) মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৪. এটা আল্লাহর অনুথহ-_ 

ও১/আর (এ রাসূলকে পাঠানো হয়েছে) ; ০:৮%1অন্য লোকদের জন্যও ;74০- 

তাদের ; (৮ (০-যারা এখনো মিলিত হয়নি ; -৫৯+)-তাদের সাথে ; 3 

আর ; +*-তিনি (আল্লাহ) ; £--)মহাপরাক্রমশালী ; “5০ -্রজ্ঞাময়।৪9৩4১- 
এটা ;-$-অনুগহ ; *10-আল্লাহর ; 


থাকা সত্তেও ইয়াহুদীরা রাসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে শুধুমাত্র এজন্য যে, 
তিনি এমন এক জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন, যাদেরকে তারা “উন্মী' বলে অবজ্ঞা 
করে। এটা নিঃসন্দেহে তাদের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। (তাফহীম) 


৪. অর্থাৎ এ নবীর আগমনের আগে এ জাতি (আরব জাতি) সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় | 
ডুবে ছিলো। 

উল্লিখিত কথা দ্বারা মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ ইয়াহুদীদের 
সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ইয়াহুদীদের শত শত বছর ধরে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে 


আরবদের পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলো । তারা আরবদের ধর্মীয়, নৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে সুপরিচিত ছিলো । আরবদের জীবনের কোনো 
একটি দিকও তাদের নিকট গোপন ছিলো না। সেদিকে ইংগীত করে বলা হয়েছে যে, 
মুহাম্মাদ সা.-এর নেতৃত্বে আরবদের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী তোমরা ইয়াছুদীরা ৷ ইসলাম গ্রহণের আগে আরবদের জীবন-যাত্রা কিরূপ ছিলো, 
আর ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তা তোমাদের সামনে 
আছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের জীবনও তোমাদের সামনে রয়েছে । আরবদের 
জীবনে এ পরিবর্তন সাধন একজন সত্যিকার রাসূলের অবদান ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না, এটা বুঝতে তোমাদের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সুতরাং তোমরা মুহাম্মাদ সা.- 
এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করতে পারো না। (তাফহীম) 


৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও রিসালাত শুধুমাত্র আরবদের জন্যই 
নির্ধারিত নয়, বরং দুনিয়ার সেসব জাতি-গোষ্ঠী যারা এখন পর্যন্ত ঈমানদার লোকদের 
সাথে ঈমানের ভিত্তিতে মিলিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যস্ত যতো লোক ঈমানের 
ভিত্তিতে মু'মিনদের দলভুক্ত হবে, তাদের জন্যও মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও 
রিসালাত নির্ধারিত। এ আয়াত সেসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেসব আয়াতে সুস্পষ্ট. 

|| ভাষায় বলা হয়েছে___মুহাম্মাদ সা. সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং চিরকালের জন্য 
রাসূল হিসেবে প্রেরিত। (তাফহীম) ূ 
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তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন; ; আর আল্লাহ তো সুমহান করুণার অধিকারী। 
৫. যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিলো, 


০৮01510-০৮2-06105-)0102-5 
অতঃপর তারা তা বহন (আমল) করেনিণ, তাদের উদাহরণ সেই গাধার মতো”, যে 
বই-পুস্তক বহন করে ; কতোই না নিকৃষ্ট সেই জাতির উপমা যারা 


452১-0৮$)- তিনি তা দান করেন ; ১-যাকে, তাকে ; চান ; আর ; 
4/-আল্লাহ তো ; /-অধিকারী ; ):0)-করুণার ; [সুমহান । ৫4 - ও 
উদাহরণ ; 3:30-তাদের, যাদেরকে ; 19১৯-বাহক বানানো হয়েছিলো ; 2৯: - 
তাওরাতের ; *-অতঃপর ; 2 হনাডা হা হউন ররেমি। ৬৯৮ 
মতো ; ১-স)-সেই গাধার ; /৮4-যে বহন করে ; (-৫--বই-পুস্তক ; ০৫ - 
কতোই না নিকৃষ্ট ; /-উপমা ; 7১80-সেই জাতির ; 2:2]-যারা ; 


৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শক্তি-ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার কারণেই এটা সংঘটিত হয়েছে 
যে, একটি উন্মী জাতির মধ্য থেকে তিনি এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন 
যার শিক্ষা ও আদর্শ কিয়ামত পর্যস্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে আসবে সকলের জন্যই 
সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এটা মুহাম্মাদ সা. এবং তার আনীত দীন ইসলামের 
সত্যতার পক্ষে এক জোরালো প্রমাণ । 


৭, অর্থাৎ যে লোকের ওপর তাওরাতের বিধিবিধান ও শিক্ষা মেনে চলা এবং তা 
প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি । বিশেষ করে তাওরাতে 
মুহাম্মাদ সা.-এর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তার আগমনের পর তীর 
অনুসরণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা-ও তারা মানেনি। বরং তাওরাতের ধারক-বাহক 
হওয়া সত্তেও অন্যদের সাথে তারাও দুশমনী করেছে। তাদের উদাহরণ সেই গাধার 

॥ মতো, যার পিঠে কিতাবের বোঝা বহন করা হয়েছে; কিন্তু সেই কিতাব থেকে গাধা 
কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। গাধার জ্ঞানার্জনের কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু 
তাদের মধ্যে কিতাবের জ্ঞান লাভের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা থেকে বিরত 
রয়েছে। অতএব তারা গাধা থেকেও অধম ও নিকৃষ্ট । (সাফওয়া, কুরতুবী) 


৮. অর্থাৎ গাধার. পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা চাপানো হলে যেমন গাধা বুঝতে পারে 
না বই-পুস্তকে কি বিষয় রয়েছে ; তেমনি তাওরাতের বাহক ইয়াহুদীরাও তাওরাতের 
॥ বিধি-বিধান মেনে নেয়নি । | 
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[ আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে* ; আর আল্লাহ যালিম জাতিকে সৎপথে পরিচালিত | 
ৰ করেন না। ৬. ৬-েনব) আপনি বন রি ] 
| জি এ দেল 
| (১-৫-মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; ০£৬আয়াতকে ; -4-)-আল্লাহর ; আর , »[] -] 
| আল্লাহ ; এ-4:১-সৎপথে পরিচালিত করেন না ; 7৯1-জাতিকে ; ০4)-যালিম। ] 
| $:)১(হে নবী!) আপনি বলুন ; ($£৮হে ; ০:340-যারা ; [$১৬-ইয়াহুদী হয়ে | 
| গেছো :,-যদি ; *-০)-তোমরা মনে করো ; গা (+৩)-যে, তোমরাই ; 
১টি বন্ধ: এ)-আল্লাহর ; ১১ ৮৮ছাড়া ; ১+৩4-অন্যসব মানুষ ; [ভিড 
: -(৮-)-তবে তোমরা কামনা, করো ; ০১)-ৃত্যু ; যদি: ৮৬ -তোমরা 
[| হয়ে থাকো; | 
ক ম্যাম পল 
॥ বোধশক্তিহীন প্রাণী ; আর তারা মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত জীবনবিধান ইসলাম থেকে | 
| জেন্দে বুঝে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা জ্ঞানপাপী। স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মিথ্যা বলার ; 
| অপরাধে তারা অপরাধী । | 
১০. অর্থাৎ “হে যারা মুসা আ.-এর প্রচারিত দীন ইসলাম ত্যাগ করে ইয়াহুদীবাদ 
গ্রহণ করেছো । ইয়াহুদীদেরকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এজন্য যে, সকল নবী- | 
| রাসূলের প্রচারিত দীন ছিলো ইসলাম । মূসা আ.-এর প্রচারিত দীনও ইসলাম ছিলো । | 


ইয়াহুদার সাথে সম্পর্কিত করে এ ধর্মের নাম ইয়াহুদী রাখা হয়। এটা ছিলো ইয়াহুদী 
| রাববী ও, আহবার তথা পাদ্রী-পুরোহিতদের মনগড়া মতবাদ। শত বছর' ধরে.তারা | 
| নিজেদের চিন্তা-চেতনা দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যেসব আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ; 
| মেনে আসছিলো সেগুলোই হলো ইয়াহুদী ধর্মের মূলনীতি । ঈসা আ.-এর জন্মের চার 
বছর আগে থেকে নিয়ে পঞ্চম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ মনগড়া ধর্ম গঠন হতে থাকে । এতে 
| আল্লাহর নবী-রাসূলদেব্র নিয়ে আসা হিদায়াতের নিতান্ত স্বল্প উপকরণই শামিল । 
| আছে। তা-ও আবার বিকৃত অবস্থায় এতে শামিল হয়েছে । আর এজন্যই কুরআন | 
মাজীদে তাদেরকে "হে ইয়াহুদীগণ' না বলে 'হে যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছো' বলে | 
সম্বোধন করা হয়েছে। (তাফহীম) 
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এত (১, 2৫৮,৮৮৯ ৯ পেল পা টচর্টাচোড পর্ণ ট ্ 
| (91811422205 ১02০০5050১০ ৰ 
সত্যবাদীদের শামিল১২।” ৭. কিন্তু তারা কখনও তা কামনা করবে না-_তাদের হাত আগে যা | 
র কামাই করে পাঠিয়েছে সে কারণে ; আর আল্লাহ এ যালিমদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত । | 


ূ ১:০--৮ সত্যবাদীদের শামিল 3 কিন্তু ; 4৮:-24-0+১৯২)-তারা তা কামনা | 
করবে না ;%-7-কখনো ; এসেই কারণে যা ; -.--$-আগে কামাই করে | 
| পাঠিয়েছে ; 1৮-৫৯+৬-এ)-তাদের হাত ; ?-আর 7 “4-)-আল্লাহ ;1:4 - 
ভালোভাবেই অবগত ; ০০০৩ (০১4১+০।+৮)-এ যালিমদের সম্পর্কে 


১১. অর্থাৎ তোমরা যদি অন্যসব লোকদের বাদ দিয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর | 
প্রিয়পাত্র মনে করে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা করো। কারণ মৃত্যু 
ছাড়া তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিকল্প পথ নেই। আর আন্রাহর প্রিয়পাত্র হলে | 
| তো তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তোমাদের উদগ্রীব থাকাই স্বাভাবিক । ৰ 


| এখানে ইয়াহুদী জাতির আত্মঅহংকার ও অহমিকার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। তারা | 
| নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত ও বাছাইকৃত সম্প্রদায় বলে দাবি করতো এবং | 
| আল্লাহর বন্ধুত্ব ও বিশেষ দয়ার হকদার মনে করতো । তারা কখনো বলতো-__“আমর৷ | 
আল্লাহর বরপুত্র ও প্রিয়পাত্র।” (সূরা মায়েদা £ ১৮) কখনো বলতো-_“ইয়াহুদী ছাড়া | 
অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (সুরা বাকারা £ ১১১) আবার কখনো | 
বলতো-_ “দিন কতক ছাড়া আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না।”(সৃূরা আলে 

| ইমরান £ ২৪)। (রুহুল কুরআন, তাফহীম) ূ 


১২. অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবিতে সত্যবাদী | 
হয়ে থাকো, তাহলে নিজেদের মৃত্যু কামনা করো ; কিন্তু তারা কখনো জীবন দিতে | 
রাজী নয়। তারা এটা জানতো যে, মুহাম্মাদ সা. সত্য নবী ; মৃত্যু কামনা করলেই | 
| তাদের মৃত্যু হয়ে যেতো । হাদীসে আছে-_রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-_“সেই | 
আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যু কামনা করলে কোনো ইয়াহুদী না মরে | 
| দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতো না।” (রুহুল মাআনী) | 


ইয়াহুদীদের প্রয়োজন ছিলো দুনিয়ার বুকে যেনোতেনোভাবে বেঁচে থাকা । কারণ | 
তারা জানতো-_যেসৰ অপকর্ম তারা করেছে, মৃত্যুর পর তাদেরকে সেজন্য কঠিন | 
জবাবদিহি করতে হবে। সে কারণে তারা না আল্লাহর পথে, না নিজেদের জাতির জন্য, | 
আর না নিজেদের জান-মাল ও ইফ্যত-আবরু রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত | 
| ছিলো। তারা মুশরিকদের চেয়েও বেশী কোনো না কোনোভাবে বেঁচে থাকতে | 
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পাকি +৫প০ (০৭2৭ ০960 পিন পা নি 
| দি 1101১, 50760১05146 ঈ 
৮. আপনি রা মৃতু ঘা থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়া্ছ অবশেষে তা অবশ্যই নিশ্চিত তোমাদের 
সাথে সাক্ষাতকারী, অতঃপর তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে সেই সর্ব্ঞের সামনে (যিনি জান্নে) অদৃশ্য 
০০)91-৮৮-৮ [94259 5212 
ও দৃশ্য সবই, তখন তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে সেসব সম্পর্কে, যা তোমরা. 
(দুনিয়াতে) করতে। 


(5)৯আপনি বলে দিন ; 0-নিশ্চিত ; ০৯.)-সেই মৃত্যু; 547যা ; 3৯৮ -তোমরা 
পালিয়ে বেড়াচ্ছ; 4:৮-যা থেকে ;4:6-অবশেষে তা অবশ্যই 774-21-05+5514)- 
তোমাদের সাথে সাক্ষাতকারী ; “4-অতঃপর ; 3/,-তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে; 
ঞ-সামনে ; [১সেই সর্বজ্ঞের ; ৬59/-(ঘিনি জানেন) অদৃশ্য ; +-ও 7 ৮১-২/-দৃশ্য 
সবই; 18:5:5-৫51+-)-তখন তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে ; চপ -সেসব 
সম্পর্কে যা ; ১১--৩ *::4-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে । 

করতে পারবে না ; কারণ তাদের সমস্ত কৃতকর্মই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে। মৃত্যু ভয়ই 


ইয়াহুদীদেরকে ভীরু ও কাপুরুষে পরিণত করেছিলো, যার ফলে মদীনা ও খাযরাজে 
মুসলমানদের চেয়ে তাদের সংখ্যাধিক্য থাকা এবং মুশরিক ও মুনাফিকদের সক্রিয় 
সাহায্য থাকা সত্বেও তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো এবং আরব ভূমিতে 
তাদের শক্তি চূড়ান্তভাবেই চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অপরদিকে মুসলমানরা আল্লাহর পথে 
জীবন দিতে অন্তরের গভীর থেকে কামনা করতো এবং মরণপণ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে 
পড়তো । কারণ তাদের বিশ্বাস ছিলো, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে এবং তাদের এ 
বিশ্বাসও দৃঢ় ছিলো যে, এ পথে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত । 


১৩. ইয়াহুদীদের অপকর্মের খতিয়ান অনেক বড়। যে জন্য তারা কখনো মৃত্যু 
কামনা করবে না। তারা আল্লাহর কিতাব তাওরাতে নিজেদের ইচ্ছামতো পরিবর্তন 
করেছে। তাওরাতের যে বিধান তাদের মনঃপুত নয়, তা তারা গোপন করেছে। 
তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সা.-এর নবৃওয়াতকে মেনে নিতে 
অস্বীকার করেছে। তারা অনেক নবী-রাসূলকে হত্যা করেছে। এসব অপকর্মের জন্য 
নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভালো করেই জানা আছে, এজন্যই তারা মৃত্যু থেকে 
পালিয়ে থাকতে চাইবেন । (কাবীর, ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া) 


(১ম রুকু" (-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা ) 


১. আল্লাহ তাআলা সকল একার অপৃণর্তা ও দুবর্লতা থেকে মুক্ত । আসমান-যমীনের সবকিছুই 
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৩. আল্লাহ সকল একার দোষ থেকে পরিপ্ৃণর্ভাবে মুক্ত । স্বৃতরাং তাঁর সিদ্ধাসমূহ সবাধিক ন্যায়- | 
ইনসাফ ও যুজির ভিতিতে যথার্থ । 
৪. আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রেমশালী ৷ তাই তিনি শক্তিবলে তাঁর সিদ্ধাত কারর্কির করতে | 
সক্ষম । 


৫. আল্লাহ তা আলা জ্জাময় । স্বৃতরাং তাঁর চেয়ে জ্ঞানময় ও যথার্থ সিধাতত আর কেউ এহণ 
করতে সক্ষম নয় । 


৬. উদ্্ীদের মধ্য থেকে তাদেরই মধ্যে রাসূল পাঠানোর এ সিদ্ধান্ত তাঁর পরাক্রম ও এজ্জারই 
পরিচায়ক ৷ 

৭. নবী-রাসূলদের কাজ ছিলো মানুষকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনানো, মানুষের জীবনকে 
কলুষ-কালিমা থেকে স্ুক্ত করে তাদেরকে পৰি ও সুসভ্য বানানো । 

৮. মানুষকে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান দান করা এবং সত্যকে চেনার সঠিক বুদ্ধি, যুক্তি ও কৌশল 
শিক্ষা দান করাও নবী-রাসূলদের কাজ / 

৯. নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের এদশিরত পথ ছাড়া অন্য সকল পথই পথভ্রেইতা ॥ 

১০. মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম শুধুমার তাঁর সময়কালের আরববাসীদের 
জন্যই ছিলো না, বরং তখন থেকে কিয়ামত প্যর্ত অনাগত কালের সকল মানুষের জন্য একমাত 
জীবনব্যবস্থা । 


১১. পরাক্রমশালী ও এজ্জাময় আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবহা ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা 
আল্লাহর নিকট এহণযোগা হবে না । 


১২. নবুওয়াত-রিসালাত দান মানব জাতির জন্য আল্লাহর এক মহান অনুহহ । তিনিই এ অনুথহ 
দানের মালিক, তাই তিনি যাকে চান, তা দান করেন । 

১৩. মূসা আ.-কে নবুওয়াত দিয়ে এবং তাওরাত.কিতাব দিয়ে বনী-ইসরাঈলের মুর জন্য 
ফিরআউনের নিকট পাঠানো হয়েছিলো ; কিন তারা তাওরাতের বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ 
করেনি । 

১৪. তাওয়াতের সাথে বনী ইসরাঈল নিকৃট থাণী গাধার ভুমিকা পালন করেছে । তাদের অনেকে 
আল্লাহর কিতাবকে মিথ) সাব্যস্ত করেছে । 

১৫. মুহাম্মাদ সা.-কে সবর্শেষ রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা এহণ করার 
নিদেরশ তাওরাতেই রয়েছে ; কিন্তু তারা তা অমান্য করেছে । 

১৬, সকল নবী-রাসূলের মতো মূসা আ.-এর এচারিত দীনও ছিলো ইসলাম, কিতু তা সতেও বনী 
ইসরাঈল মুসা আ.-এর পরবতী্কালে নিজেদেরকে ইয়াহুদী বানিয়ে নিয়েছিলো । 

১৭. তাওরাতের বিধি-বিধানকে ইচ্ছামতো রদবদল করে এবং শব্দ ও অর্থগত বিকাতি সাধন 
করে ইয়াহুদীরা মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিলো । 

১৮. ইয়াভ্দীরা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও মনোনীত সম্প্রদায় বলে ভাবতে থাকে এবং 

জারাত লাভের একমার হকদার বলে দাবি করে ; কিতু এটা হলো তাদের অলীক কল্পনা মার । 
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রি ১৯. যারা আল্লাহর ধিয়পাত্র, তারা দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকেই খাধান্য দেয় এবং 
| চেয়ে মৃত্যুকেই বেশী ভালোবাসে / কিন্রু ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিলো এমন যে, 5 
| কাতর ছিলো এবং যেনোতেনোভাবে বেঁচে থাকাই ছিলো তাদের আত্তরিক কামনা । 


| ২০. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন-এর সাথে মুসলমানদের আচরণও যাদি তাওরাতের সাথে | 
| ইয়াহদীদের আচরণের মতো হয় তাহলে মুসলমানদের পরিণতিও ইয়াহুদীদের চেয়ে ভিন্নতর হবে | 
না। | 
২১. দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, আমরা মুসলমানরা কুরআনকে আমাদের জীবনের সবর্ষেত্র 
থেকে বিতাড়িত করতে উঠেপড়ে লেগে আছি । এর পারিণাতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ । ৃ 
২২. দুনিয়াতে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে হলে এবং আখিরাতে জাহারামের কঠিন শাস্তি থেকে | 
রেহাই পেতে হলে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও তীর রাসূলের সুরাহ অনুসারে জীবন গড়তে | 


॥ হবে। 





3১১৭10-0205025297741 
৯. হে যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিন১৪ যখন নামাযের জন্য (তোমাদেরকে) | 
ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও 


সি 16 রা 2 ৯ রড শপ ৯০০) পান পাতা | 
৪9০1 ৩০99০০০৩147 524১৮1)55 | 
এবং ছেড়ে দাও বেচা-কেনা* এটাই ভোমাদের--ভোগাদের জন্য অভি উত্তম (কাজ) | 
যদি তোমরা জানতে । ১০. অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় ৃ 

| ৪৬হে ; 5:44.যারা ; ঈমান এনেছো ; ঠা-যখন (১ -(তোমাদেরকে) | 
ডাকা হয় ; $:০4- -(৯-৮০+০)-নামাযের জন্য ; 7৮ ১-দিনে; 2০প-জুমু'আর; ূ 
| (৮*৩-৫৯৯-)-তখন দ্রুত এগিয়ে যাও ; ; এ-দিকে ; ১$৮ধিকিরের ; 40 - | 
আল্লাহর ; ৮এবং ;1৮১-ছেড়ে দাও ; ₹57-বেচা-কেনা ; ৫4১-এটাই তোমাদের- ৃ 
| ৮-৮অতি উত্তম (কাজ) ; ৫3-তোমাদের জন্য ; ১যদি ; ১৮4--::৫-তোমরা || 
| জানতে ।69133 -অতঃপর যখন ; ০:৮-শেষ হয়ে যায় ; ১৯/-০।-নামায ; 


| ১৪. “জুমু'আহ' একটি ইসলামী পরিভাষা । জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা এ | 
দিকে জা যি জান নে কে 
উদ্দেশ্যে) একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তখনই এ দিনের নামকরণ হয় | 
ইয়াওমুল জুমু'আহ'। ৃ 


নামাযের জন্য ডাকা দ্বারা আযান বুঝানো হয়েছে, যা সারা দুনিয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত 
নামাযের জন্য প্রত্যেকটি মাসজিদে দেয়া হয়। এখানে এর দ্বারা জুমু'আর দিন যে | 
দ্বিতীয় আযান যা খতীব মিম্বরে বসার পর তার সামনে দীড়িয়ে দেয়া হয়, সেই আযান | 
বুঝানো হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে এ দ্বিতীয় আযান ছাড়া অন্য কোনো | 
আযান নামাযের আগে দেয়া হতো না। রাসূলুল্লাহ সা. মিশ্বরে বসলেই বিলাল রা. | 
মাসজিদের দরজায় দীড়িয়ে আযান দিতেন। আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর যুগেও এ | 
নিয়মই চালু ছিলো। অতঃপর উসমান রা.-এর যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে | 
তিনি “যাওরা” নামক বাজারের একটি বাড়িতে আযান দিতে নির্দেশ দেন। আবার | 
ইমাম মিষ্বরে বসার পর তীর সামনে দ্বিতীয়বার আযান দিতে বলা হয়। (রুহুল | 





শব্দে শব্দে আল কুরআন 8308808088 
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এশ06401202510-5555849-2)0 4580 1 
তখন যমীনে কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং খুঁজে নাও আল্লাহর অনুথহ থেকে,» 
আর (কর্ম ব্যাপদেশে) আল্লাহকে বেশী বেশী** স্মরণ করো, সম্ভবত তোমরা 


($-:20-05201+-9)-তখন ছড়িয়ে পড়ো ; ০৮০৭ ঞ৮-যমীনে (কর্মক্ষেত্রে) ; 7 
এবং ; 122-খুজে নাও ; থেকে ; ১০১ অনুগ্ধহ ; 44)1-আল্লাহর ; $-আর ; 
1,/)-€র্ম ব্যাপদেশে) স্মরণ করো ; ?-আল্লাহকে ; 04:$-বেশী বেশী ; +৫- 
সম্ভবত তোমরা ; 

১৫. দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার' অর্থ গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে যাওয়া । এর অর্থ দৌড়ে 
যাওয়া নয় ; কেননা নামাযের জন্য দৌড়ে যেতে রাসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। 
'আল্লাহর যিকিরের' দিকে অর্থ ইমামের “খুতবা বা উপদেশ বাণী এবং নামায 
উভয়টা । কারণ খুতবা এমন একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়, যার জন্য জুমুআর নামাযকে সংক্ষিপ্ত | 
করা হয়েছে। জুমু"আর নামায যোহরের বিকল্প, অথচ যোহরের ফরয চার রাকআত । খুতবার 
| জন্যই চার ফরয রাকআতের স্থলে দু'রাকআত করা হয়েছে। সুতরাং খুতবাও জুমু'আর 
নামাযের অংশ । ওমর রা. জুমু'আর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করার কারণ প্রসংগে বলেছেন-__ 
“খুতবার জন্যই জুমু'আর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অতএব খুতবা শোনার জন্য 
দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। (আহকামুল কুরআন-জাসসাস) 
আর বেচাকেনা ছেড়ে 'দেয়ার অর্থ যাবতীয় কাজকর্ম পরিত্যাগ করা । এতে ক্রুয়- 
বিক্রয় ও অন্য সব কাজ শামিল রয়েছে। (রুহুল মাআনী) 
তবে বিশেষ করে ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে-__সে যুগে আশেপাশের 
জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো । ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে 
সেখানে পৌছতো। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে 
পড়তো । এ কারণেই ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

১৬. নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর যমীনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ বা জীবিকা 
খুঁজে নেয়ার অর্থ এই নয় যে, নামাযের মতো এটাও ফরয বা অবশ্য কর্তব্য । বরং এর 
অর্থ শুধু এতটুকু যে, এটা করা নিষেধ নয়_এর অনুমতি আছে। জুমুআর আযান শোনামাত্র 
সব কাজ-কারবার পরিহার করার জন্য আগে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, সে কারণে এখানে বলা 
হয়েছে যে, নামায শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ও নিজ নিজ পেশাগত কাজে 
ফিরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্য রয়েছে। (তাফহীম) 
আর আল্লাহর অনুগ্রহ খুজে নেয়ার অর্থ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ বা অন্যান্য 
পেশাগত কাজের মাধ্যমে হালাল রুযী কামাই করা। হালাল রুযীকে আল্লাহর অনুগ্রহ 
এজন্য বলা হয়েছে যে, রিঘিক মূলতঃ আল্লাহরই দান-__তারই প্রদত্ত কল্যাণ। আর | 
| হালাল রুষী আল্লাহর দয়া-অনুগহ ছাড়া লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। (সাফওয়া) || 
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টি ঃ পা নি নিশি ভিলা কির তা টিপা তা তে তি নি এটি টি 
(42০5165 595577957715-87 
| সফলকাম হবে।৯৮ ১১. আর যখনই তারা দেখে কোনো ব্যবসা অথবা খেল-তামাশা | 

তখন তারা ছুটে যায় সেদিকে এবং আপনাকে রেখে যায় ৰ 


] পঞগ্৮ত আু | 
| 20552010555 ৮1195555216 5006৫ ৃ 
(॥ দীড়ানো অবস্থায়» ; আপনি বলে দিন__যা আছে আল্লাহর কাছে, তা খেল-তামাশা | 
থেকে ও ব্যবসা থেকে অতি উত্তম২ ; আর আল্লাহ হলেন ৷ 
০৩৯৬ ০০৯৩ 
০১০ 
রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ২১।” 


১৮4৪-সফলকাম হবে ।69+আর ; [»-যখনই ; ঠি)তারা দেখে ; $৬৩-কোনো | 
| ব্যবসা ; -অথবা ১1৮%-খেল-তামাশা ; (৯531 , ১-তখন তারা ছুটে যায় ; 1- | 
| সেদিকে ; 7এবং ; ৬৯ 4-0+1৯$০)-আপনাকে রেখে যায় ; (20-দীড়ানো | 
অবস্থায় ;')$-আপনি বলে দিন ; 1-যা আছে ; 2:০-কাছে ; 0-আল্লাহর ;*"5- | 
| অতি উত্তম ; 2৮-থেকে ; 4$1)1-খেল-তামাশা ; 7ও ; থেকে ; ১১৩3) -ব্যবসা; | 
| ১-আর ;:1)-আল্লাহ হলেন ; ”*2 সর্বশ্রেষ্ঠ ; :+57,)-রিযিকদাতাদের মধ্যে । 


১৭. অর্থাৎ হালাল রুযী কামাই করতে গিয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং তখনো | 
আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকো । (তাফহীম) 


এ হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, রুযী-রোযগারের যত উপায়-উপকরণ রয়েছে, । 
যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা বা কৃষিকাজ ইত্যাদিতে সকল অবস্থায়-ই | 
| আল্লাহকে ম্মরণ রাখবে, তার দেয়া সীমা লংঘন করবে না। কারো ওপর যুলুম করবে | 
| না, আমানতদারী রক্ষা করবে, ধোকা দেবে না, মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নেবে না এবং 
| কারো কোনো ক্ষতি করবে না। এটা হলো মনের কর্মের যিকির । তা ছাড়া মুখেও 
| আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাকবে । এভাবে যিকির করতে থাকলে তোমরা 
| সফলকাম হবে, অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের রুযী-রোযগারে বরকত হবে এবং | 
| আখিরাতে এর উত্তম সাওয়াব বা বিনিময় লাভ করতে সক্ষম হবে। া 


| সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেছেন-_-“আল্লাহর যিকির" অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা ; 
| যে আল্লাহর আনুগত্য না করে মুখে মুখে তাসবীহ পড়লো, সে আল্লাহর ঘিকিরকারী | 
| হবে লা। (সাফওয়া বায়হাকীর টীকা) | 


রি ১৮, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে” কথাটির অর্থ এই নয় যে, 'সম্ভবত' পি? 


শ.শ. কু. ১৩/১৩- পারা ৪ ২৮ 
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আল্লাহ তাআলার (আল্লাহ ক্ষমা করুন) কোনো সন্দেহ আছে ; বরং এতে মহাম 
| আল্লাহ তার বান্দাহকে সৃক্ষ ওয়াদা দিচ্ছেন। যেমন দুনিয়ার কোনো বাদশাহ তীর | 
কোনো কর্মচারীকে এরূপ কথা বললে সেই কর্মচারী এটাকে বাদশাহর নিশ্চিত ওয়াদা | 
হিসেবে মনে করে অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারেই কাজটি করতে থাকে । 


১৯. আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই যে, 
আবদুল্লাহ ইবনে জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-_-একদা জুমু'আর দিন | 
রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে দীড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঠিক একই সময়ে মদীনাতে একটি 
ব্যবসায়ী কাফেলা উপস্থিত হলো। তখন অধিকাংশ সাহাবা সেদিকে দৌড়ে গেলেন। | 
কিন্তু, আমি, আবু বকর, ওমর রা.সহ বারজন রয়ে গেলাম । আর তখনই আল্লাহ এ 
আয়াত অবতীর্ণ করলেন । (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) | 


অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, লোকেরা বের হয়ে গেলেন এবং মাত্র বারজন লোক 
| থেকে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে সন্বোধন করে বললেন___“তোমরা যদি 
সকলেই চলে যেতে এবং একজন লোকও এখানে না থাকতো, তাহলে এ উপত্যকা 
আগুনের প্রবাহে প্লাবিত হতো।” (দুররুল মানসূর, রুহুল মাআনী) 


২০. এ ঘটনায় সাহাবায়ে কিরামের যে ভুলটা দৃষ্টিগোচর হয়, তা তাদের ইচ্ছাকৃত 
ছিলো না, বরং তা ছিলো প্রশিক্ষণের অভাবজনিত কারণে । তাছাড়া হিজরতের পর 
অল্প কিছু কালের মধ্যেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো । ফলে সাহাবায়ে কিরামের 
প্রশিক্ষণও তখন সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো। অপর দিকে মক্কার কাফিররা নিজেদের | 
প্রভাব খাটিয়ে মদীনার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে | 
রেখেছিলো । যার ফলে মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব তীব্র হয়ে 
উঠেছিলো । দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে উঠে গিয়েছিলো । আর এজন্যই আল্লাহ 
তা“আলা প্রথমে শিক্ষাসুলত কোমল ভাষায় সহানুভূতির ভঙ্গিতে জুমু'আর নিয়ম- 
কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। পরে উপদেশের স্বরে বলেছেন যে, জুমু'আর খুতবা শোনা 
এবং জুমু“আর নামায আদায় করায় আন্মাহর নিকট তোমরা যে সাওয়াব পাওয়ার 
অধিকারী হবে, তা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশার তুলনায় অনেক গুণ 
বেশী উত্তম। (তাফহীম, ইবনে জারীর) 


২১. অর্থাৎ আল্লাহ রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ 
ছাড়া রিষিকদাতা আরো আছে। বরং এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে তোমরা যেসব 
মাধ্যমেই রিযিক পেয়ে থাকো না কেনো, প্রকৃত ও সর্বোত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ 
তা“আলা । কুরআন মাজীদে এ জাতীয় কথার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন 'সর্টাদের 
মধ্যে সবেত্তিম' “ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম" “বিচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম" 
ইত্যাদি । সৃষ্টি, রিষিকদান, বিচারকার্য প্রভৃতি গুণবাচক শব্দগুলোর প্রয়োগ মাখলুক বা 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে পক ও পরোক্ষ অর্থে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে করা হয়েছে। 
তির 
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২য় রুকু (৯-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা | 

১, জুমআর দিন যখন আযান দেয়া হয় তখন দুনিয়াবী সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে মাসজিদের দিকে | 
রওয়ানা হওয়া ওয়াজিব । ূ 

২. জুয়'আর প্রথম আযানের পর দ্রন্ত প্রভাতি নিয়ে ঘিতীয় আযানের সাথে সাথে যাসজিদে | 
পৌছার চেষ্টা করা সকলের জন্য উত্তম । 

৩. ভুয়'আর আযানের সময় থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পরর্ভ সকল একার বেচা-কেনা, 
কোনো একার দুক্তি সম্পাদন ও লেন-দেন করা হারাম । | 

৪. জুয়'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত। সুতরাং খুতবা ছাড়া ভ্রম 'আহ সহীহ হবে | 
না। কারণ খুতবার জন্যই জুম'আর নামাযকে সংক্ষিণ করা হয়েছে । 

৫. জুমু'আর খুতবার বিষয়বছ়ু মানুষকে তাকওয়া ও সৎকাজের তি উৎসাহ দান, সামাজিক | 
অনাচার-বাভিচার ইত্যাদি রোধ করার পাতি উৎসাহ এদান এবং অন্যান্য অনৈসলামিক কাযর্কিলাপ 
থেকে বিরত থাকার উপদেশ দান করা । 

৬. জুমুআর খুতবায় দোয়া করা সুরাত । ইমাম দোয়া করবে, আর মুসলীরা আমীন বলবে । ইমাম | 
মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করবে এবং ইসলাম-বিরোধীদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করবে । ৰ 

৭. জুমুআর জামাত সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন লোক প্রয়োজন । এ | 
সংখ্যার কমে জুমু'আর জামাত সহীহ হবে না । 

৮. জুম'আর নামায শেষে জীবিকার সন্ধানে যমীনে ছড়িয়ে পড়াতে তথা বেচা-কেনা ও পেশাগত | 
বিভিন্ন কাজে বাজ হয়ে পড়াতে কোনো দোষ নেই । র 

৯. ইসলামে. জুম'আর নামাযের গুরম্তু অপরিসীম । যথাযথভাবে জুমু'আর নামায আদায় করা 
এবং জুম'আর নামাযের আগে এদত খুতবা শোনার মাধ্যমে তদনুযায়ী জীবন গড়তে পারলে দুনিয়া | 
ও আখিরাতে উভয় জাহানেই কল্যাণ লাভ হবে । 

১০. দুনিয়ার সকল বৈধ কমে আল্লাহর িকির-এর মাধ্যমে জীবন যাপন করলে দুনিয়াতে রুযী- | 
রোযগারে বরকত লাভ হবে এবং আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে । আর 
এটাই চুড়াভ সফলতা । 

১১. জুম জ্বার খুতবা শোনা এবং জুমু'আর নামায আদায় করলে আল্লাহর নিকট থেকে যে 
সওয়াব বা বিনিময় পাওয়া যাবে, তা দ্রনিয়ার সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা থেকে অনেক 
গুণে উত্তম । ূ 

১২. দ্বনিয়াতে আমরা যাদের বা যেসব মাধ্যমে রিষিক লাভ করে থাকি, তারা বা সেসব মাধাম 
এরকৃত রিযিকদাতা নয় । একৃত রিষিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা । 

১৩. মহান আল্লাহকেই সব্র্েষ্ঠ রিথিকদাতা হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাই মু 'মিনের ঈমানের দাবি । 

১৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বা অন্য কিছুকে রিধিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস পোষণ করা শিরক । 





সূরার প্রথম আয়াতের “আল মুনাফিকৃন' শব্দ দ্বারা-এর নামকরণ করা হয়েছে। “আল | 

মুনাফিকৃন' শব্দটি “মুনাফিক' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ মুনাফিকগণ। এ সূরাতে 
মুনাফিকদের আচরণ ও কর্মনীতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ দিক থেকে 
সূরার নামটিকে সূরাতে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও বলা যায়। 


নাবিল্েক মক্কা 


ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত বনু যুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অথবা যুদ্ধ 
থেকে ফেরার পর এ সূরা নাযিল হয়েছে। 


আল্লপোচ্য বিষ্বক্স 
| সূরার শুরু থেকে ৮ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
| এতে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা যখন নবী করীম সা.-এর সামনে আসে তখন তাঁকে | 


| আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে ; কিন্তু তারা এটা আসলে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে | 
| না। এরপর নবী সা. ও সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধ মুনাফিকদের বড়য্ত সম্পর্কে | 
আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাস করে দেয়া হয়েছে। 


এরপর রাসুলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কিরামের সম্বন্ধে মুনাফিকদের অশালীন | 
আচরণ-_“রাসূলের দাওয়াত তথা দীন ইসলাম অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বনু 


মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সা. ও যুহাজিরদেরকে মদীনা থেকে বের 
করে দেয়া হবে”_ ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 


সূরার ৯ থেকে ১১ আয়াতে মুসলমানদের মতো দুনিয়ার লোভ-লালসায় পড়ে | 
আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেলে দুনিয়া ও আখিরাতে মারাত্মক | 
ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। 


অবশেষে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু আসার আগেই সময় থাকতে আল্লাহর পথে খরচ | 
81258 
করলে কোনো লাভ হবে না। (সাফওয়া) 


এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন “মুনাফিক' শব্দটি একটি কুরআনী পরিভাষা । এর অর্থ | 


| মৌখিক ও কর্মের মাধ্যমে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া কিন্তু অন্তরে | 
॥ ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বাস পোষণ করা । (লুগাতুল কুরআন) 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুনাফিকৃন 















1 “নাফিকান' এবং 'নুফকাতান' গুইসাপের গর্তকে বলা হয়, যার কমপক্ষে দুটো মুখ 
থাকে । শিকারী তাড়া করলে সে এক মুখ দিয়ে গর্তে ঢুকে অপর মুখ দিয়ে বের হয়ে | 
যায়। কুরআনী পরিভাষায় 'নিফাক' ও 'মুনাফিকী'ও একই ধরনের দু'মুখো নীতির | 
নাম। মুখে সে মু'মিন হওয়ার কথা স্বীকার করে এবং লোক দেখানো নামাযও পড়ে ; | 
কিন্তু সে আন্তরিকভাবে কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে। ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস | 
অন্তরে লালন করে। এমন দু"মুখো নীতির মানুষকে ইসলামী শরীয়ত মুনাফিক নামে | 
অভিহিত করেছে। 


দু'মুখো নীতির আরেকটি উদাহরণ হলো অন্তরের বিশ্বাসের দিক থেকে মু'মিন | 
হওয়া। কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মের দিক থেকে কুফরীর পরিচয় দেয়া-__এমন | 
লোককে শরীয়ত “মুনাফিক' বলেনি। এ জাতীয় লোককে বলা হয় 'ফাসিক' ও | 
'পাপাচারী'। (লুগাতুল কুরআন) 

আলোচ্য সূরাতে আগাগোড়াই মুনাফিকদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। 


ছা 
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81 75120 কিনে 08:07295 
১. (হে নবী !) মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, (তখন) তারা বলে, “আমরা 
পা মিটি নি টিনার রা আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই 
নিশট পা পালিত পপ 90: পান পাছি 122, 9, ০০ পানি পা এ লা তাঁত জটিল 
একশ 24০৯৯14415522 
তার রাসূল ; এবং আল্লাহ-ই সাক্ষ্য দিচ্ছেন অবশ্যই মুনাফিকরা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী১। 
২. তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে নিজেদের কসমসমূহকে২ 
91-হে নবী ) যখন ৬ড-আপনার নিকট আসে ; ০৯১-)-মুনাফিকরা ; (0 
-(তখন) তারা বলে ; 4%"5:-আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ; 441-(4+১1)-নিশ্চয়ই আপনি ; 
1/-রাসূল ; আল্লাহর ; /আর ; ;11আল্লাহ : শ.-:জানেন ; 0-(0। 
এ)- অবশ্যই আঁপনি ; 41,.0/-0+৯+১+০)-তার রাসূল ; 7এবং ; 41)-আল্লাহ-ই; 
১$-:০-সাক্ষ্য দিচ্ছেন ; 2-অবশ্যই ; 25৮০ |1-মুনাফিকরা ; 2১4 -নিশ্চিত 
মিথ্যাবাদী ।31% »$-তারা ব্যবহার করছে ; ৮$/2:/-(৯+০০%)-নিজেদের 
কসমসমূহকে ; £:+-ঢাল হিসেবে ; 
১. আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরিত্ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত এবং যাদের কথা, কাজ এবং 
বিশ্বাসের মধ্যে মিল আছে, আগের সূরাতে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


আর এ সুরাতে মুনাফিক তথা যাদের কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের মধ্যে অমিল রয়েছে 
তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোবীর) 


মুনাফিকরা মুখে এবং বাহ্যিক কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সা.-কে আল্লাহর 
করতো না। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। যদিও তারা যে কথাটি বলছে তা সত্য। 


মনে রাখতে হবে- _সাক্ষ্য দানকারীর মুখের কথা এবং তার অন্তরের বিশ্বাসের 
সমন্য় থাকলেই সেটা সত্য সাক্ষ্য। এরূপ সাক্ষ্যদাতাকে সবদিক থেকে সত্যবাদী 
59555855885: ফির সাকারাভাএলটাতে সভা বরো 





পারা ৪ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুনাফিকুন 


ৰ ৮ গছ 2 82121 ৯৮৯০ হানি 
লা 
করেছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছে। ৩. এটা এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছে 

[----৫৯২৮-)-অতঃপর তারা (লোকদেরকে) বিরত রাখছে ; ০০-থেকে ; 
এক্রপাপিথ ; 414-আল্লাহর ; +- (৮) নিশ্চয়ই তারা ? :0-অত্য্ত মন্দ কাজ 
করেছে ; (যা তা 32240 -তারা করেছে।ভ৬১১এটা ; +6066+০ 
৮১)-এজন্য যে, তারা ; (%-ঈমান এনেছে; 

বিশ্বাস করে, বিশ্বাস অনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়, তাহলে একদিকে সে সত্যবাদী, কারণ সে 

যা সত্য বলে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়েছে, বিষয়টা মূলতঃই মিথ্যা। 
আর যদি বিষয়টা সত্য হয়, কিন্তু সাক্ষ্যদাতা সেটাকে মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দেয়, 

তাহলে সে তার বিশ্বাসের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে সে সত্যবাদী । কিন্তু সে যদি 


সেটাকে তার বিশ্বাসের বিপরীত সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে কথাটি সত্য হওয়ার 
পরও সে মিথ্যাবাদী ৷ মুনাফিকদের অবস্থা এটাই। 


২. অর্থাৎ তারা কসম করে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে, যাতে করে 


তারা মুসলমানদের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে । ঢাল যেমন শক্রর তরবারীর 
আঘাত থেকে তা ব্যবহারকারীকে রক্ষা করে তেমনি মুসলমানদের ক্রোধাগ্সি থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মুনাফিকরা তাদের কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। 


মুনাফিকরা সাধারণত নিজেদের কথা বিশ্বাস করানোর জন্য যেসব কসম করতো, এ 
আয়াতের উদ্দেশ্য সেসব কসমও হতে পারে । অথবা তাদের মুনাফিকী আচরণ ধরা 
পড়ার পর, তারা যেসব কসম করে বুঝাতে চাইতো যে, তারা মুনাফিকীর কারণে এসব 
আচরণ করেনি, সেসব কসমও হতে পারে। তাছাড়া যায়েদ ইবনে আরকামের দেয়া 
খবরকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে কসম করেছে 
সেসব কসমও হতে পারে। 


৩. “সাদ্দু' শব্দের দুটো অর্থ__নিজে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা । অর্থাৎ 
মুনাফিকরা তাদের কসমের দ্বারা আল্লাহর পথ থেকে নিজেরা যেমন বিরত থাকে, তেমনি 
অন্যদেরকেও বিরত রাখে। তারা তাদের কসমের সাহায্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে 
নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর তারা ঈমানের দাবি পূরণ থেকে বেঁচে থাকা ও 
আল্লাহর রাসূলের হুকুম মানা থেকে বেঁচে থাকার কৌশল বের করে নেয় । আর তারা তাদের 
মিথ্যা কসমের আড়ালে অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে 
থাকে । তারা মুসলিম পরিচয়ের আড়ালে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে সহজ- 

ব8585865555555579557555555785188 0 
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॥ চটি বত পা প) ৰ তিতা পনিপটিপা 2 সিটিটি লা ভা নিহত 
নিজের 1১19 হিররিো 7 রি 
| তারপর করেছে কৃফরী, জনা ফলে তারা কিছুই | 
বুঝতে পারছে নাঃ। ৪. আর যখন আপনি তাদেরকে দেখেন (তখন) আপনাকে চমতকৃত করবে | 


| তারপর ; ৮১৫-করেছে কুফরী ; ৮-৮-(৩৮+-)-তাই মোহর মেরে দেয়া | 
| হয়েছে ; ০-ওপর ; ০৫৮১ (৮১৮+৬৯5)- তাদের মনের ; +৮-৫৮+))-ফলে তারা; 
/ :425তারা কিছুই বুঝতে ত পারছে না।৪)-আর ; ঠি-যখন ; 21, -(৯+5%১)- 
| আপনি তাদেরকে দেখেন ; এ০৮-(৬+৮৮০০)-আপনাকে চমৎকৃত করবে ; 
| কৌশল অবলম্বন করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য জেনে শক্রপক্ষকে জানিয়ে দেয়। 
| অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দিতে সচেষ্ট থাকে৷ এ উদ্দেশ্যে তারা 
এমন সব পথ ও পন্থা প্রয়োগ করে যা তাদের মতো মুসলিম বেশধারী মুনাফিকরা-ই 
করতে পারে-_ইসলামের প্রকাশ্য শক্ররা প্রয়োগ করতে পারে না। (তাফহীম) 

৪. অর্থাৎ ভালোমন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান লোপ পাওয়া এবং তাদের কার্যকলাপ নিকৃষ্ট | 


| হওয়ার কারণ হলো তারা প্রকাশ্যে ঈমান আনলেও ভেতরে ভেতরে তারা কুফরীর | 
| প্রতি-ই আকৃষ্ট রয়ে গেছে। (কাবীর) 


এর অর্থ এটাও হতে পারে__“তারা ঈমান এনেছে" অর্থ কালিমায়ে শাহাদাত পড়েছে | 
এবং মুসলমানদের মতো কাজকর্মও করেছে। আর “অতঃপর কুফরী করেছে' অর্থ__ | 
তারপর তাদের কুফরীর কথা প্রকাশ পেয়েছে । অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, 
| 'আমানূ' অর্থ তারা মুসলমানদের সামনে ঈমানের কথা বলেছে-_স্বীকৃতি দিয়েছে ; 
| আর 'ছুম্মা কাফার' অর্থ__অতঃপর তাদের শয়তানদের সামনে ইসলামের প্রতি ঠান্টা- 
বিদ্রপ করে কুফরীর কথা স্বীকার করেছে। (কাবীর) 


মুনাফিকরা যখন সুস্পষ্ট ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা সরাসরি কুফরীর পথ অবলম্বনের | 
পরিবর্তে দু'মুখো মুনাফিকীর পথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলো তখন আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো, ফলে তারা সীরাতুল | 
মুস্তাবীম তথা হিদায়াতের রীতিনীতি গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেললো এবং তাদের | 
নৈতিক অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেলো । কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের বৈপরিত্ যে একটা | 
ঘৃণ্য কাজ সে বোধটুকুও তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকলো না! (তাফহীম) 


এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার কারণেই বাধ্য | 
হয়ে তারা যুনাফিকী নীতি গ্রহণ করেছে, বরং এর অর্থ হলো-___বাহ্যিকভাবে ঈমান | 
প্রকাশ করা সত্ত্বেও তারা যখন কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন | 
আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং সঠিক ঈমান গ্রহণের জন্য | 
(| তাদের নৈতিক যোগ্যতা ছিলো, তা-ও ছিনিয়ে নিয়েছেন। আর তারা নিজেদের জন্য || 





পারা £$ ২৮ 


28852588588 সূরা আল মুনাফিকৃন 


টিক ০৮ ০ ৪৮০০৩» ১০৭০০ ৭ রি কো সারে 

| ০৪০৭৪৩০০৮৯০ ৫৮198০৮3179 ৩15৮৭ | 
তাদের দৈহিক গঠন ; আর যদি তারা কথা বলতে থাকে, আপনি তাদের কথা শুনতেই | 
থাকবেনৎ, যেমন তারা দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা শুকনো কাঠ৬ তারা মনে করে 

| পা উ পঠিত কি 4১ পাপা | পে পানি ০68 ঈপর্তী পানি 05 

| 90956550001 552১6762012 ০০০৮০ 2০০ 5 | 
প্রত্যেকটি শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে" ; তারাই শত্রু”, অতএব আপনি (তাদের থেকে) সতর্ক 
থাকুন ; আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন”*, তাদেরকে উল্টো কোন্‌ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 


+৮০-৯-৫৮০৯)-তাদের দৈহিক গঠন ; ৮আর ; 0-যদি ; (৯৮-তারা কথা | 
বলতে থাকে ; ; ৮--আপনি শুনতেই থাকবেন ; 4৯৪-তাদের কথা ; ৮৩ - | 
যেমন তারা ; 4৫ £-শুকনো কাঠ ; $১:.. /-দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা ; 
১৮প্রাতাযা মনে করে ১$-প্রত্যেকটি ; 2০৮০ শোরগোলকে ;14:0০-€+4০ 
*৯)-তাদের বিরুদ্ধে ; (-» ; »*-তারাই ; ন £১০0-শক্র ; নি ৯১০- (*৯+ ১১৯1+-৪)-অত এব 
আপনি (তাদের কে ৮:--৫৯+১)-তাদেরকে ধ্বংস করুন ; 

4]|-আল্লাহ ; ৮1-কোন্‌ দিকে ; :%$%-উল্টো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদেরকে । 

যে যুনাফিকী নীতি পছন্দ করে নিয়েছে, সে অনুসারে চলার সামর্থ্য ও বুদ্ধি তাদেরকে 
দিয়ে দেয়া হয়েছে। (তাফহীম) 


৫. এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কিছু কিছু চিহ্ন ও আচরণ বলে দিয়েছেন | 
যে, তাদের দৈহিক গঠন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুঠাম এবং তাদের কথাবার্তাও এমন 
আকর্ষণীয় যে, তা শুনতেই ইচ্ছা করে। 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই 

অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দৈহিক গঠন, সুদর্শন ও বাকপটু ছিলো। তার সংগী- 
সাথীরাও এমনই ছিলো। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে হাজির হতো, 
তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসাত্মক কথাবার্তা বলতো । তাদের 
দেখে কেউ ধারণাও করতে পারতো না যে, তাদের চরিত্র কতো হীন ও নীচ। 


৬. এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উদাহরণ দিয়েছেন, তারা যখন দেয়ালে 
হেলান দিয়ে বসে, তখন মনে হয়, তারা মানুষ নয় দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা 
নিজীবি শুকনো কাঠের মতো । তারা যেনো কিছু জানে না বুঝে না। তারা উপকারী 
কাঠের মতো নয়, সুতরাং তারা অনুপকারী বস্তু মাত্র । 


|] ৭. এখানে মুনাফিকদের অপরাধী মন-মানসিকতার চিত্র অংকন করা হয়েছে। তারা 
805518758887587586855885552 ৃ 


_ 





শ. শ. কু. ১৩/১৪-_ পারা ৫ ২৮ 


| কিযানাচাঃ নিত 89০90 প ১ ০টি কিটিপ নিপটি পানি লিপি সিল পতি সিটি তা ্ 
25 4/1০1298৮ 15:10:55 ূ 
৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়__তোমরা এসো, “আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা | 
করবেন'- তারা (তখন) নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর আপনি তাদেরকে দেখবেন, 
/আর ; ঠি-যখন ; 3২ -বলা হয়; 747-তাদেরকে ; (1৮-তোমরা এসো ; 
১5৫. একষমা প্রার্থনা করবেন ; 13.তোমাদের জন্য ; )»-রাসূল ; *1-আল্লাহর; 
?1-তারা তেখন) ঘুরিয়ে নেয় ; ১4৮৮(৮৯৮৮১)-নিজেদের মাথা ; +আর ; 
৮62০-৫৯+5)-আপনি তাদেরকে দেখবেন ; 
ভালো করেই জানতো । আর তাদের অভিনয় যে ধরা পড়ে যেতে পারে এবং তাদের 
অপরাধ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে অথবা তাদের ক্রমাগত অপরাধে অসহ্য হয়ে 
মুসলমানরা তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে, এজন্য তারা সর্বদা শংকিত থাকতো । 
আর তাই জনপদে কোনো শোরগোলের শব্দ তাদের কানে আসলেই তারা সেটাকে 


নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো শোরগোল মনে করে ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়তো এবং মনে 
করতো এই বুঝি তাদের সকল কারসাজী ধরা পড়ে গেলো। (তাফহীম) 


৮. অর্থাৎ এ মুনাফিকরাই আসল শক্র ৷ এরা মুসলিম সমাজে লুকিয়ে থাকা গোপন 


শত্রু ; আর প্রকাশ্য শক্রর চেয়ে গোপন শক্র বেশী ভয়াবহ ও মারাত্মক । এরা মুসলিম 
সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। (রুহুল কুরআন) 

৯. অর্থাৎ এসব মুনাফিকের বাহ্যিক, দৈহিক গঠন ও আচরণ দেখে প্রতারিত হয়ো 
না। কারণ গোপন শত্রুদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে । কারণ এরা যে কোনো 
মুহুর্তে যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে । ধোকাবাজি করে সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি 
করতে পারে। (তাফহীম) 


১০. অর্থাৎ মুনাফিক-কাফির ধ্বংস হোক। এটা আল্লাহর কথা, তাই এটা বদদোয়া 
হতে পারে না। আল্লাহ কাকে বদদোয়া করবেন। এটা বদদোয়ামূলক বাক্য হলেও 
আল্লাহ তা'আলা এটাকে আরবী ভাষার বাকরীতি অনুসারে অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে 
প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ তারা লানত বা অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে গেছে। (লুগাতুল 
কুরআন) 

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বদদোয়ার প্রশিক্ষণও হতে পারে । অর্থাৎ কাফিরদের 
ব্যাপারে এভাবে বদদোয়া করা মুমিনদের উচিত যে, আল্লাহ তাদেরকে রহমত থেকে 
দূরে সরিয়ে দিন। (মু"জামুল কুরআন) 

১১. তাদের ঈমানের পথ থেকে কুফরী ও সুনাফিকীর পথে কে নিয়ে যাচ্ছে তা এখানে 
| উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, তাদের এ পথের পরিচালক 
রিনার নর অসৎবন্ধ-া্ধব, তাদের কু-প্নৃতির চাহিদাসসূহ। এ 





পারা £ ২৮ 


25 1 পা উিপাসিপাঙি 8 ন্ণ জেতে রর ০১ ০ £ ৫০০৭ 
০ (1৮ -১৯০৮৭০98529, 
তে ক গজ বি 
প্রার্থনা করেন, কিংবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাদের জন্য উভয়ই সমান, 


তা ₹:১৬, ৯৮০ রা ৪০ 128 27৩ ৯০০০ -৪৬৮ পা ৯ি0জিলা 

৩1290 99১81951015 280 

আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না,১০ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী কাওমকে 
হিদায়াতের তাওফীক দেন না১৪। ৭. ওরাই তারা যারা 


১৯_এ:তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ; এবং ;$তারা ; ৮৪৩. -গর্বিত 

অহংকারী ।$:%:.-উভয়ই সমান ; +%:1-তাদের জন্য ; ০:..1-আপনি ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন ;44-তাদের জন্য ; া-কিংবা ; 2-./-/-ক্ষমা প্রার্থনা না করেন; 
৮/-তাদের জন্য; 22৯ কখনো ক্ষমা করবেন না; 14|-আল্লাহ ; ৮-তাদেরকে; 
১।-নিশ্চয়ই ; 41-আল্লাহ ; ৬১%:৭-হিদায়াতের তাওফীক দেন না ; 7/81-কাওমকে; 
১০0-পাপাচারী ।০১-১-ওরাই ; 2:1-তারা, যারা ; 


কারো অসৎ স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি, নিজ বংশ-গোত্রের অসৎ লোকজন তাদেরকে এ 
পথে চলতে বাধ্য করেছে। (তাফহীম) 


১২. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়লে তার কোনো আত্মীয় 
তাকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললো যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর 
নিকট চলো, তিনি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন সে মাথা 
নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো যে, আমি তার (রাসূলুল্লাহর) কাছে যাবো না। 
তাকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করারও প্রয়োজন নেই। সেদিকে ইংগীত করেই এ আয়াত 
নাধিল হয়েছে। (কাবীর) 


আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা রাসূলে করীম সা.-এর নিকট ইসতিগফার এবং 

মাগফিরাত চাওয়ার জন্য আসে না, শুধু এতোটুকুই নয়, মাগফিরাত বা ক্ষমা চাওয়ার 
কথা শুনেই তাদের মধ্যে গর্ব-অহংকার ও অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। দন্ত 
সহকারে তারা মাথা ঝাকানী দেয় এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ক্ষমা চাওয়াকে তারা 
নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করে নিজ নিজ স্থানে অনড় হয়ে বসে থাকে। 
আসলেই যে তারা মু'মিন নয়, তাদের এ আচরণ থেকেই তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয়ে যায়। (তাফহীম) 


১৩. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে বলেন যে, মুনাফিকদের জন্য 
| আপনার ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া সমান কথা । কারণ আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা | 
[করবেন না, কেননা আল্লাহ ফাসিকদেরকে সঠিক পথ দেখান না। | 





পারা £$ ২৮ 


॥ কি. ৬৬৫ চিতা পাচ টিপা চার, নি 7৭) 
০০1%-95582-3-2005295০-68584০5 | 
বলে__“আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা আছে তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, 
যাতে তারা সরে পড়ে” অথচ আল্লাহরই জন্য সকল ভাণ্তার 


পাচা পট ও লী সিটির পীনিএটি ও চিত ওত £ নিছি ও 115 


(4১০:12505৩8%8০8801০152558-) 
আসমান ও যমীনের ; কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না। ৮. তারা বলে-_ 
“আমরা যদি ফিরে যাই 


এ রা ০95 ডি পা 
1351985455৭ ০5১০০৯৯৮৪০০ 
, তবে অবশ্য অবশ্যই সম্মানিতরা বের করে দেবে সেখান থেকে হীন ও 
| নদরকে”” অথচ স-মর্দাতো ফেবলমা আল্লাহর জনয ওর রসূলের জনয 


রঃ ৪ & এত 
/্প্ চিলি 1০4 (৮ পান 8012 
৩ ও 


বস ৩৪৩শ? 
১+-বলে ; [::9-তোমরা ব্যয় করবে না; -জন্য ; ০শযারা আছে তাদের; 
১৬০-সাথে ; 1৯-০রাসূলের ; *)-আল্লাহুর ; ০:৮-যাতে ; (-2::তারা সরে 
পড়ে; ঠঅথচ ; 44-আল্লাহরই জন্য ; :-সকল ভাণ্ার ; ০১::/-আসমান ;- 

ও ; ৯৮০া-যমীনের ; ০৩কিনু ; ১০৪8-5)-মুনাফিকরা ; € ০৯]মি-তা বুঝতে 
পারে না ,1,8-তারা বলে ; ১এ-দি ; (.-আমরা ফিরে যাই ; 2০০) এ| 
-মদীনাতে; ১2৮:/-তবে অবশ্য অবশ্যই বের করে দেবে ; £থ-সম্মানিতরা ; ৬ 
-সেখান থেকে ; 4১৭া-হীন ও নীচদেরকে ; 7-অথচ ; 41) কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য; 
£7০০)-সম্মান-মর্ধাদা তো ; ১3 ; ডি %/-তর রাসূলের জন্য ; /-এবং ; ১) - 
মুমিনদের জন্য ; ১৮কিন্তু ; ১5--মুনাফিকরা ; (৮:44-তা জানে না। 


অতঃপর সূরা তাওবার ৮০ আয়াত যা আলোচ্য আয়াতের তিন বছর পর নাযিল 
হয়েছে-_তাতে আরো কঠোরভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা | 
করুন আর না-ই করুন__এমনকি যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা ] 
| করেন, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না ; কারণ তারা আল্লাহ ও তার | 
রাসূলের সাথে কুফরী করেছে ; আর আল্লাহ এসব ফাসিক কাওমকে সঠিক পথের | 
| সন্ধান দেন না। এ আয়াত নাধিল করে আল্লাহ তার নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, 





| ক্ষমা করবেন না এবং হেদায়াতের পথও দেখাবেন না। 


১৪. এতে বুঝা গেলো যে, মাগফিরাত ও হিদায়াত লাভে আগ্রহী লোকদের জন্যই 
দোয়া কল্যাণকর হতে পারে৷ যারা স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে নাফরমানী ও ফাসিকীর পথ | 
অবলম্বন করে নিয়েছে, তাদের জন্য অন্য কেউ তো দূরের কথা, স্বয়ং রাসূলে করীম | 
সা.-এর দোয়াও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। আর যারা হিদায়াত পেতে চায় না, | 
তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম নয়। আল্লাহর নিয়ম হলো যারা 
হিদায়াত পেতে চান, তাদেরকেই হিদায়াত দান করা । (তাফহীম) 


১৫. এ উক্তিটি ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর । সে মুহাম্মাদ সা. ও তার সঙ্গী- | 
সাথীদেরকে হীন ও নীচ এবং নিজে ও নিজের মুনাফিক সাথীদের সম্মানিত মনে করে 
বলেছিলো-__ “আমরা মদীনায় পৌছে এ কুলাংগারদেরকে মদীনা থেকে বের করে 
দেবো ।" (ফাতহুল কাদীর, রুহুল কুরআন, সাফওয়া) 


যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন-_“আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উর্াই-এর একথা 
রাসূলুল্লাহ সা.-কে বললাম এবং সে যখন স্পষ্ট ভাষায় একথা অস্বীকার করলো এবং 
| কসম করলো, তখন আনসার সমাজের বয়স্ক লোকেরা ও আমার নিজের চাচা আমাকে 
কঠোর ভাষায় তিরক্কার করলেন। এমনকি আমিও যেনো অনুভব করলাম যে, রাসূলুল্লাহ 
সা. আমাকে বুঝি মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করছেন। 
এজন্য আমার এমন দুঃখ হলো, যা জীবনে আর কখনো হয়নি । আমি দুঃখিত অন্তরে 
নিজের ঘরে বসে থাকলাম । পরে যখন এ আগাতা্ট নাধিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সা. 
আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তীর সামনে উপস্থিত হলে তিনি হাসতে হাসতে 
আমার কান ধরে বললেন, “ছেলেটির কান সত্যই শুনেছিলো। আল্লাহ নিজেই তার | 
সত্যতা স্বীকার করেছেন ।” (ইবনে জারীর, তিরমিযী, তাফহীম) | 


১৬. অর্থাৎ সম্মান-মর্যাদা মূলতঃ আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদের জন্য । কিন্তু এ | 
মুনাফিকরা তা অবহিত নয়। 


আল্লাহর সম্মান-মর্যাদা আল্লাহর দীনের শক্রদেরকে পরাজিত করায়। রাসূল সা.-এর 
মর্যাদা অন্যসব দীনের ওপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করায় এবং মুমিনদের মর্যাদা | 
হলো আল্লাহর দীনের শক্রদের ওপর আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতা দান করায়। | 

(রুহুল কুরআন) | 
মূলতঃ সকল সম্মান-মর্যাদা আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট । রাসূলের মর্যাদা | 
রিসালাতের জন্য এবং মু'মিনদের মর্যাদা তাদের ঈমানের জন্য। কিন্তু প্রকৃত সম্মান- 
| মর্যাদায় কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের কোনো অংশ নেই। (তাফহীম) | 





পারা ৪২৮ 


১. যা টি রানে তি ভিডি বিরতির 
॥ থেকে কাফিররাই মুলাফিক । ৃ 
২. মৌখিক স্বীকৃতি, রর রি গ্রহ 
পুণর্তা লাভ করে । 

৩. আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া মৌখিক স্ীকাতি ও লোক দেখানো নেকআমলকারী মুনাফিক । 

৪. মৌথিক কীকাতি ও নেকআমল ছাড়া শুধূমার আজরিক বিশ্বাসকারী ফাসিক । 

৫. রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাদানী জীবনেই মুনাফিকদের উউব ঘটে । আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে 
সালুল ছিলো মুনাফিকদের নেতা । 
নামায আদায় করতো এবং যাকাতও দিতো, তারপরও আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী । 

৭. তারা আলাহর নামে মিথ কসম করে নিজেদের মুসলমানিতৃ এমাণ করতে সদা তৎপর 
ছিলো; কিতু এসব কসম.তাদেরকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি । 

৮. মুনাফিকরা মূলতঃই কাফির ; কিনু তারা মুমিনের ছদ্রবেশ ধারণ করে মুসলিম সমাজের 
বিভ্রি সুযোগ-স্ববিধা ভোগ করছে । 

৯. কাফিররা ইসলামের প্রকাশ্য শর, আর মুনাফিকরা বন্ধুর ছন্রবেশে গোপন শত্রু! একাশ্য | 
শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, ছদ্ছবেশী শত্রুরা তা সহজেই করতে 
সক্ষম । 

১০, কাফিরদের চেয়ে মুাফিকরা ইসলামের জঘন্য শর, তাই তাদের স্থান জাহারামের 
তলদেশে হবে । 

১১. অতীতের ম্বনাফিকীর জন্য খাঁটি অন্তরে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ত্রার্থনা করলে, 
আল্লাহ অবশাই নিফাকীর অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন । 

১২. যারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও হিদায়াত পেতে চায় না, আল্লাহ তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে 
ক্ষমা ও হিদায়াত দান করেন না । 

১৩. যারা আল্লাহর ক্ষমা ও হিদায়াত লাভে অনিচ্ছুক তাদের অন্তরে হিদায়াত লাভের আর 
কোলো যোগ্যতাই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে সীলমোহর 
মেরে দেন । 

১৪. সুদ আভরিক বিশ্বাস ছাড়া আকর্ষণীয় দোহিক গঠন ও বাহিক বেশ-ভুষা এবং মনোয়ুকর 
বাকপটুতা দিয়ে আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। 

১৫. মুনাফিকরা তাদের মুনাফিকী ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সবর্দা-ই ভীত-শংকিত অবস্থায় 
থাকে । কোনো শোরগোল হলেই তারা সেটাকে তাদের বিরদ্দ্ধে মনে করে ভয়ে শিউরে উঠে । 

১৬. ইসলামী সমাজে মুসলিম পরিচয়ে এ জাতীয় অনেক মুনাফিকের অ্তিত্ব রয়েছে । এরাই 
ইসলামের শত্রু । মব'মিনদেরকে মুলাফিকদের থেকে সদা সজাগ-সতকা থাকতে হবে । 

১৭. যেসব মুনাফিক তাওবা করতে এবং আল্লাহর ক্ষমা পেতে চায় না এবং গর্ব অহংকার করে | 
ৃ 3888888: চারজন ভারি হতো হছরা তাদের ধ্বংস অনিবার্য । || 
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টি ১. ১৮. গবিতি, ইসলামের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, তাওবা করতে ও কমা লাভে অনিচ্ছুক এবং অ নভ ডো 
| সীল-যোহরকৃত মুনাফিকদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন-__আল্লাহর দরবারে মুনাফিকদের জন্য এটাই 
হবে প্রার্থনা । 


১৯. আসমান-যমীনের যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ ও তীর রাসূলের । এসব সম্পদের বৈধ অধিকারী 
আল্লাহর অনুগত মু'মিন বান্দাহগণ ৷ 


২০. দ্রুনিয়া-আখিরাতে সকল ইযযত-সম্বান একমাত্র আল্লাহরই থাপ্য । 
২১. অতঃপর সকল সম্ঘান-মধার্দা আল্লাহর রাসূলের_-তার রিসালাতের কারণে । 
২২. তারপর মুমিনদের জনাই সকল সঙ্গান-মধার্দা নিধারিত তাদের ঈমানের কারণে । 


২৩. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের না কোনো মধার্দা আছে দুনিয়াতে, আর না আছে তাদের | 
কোনো মধার্দা আখিরাতে । 
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. ট্ চু ০ পানি চিট হি তি তা % ০ তা | 

ডু ১1১02 ফারেরাার চাযারতের ূ 

৯. হে যারা ঈমান এনেছো,১৭ তোমাদেরকে যেনো গাফিল করে না দেয় আল্লাহর | 
স্মরণ থেকে, তোমাদের ধন-সম্পদ, আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি ;১৮ 


৪$/৮-হে; --যারা; (%০-ঈমান এনেই্ো 71৫৩1১5-(৮+45২)-তোমাদেরকে | 
যেনো গাফিল করে না দেয় ;519৮-(৮+০।৯/)-তোমাদের ধন-সম্পদ ; আর ; | 
এ-না ;১/-(+১২)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ; ০৮-থেকে ; ৮$১স্মরণ ; | 
“10-আল্লাহর ৰ 


১৭. এ আয়াতে সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা ইসলামের গন্ভির মধ্যে | 
প্রবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে খাটি মু'মিন, মৌখিক ঘোষণা দানকারী 
মু'মিন বা মুনাফিক, সবাই শামিল। 


সূরার প্রথম রুকৃ'তে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা | 
হয়েছিলো। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই এর সারকথা। আর এজন্যই তারা | 
একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে গনীমত বা যুদ্ধলন্ধ | 
সম্পদে ভাগ বসানোর উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতো । 
মুহাজির সাহাবীদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিলো, তার | 
পেছনেও একই কারণ নিহিত ছিলো । | 


আলোচ্য এ দ্বিতীয় রুকৃ'তে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে | 
যে, তারা যেনো মুনাফিকদের মতো দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে আল্লাহ থেকে গাফিল | 
হয়ে না যায়। (মাআরিফ, কুরতুবী) 

১৮. যেসব জিনিস দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় 
তন্মধ্যে প্রধান দুটো জিনিস হলো-__ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, তাই এ দুটো 
উন্মেখ করা হয়েছে। নচেৎ দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য বস্তুই মানুষকে আল্লাহর স্মরণ | 
থেকে গাফিল করে দেয়। 

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সত্ততির মুহব্বত সর্বাবস্থায় 
নিন্দনীয় নয় ; বরং কোনো কোনো পর্যায়ে হালাল রিযিক অনুসন্ধান এবং সন্তান- | 
সন্ৃতি ও পরিবার-পরিজনের খোর-পোষের আল্লাহ প্রদত্ত দি 5 পালন করাও অবশ্য | 
'ি5855885571555857188892525 





৫:85 -80590১১-245551১028 | 
আর যারা এরূপ করবে, তবে তারা- তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক । ১০. আর তোমরা 
ব্যয় করো তা থেকে, যে রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি__ 


৮৫9 [15:08:01 7511500 
তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেস৯__তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক 
আমাকে কেনো অবকাশ দিলেন না 


পা পাতে ভিপি ৬০ 
1538 59০০৯102532 এ এ 
আরো কিছু সময় পর্যন্ত, তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সংলোকদের মধ্যে 
শামিল হয়ে যেতাম ।২০ ১১. সরিরারিকারা এর 
০০১০1 (35:2015-42 গলি 
কোনো ব্যক্তিকে, যখন তার নিিষ্টি সময় এসে পড়ে ; এবং তোমরা যা করো সে 
সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। 


+-আর ; যারা ;+)-করবে ; 0$-এরূপ ; এ4/০- (44১1+-9)-তবে তারা ; 
লহ 05 লোক [3-তোমরা ব্যয় করো ; ৮ 
রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ; ১৯ ০০আগে ; 
তে আসার ; ডি (৮+-৯)-তোমাদের কারো ; ০৮০মৃত্য ; 058:-0+ 
১৯৪)-তখন সে বলবে ; /-হে আমার প্রতিপালক ; ৮1 থ-0০১৮১+৬)- 
কেনো আমাকে অবকাশ দিলেন না ; বি 
3৮9 -(3-০+)-তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম; ৮এবং ; 0 -শামিল 
হয়ে যেতাম ; ০৮মধ্যে ; ০-»]-সঘলোকদের।6)3 -আর ; ০9 ০-কখনো 
অবকাশ দেন না ; £11-আল্লাহ ; :.2-কোনো ব্যক্তিকে ; ঠি-যখন ; :-এসে 
পড়ে ; $121-তার নির্দিষ্ট সময় ; /এবং ; £1)1-আল্লাহ ; +৫৮-পুরোপুরি অবহিত ; 
এ-সে সম্পর্কে যা ; ০+14-তোমরা করো । 
আল্লাহর যিকির বা ম্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। আর আল্লাহর যিকিরের অর্থ 
হলো দুনিয়ার যাবতীয় কাজে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য ও তারই ইবাদাত বা 
| দাসতৃ। (কুরতুবী, মা'আরিফ) ৰ 
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' শব্দে শবে আল কুরআন সূরা আল মুনাফিকৃন 


[ মোটকথা, দুনিয়ার কাজে এমন মশগুল হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন আল্লাহকেই ভুলেখা 
| যায়__-ফরয, ওয়াজিব কাজে বিদ্ধ ঘটে-_একজন মুমিনের জন্য এটা কখনো উচিত | 
| নয়। আর তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে__“যারা (দুনিয়ার কাজে) এমনভাবে 
মশগুল হয়ে আল্লাহর ঘিকির থেকে গাফিল হয়ে পড়ে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ।” 


১৯. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহর পথে বা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় 
করো মৃত্যুর আলামত উপস্থিত হওয়ার আগে। কারণ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে গেলে 
তখন আল্লাহর পথে খরচ করার সুযোগ আর না-ও পেতে পারো । তখন আফসোস 
করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। (ফাতহুল কাদীর) 


২০. অর্থাৎ মৃত্যু এসে পড়লে সকলেই আবারো সময় চাইবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে 
যে, সময় পেলে দান-সাদকাহ করবে এবং নেক্কার হয়ে যাবে । সব সীমালংঘনকারী 
লজ্জিত হয়ে পড়বে এবং অতীতের ভূল শুধরে নেয়ার জন্য সময় চাইবে । কিন্তু 
আফসোস তাদেরকে জবাবে বলা হবে__“যখন কারো মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় এসে 
পড়ে, তখন আল্লাহ তাকে কখনো অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো, সে 
সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ।” (ইবনে কাসীর) 

এ আয়াতে মৃত্যু আসার আগেই দান-সাদকাহ করতে ও ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত 
হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। 


ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, “যে ব্যক্তির বায়তুল্লাহর হজ্জ করার এবং যাকাত 

ওয়াজিব হবার মতো সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সে হজ্জও করলো না এবং যাকাতও দিলো 
না, অতঃপর যখন তার মৃত্যু এসে পড়বে, তখন সে আবার সময় চাইবে ।' একথা 
শুনে এক লোক ইবনে আব্বাস রা.-কে বললো, “আল্লাহকে ভয় করো যা ইচ্ছাতা 
মনগড়াভাবে বলো না, সময় চাইবে তো কাফিররা'। তখন ইবনে আব্বাস রা. 
বললেন-_ “আমার বক্তব্যের পক্ষে তোমাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করছি,” এ 
বলে তিনি সূরা মুনাফিকৃনের আলোচ্য আয়াত পড়ে শুনালেন। (সাফওয়া) 


১. প্রতিকূল বা অনুকূল সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই হলো আল্লাহ্‌র 
যিকির বা স্বরণ । 

২. সবার্বস্থায় আল্লাহর স্বরণকে অন্তরে জাগরুক রাখাই ম্ব'মিনের কতর্য । একৃত মমিন ধন- 
সম্পদ ও সভান-সভতির মায়ায় আল্লাহকে কখনো ভুলে যেতে পারে না । 

৩. ধন-সম্পদ ও সভান-সভাতির মায়ায় পড়ে যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ভুলে গিয়ে মনগড়া 
জীবন যাপন করবে, শেষ বিচারের দিন তারাই হবে চূড়াভভাবে ক্ষতি । 

৪. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সভতি আল্লাহ-ই দান করেন । সুতরাং ধন-সম্পদ আল্লাহর নিদোর্শিত 
পথে খরচ করতে হবে । আর সভান-সভাতির মহববতে আল্লাহ পদ সীমা লংঘন করা যাবে না। 

৫. মৃত্যু এসে পড়ার আগের জীবনকালকে গনীমত মনে করে আল্লাহর দেয়া ধন-মাল আল্লাহর 




































পারা 8 ২৮ 


89440888448 ১০ ইস্ট াভি 


টি ৬. মৃত্য এসে পড়লে তাকে কখনো পেছানো যাবে না। সৃতরাং মৃত্যু আসার আগে অ 

সত্কমে ধন-মাল ব্যয় করে যেতে পারলে আখিরাতে মুক্তি লাভের আশা করা যেতে পারে । 

৭. আমাদের সকল একাশ্য ও অথকাশ্ কমর্কাও আল্লাহ তা আলা খুব ভালো করেই জানেন । 
তার অবগতির বাইরে কোনো কাজ করার কোনো সুযোগ নেই । 

৮. আল্লাহ তাআলা সব জানেন এবং সব দেখছেন একথা স্বরণে রাখলেই সৎকাজ করা এবং 
অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে । 

৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিজোজ হাদীসটিকে সদা-সবর্দা মনে রাখতে হবে এবং তদনৃযায়ী কাজ 
করতে হবে__ 

“পাঁচ অবস্থা আসার আগে পাচ অবস্থাকে শুরত্তু দাও- বাকি আসার আগে যৌবনের » অসুস্থ 
হয়ে পড়ার আগে সৃস্থতাকে ; দারিদ্র আসার আগে সচ্ছলতাকে ; ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে ; 
মৃত্যু আসার আগে জীবনকে ।” (মিশকাত) 





পারা ৪ ২৮ 


“তাগাবুন' শব্দের অর্থ হার-জিত বা লাভ-ক্ষতি। সূরার ৯ম আয়াতে কিয়ামতের 
দিনকে ইয়াওমুত তাগাবুন বলা হয়েছে। উক্ত আয়াত থেকে এ সূরার নামকরণ করা 
হয়েছে। 


লাবিশন্পেন্র সমযক়কাত্ 

মুফাস্সিরদের মতে, সূরাটিতে মানবী ও মাদানী উভয় সূরার বৈশিষ্ট্য থাকা সত্তেও 
সম্পূর্ণ সূরাটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। কারো কারো মতে ১ম থেকে 
১৩ আয়াত পর্যন্ত মান্বী জীবনে এবং ১৪ থেকে শেষ পর্যন্ত মাদানী জীবনে নাযিল 
হয়েছে। এ মতপার্থক্যের কারণ হলো সূরার মধ্যে এমন কোনো ইংগিত পাওয়া যায় 
না যার ভিত্তিতে এটাকে মাক্কী বা মাদানী বলে নির্দিষ্ট করা যায়, অথবা সুনির্দিষ্টভাবে | 
সূরার নাধিলকাল উল্লেখ করা যায়। 


আলোচ্য বিষক় | 
এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতিকে ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণ করার | 
আহ্বান জানানো । নিঙ্গের ধারাবাহিকতায় এ আহ্বান জানানো হয়েছে ঃ ৃ 


এক ঃ প্রথম চারটি আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করে 

কথা বলা হয়েছে। এ অংশে আল্লাহর কুদরত, মহত্‌ এবং বড়ত্রে আলোচনা করার 
পর মানুষের মধ্যে আল্লাহকে স্বীকারকারী এবং অস্বীকারকারীদের প্রসঙ্গে আলোচনা 
করা হয়েছে। তারপর আবার তার সিফাত বা গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা | 
হয়েছে। 


দুই ঃ তারপর থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী তথা আল 
কুরআনের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, অতীতের 
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ তাদের নবী-রাসূল এবং তাদের আনীত কিতাবকে প্রত্যাখ্যান 
করার কারণে তাদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিলো, তোমরা যদি তাদের পথ অনুসরণ 
করে চলো, তোমাদের পরিণতিও তাদের চেয়ে ভিন্নতর হবে না। 


তিন £ ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে তথা যারা কুরআনের | 
আহ্বানকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মু'মিনদেরকে | 
| সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের আবাস ভূমির মালিক এ বিশ্বের সর্টা 
(| একমাত্র আল্লাহ। এ বিশ্ব-জাহান শ্রষ্টাহীন নয়। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । ॥| 





রি ৰ সর্বপ্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত এক সত্তা। বিশ্ব-জগতের সবকিছুই তার গুণগান 
করেছে। ূ 


বলা হয়েছে যে, এ বিশ্ব-জগত এবং এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিরাজি-_এগুলো | 

উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়, এর পেছনে রয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার এক মহৎ 
উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি সে মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই । মানুষ মু'মিন 
বা কাফির যা কিছু সে হতে চাইবে, আল্লাহ তাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাকে 
তার ইচ্ছা-শক্তিকে একটা সীমা পর্যন্ত প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এজন্যই তার 
ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগের ফলাফল সে অবশ্যই ভোগ করবে। 


বলা হয়েছে যে, মানুষকে অবশ্যই তাকে দেয়া স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্পর্কে জবাবদিহি 

করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সামনে হাজির হতে হবে, 
যিনি বিশ্ব-জগতের সবকিছু অবগত । এমনকি মানুষের মনের গভীর কোণে লুকানো 
বিষয় সম্পর্কেও অবগত । 


অতঃপর অতীতের বিধ্বস্ত জাতিসমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এসব জাতি 
ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। একের পর এক এদের উত্থান ও পতন হয়েছে। দুনিয়ার 
বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে তাদের ধ্বংসের যত 
কারণই থাকুক না কেনো, আল্লাহর নিকটই রয়েছে তার যথার্থ কারণ। এসব জাতির 


ধ্বংসের দুটো কারণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে-_ 


প্রথম কারণ হলো-_তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ কর্তৃক তাদের কাছে 
পাঠানো নবী-রাসূলদের কথা মেনে চলতে অস্বীকার করা । যার ফলে তারা বিভিন্ন ভুল 
পথে চলে নিজেদের ধ্বংসকে তরান্বিত করেছে। 


দ্বিতীয় কারণ হলো-_তারা আখিরাতের চিরন্তন জীবনকে অস্বীকার করেছে । যার 

ফলে তাদের দুনিয়ার জীবনে এসেছে বিকৃতি, নৈতিক অধঃপতন এবং তাদের কাজ- 
কর্মে ঢুকে পড়েছে কলুষতা ও নোংরামী। ফলে আল্লাহর আযাব এসে তাদের থেকে 
দুনিয়াকে পবিত্র করেছে। 


এ পর্যায়ে কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যদি অতীতের 
জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনুরূপ আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, 
তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাদেরকে আরো বলা 
হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেদিন আগের-পরের সকল মানুষই 
হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। সেদিন সকলের উপস্থিতিতেই হার-জিতের বিষয়টি 
সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল ছিলো, আর কারা অবিশ্বাসী ও 
| মিথ্যাবাদী ছিলো তা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তার ভিত্তিতেই মু"মিনদেরকে চিরস্থায়ী 
জান্নাত আর কাফিরদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। 


॥ অতঃপর মু'মিনদেরকে এ বলে নসীহত করা হয়েছে__ 





পারা £ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তাগাবুন 


. এক $ দুনিয়ার বিপদ-মসীবত আল্লাহ তা'আলাই বান্দাহর পরীক্ষার জন্য দিয়ো 
॥ থাকেন। যারা এতে অস্থির-অধৈর্য হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে দীড়াবে, তারা | 
আল্লাহর হিদায়াতরূপ রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এতে করে আল্লাহর অনুমতি 
ছাড়া বিপদ-মসীবতও সরে যাবে না। 


দুই $£ ঈমান আনার পরই মু"মিনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, কর্মের মাধ্যমে 

আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যে লেগে থাকতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য 
থেকে সরে যাওয়ার কারণে তার যে ক্ষতি হবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। কেননা 
রাসূল সত্য বিধান পৌছে দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছেন। 


তিন £ মু*মিন বান্দাহকে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখতে হবে। 


চার ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ মনে 
করতে হবে এবং মু'মিন ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে, যেনো ধন- 
সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের মায়ায় পড়ে আল্লাহর পথ থেকে দূরে 
সরে না পড়ে। আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমেই এ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা সন্ভব। 


পাচ £ শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের জন্য সাধ্যমতো সচেষ্ট থাকতে হবে। 
আল্লাহ তা“আলা সাধ্যের বাইরে কারো ওপর বোঝা চাপান না। মু'মিন ব্যক্তিকে 
অবশ্যই আল্লাহর ভয় মনে জাগরুক রেখে জীবন যাপন করতে হবে । কথা ও কাজে 
' এবং আচার-আচরণে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা যেনো লংঘিত না হয় সেদিকে 
বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। 























পারা ঃ ২৮ 


2205027409৩ 
১. গন এবং যা কিছু আছে যমীনে সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা: 
মহিমা ঘোষণা করছে১ ; সার্বভৌমত্ব তারই২ এবং সকল প্রশংসাও তারও, আর তিনি 
৯০ 7০১ 0৩ ০০১৭ ৩ (পাপা ৯ 5 পা নিপা 
2150265355625-85015952504 
সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান ।৪ ২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ; অতঃপর 
তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফির এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মু'মিন; আর আল্লাহ 


0৮--4-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে ; *17- আল্লাহর ; যা কিছু ; রণ 
০৯-:/আছে আসমানে ; /-এবং ; ০- যা কিছু ; ১৮১ ০১-আছে যমীনে ; 21. 
তারই ; 411-সার্বভৌমত ; ?এবং ; 41-তীর ; 4১০11-সকল প্রশংসাও ; ?আর ; 


তিনি ; ৬০-ওপর ; ৩ 04-সবকিছুর ;/:-3-সর্বশক্তিমান ।3-তিনি ; | 
-সেই সত্তা যিনি ; ৫4৮-৫৪+১৯)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; ৬০১ -অতঃপর 
তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ; +৬-কাফির ;%-এবং ;1৫৬তোমাদের মধ্য থেকে 
কেউ ; মু'মিন ; /-আর ; 444-আল্লাহ ; 


১. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মহাকাশের দূরতম বিস্তৃতি পর্যস্ত এবং একটি অণু থেকে 
মহাশৃন্যের বিশালাকার ছায়াপথ পর্যন্ত সবকিছুই এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা“আলা 
সকল প্রকার দোষ-ক্রুটি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও 
পবিত্র । তার সত্তা ও গুণাবলীতে ভুল-্রান্তি, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার সামান্যতম সম্ভাবনাও 
যদি থাকতো, তাহলে পূর্ণ মানের বিজ্ঞানসম্মত এ বিশ্ব-জগতের অস্তিত্ ও ব্যবস্থাপনা 
কখনো সন্ভব হতো না। (তাফহীম) 


২. অর্থাৎ তিনিই আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । 
তিনি আসমান-যমীনের ওপর সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এ শাসন- 
কর্তৃতেে অন্য কোনো ব্যক্তির সামান্যতম অংশ নেই। পৃথিবীতে সাময়িকভাবে ও 
সীমিত পর্যায়ে তিনি কাউকে শাসন-কর্তৃত্ দিয়ে থাকলে তা .তার নিজের অর্জিত নয়, 
বরং যতোদিন চান তা তার অধিকারে থাকে এবং তিনি যখনই চান সেই শাসন-কর্তৃতৃ 
| ছিনিয়ে নেন। ূ 





লস্ট 
ণা পা পাতি পাতা ৯০টি পাত ৮ অপি পর পরকরতি 29৮ ৩ পা নিটল তা 


৬-২6৫/৮5325০29৮-0559550)৩ 
সে সম্পর্কে সর্বষ্টা যা তোমরা করো$। ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে 
এবং তোমাদেরকে গঠনাকৃতি দান করেছেন এবং সুন্দর-সুশোভন করেছেন; 
(সে সম্পর্কে যা; %:--তোমরা করো ;:--এসর্দষ্টা।ও) তিনি সৃষ্টি 
করেছেন; ০০৯)-আসমান ; ও ১ ০১এা-যমীন ; 3৮১০০00৯ )- 
যথাযথভাবে ; 7-এবং ; 24০১৮ (+১১৯)-তোমাদেরকে গঠনাকৃতি দান করেছেন; 
০৮৩-৫১৯।+-)-এবং সুন্দর-সুশোভন করেছেন ; 
৩. অর্থাৎ সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ । সৃষ্টিজগতের যে ব্যক্তি বা. 
যে বস্তুর মধ্যে প্রশংসার যোগ্য কোনো গুণ আমরা দেখতে পাই, তা-ও একমান্র তারই 


দেয়া। সুতরাং প্রশংসা করতে হবে একমাত্র তার এবং পবিভ্রতা মহিমাও ঘোষণা 
করতে হবে একমাত্র তারই । 


৪. অর্থাৎ তীর প্রশংসা ও পবিভ্রতা-মহিমা এজন্য ঘোষণা করতে হবে, কারণ তিনি 
প্রত্যেক জিনিসের ওপর সর্বময় শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে 
পারেন। কোনো শক্তিই তার শক্তি-ক্ষমতা বা ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ বা সং করতে 


পারে না। 
৫. অর্থাৎ তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ এটা অস্বীকার করে 
কুফরীর পথ গ্রহণ করেছে। অপর কেউ এটাকে বিশ্বাস করে ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে। 


অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কুফরী করতে বা ঈমান 

আনতে বাধ্য করেননি ; বরং তিনি তোমাদেরকে এ ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, 
যাতে তোমরা চাইলে কুফরীর পথ গ্রহণ করতে পারো, আবার চাইলে ঈমান এনে 
মুমিন হয়ে যেতে পারো । অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে 
কে কুফরীর পথ গ্রহণ করছে, আর কে ঈমানের পথ গ্রহণ করছে আল্লাহ সবই দেখছেন। 


এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন তা-তো তোমাদের মু'মিন হওয়াই দাবী করে, কিন্তু তারপরও তোমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সৃষ্ট সুস্থ প্রকৃতির দাবী উপেক্ষা করে কুফরীর পথ অবলম্বন 
করে নিয়েছে। একটি হাদীসে এর সমর্থন মেলে-___ “প্রত্যেকটি শিশুই সৎ-প্রকৃতির 
ওপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার মাতাপিতা ও পরিবেশ তাকে ইয়াহুদী, খৃন্টান বা | 
অগ্নিপূজক বানায় । 

এ অর্থও এখানে প্রযোজ্য হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে 
অস্তিত্বে এনেছেন। তোমরা কিছুই ছিলে না। পরে তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছো । 
| তোমাদের অস্তিত্ব লাভ করা আল্লাহর এক মহাদান। এ ব্যাপারটি সম্পর্কে চিন্তা করেই |] 





পারা £ ২৮ 


৮৮৮5৫ ০ পপ ৮৫2৩ (110. ০ পঞ্তনিপা টি পাটি টা তি ৯১পাাতটি ী 
(542564525০1 4545৩0৭5119৮- | 
তোমাদের আকৃতিকে ; আর তাঁর নিকটই (তোমাদের) ফিরে যাওয়ার স্থান" । ৪. তিনি জানেন 
যাকিছু আছে আসমানে ও যমীনে এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো এবং যাকিছু 


৪7১৮(৫৮+১৯৮)-তোমাদের আকৃতিকে ; আর ; 41-€+))-তীর নিকটই ; 
+৮০)-(তোমাদের) ফিরে যাওয়ার স্থান।)০4-তিনি জানেন ; ৮-যা কিছু ; 
০১.।-আছে আসমানে ; ও ; ৯/খঁযমীন ; /এবং ; তিনি জানেন ; 
-যা কিছু ; 2%..4-তোমরা গোপন করো ; 7-এবং ; -যা কিছু; 


তোমাদের মধ্যে একদল ঈমান এনেছে। আর অন্য দল এ চিন্তা-ভাবনা না করে 
আল্লাহর এ দানকে অস্বীকার করেছে। (কুরতুবী, তাফহীম) 


৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ-কর্ম দেখছেন। সুতরাং তোমাদের .কাজ-কর্ম 
অনুসারেই তোমাদেরকে পুরস্কার বা শান্তি দেবেন। 


৭. অর্থাৎ তিনি সত্যই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 
অথবা এর অর্থ-_-তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য । আর 
তাহলো-_যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদেরকে পুরঙ্কার দান এবং 
যারা কুফরী করবে ও মন্দ কাজে লিপ্ত হবে, তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য । (কুরতুবী) 


আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের আকার-আকৃতিকে তিনি সুন্দর 
সুশোভন করেছেন। এর অর্থ হলো-__আদম আ.-কে সম্মানিত করে আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো-__আল্লাহ সম মানবজাতিকে এতো সুন্দর অবয়ব 
দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ অন্য কোনো প্রাণীর আকৃতি গ্রহণ করতে চায় না। 
মানুষকে অন্য প্রাণীদের মতো না করে দু'পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন। তাকে এমন 
গঠন-আকৃতি দান করেছেন যে, সে নিজেকে অন্য কোনো আকৃতিতে দেখতে মোটেই 
রাজী নয়। (কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর) 

এখানে “আকৃতি' দ্বারা শুধুমাত্র বাহ্যিক চেহারাই বুঝায় না, বরং মানুষের সমস্ত 
দৈহিক ও আংগিক সংগঠন এবং এ দুনিয়াতে কাজ করার জন্য মানুষের যেসব শক্তি- 
সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন তা সবই বুঝানো হয়েছে। (তাফহীম) 
আয়াতের তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের ফিরে যাওয়ার জন্য একমাত্র স্থান 
হলো আল্লাহর নিকট । অর্থাৎ মানুষকে সুন্দর আকার-আকৃতি ও দৈহিক কাঠামো দিয়ে 
সৃষ্টি করে__তাকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও ভালোমন্দ যাচাইয়ের যোগ্যতা-ক্ষমতা দিয়ে 
সৃষ্টি করে তাকে স্বাধীনতা দিয়ে এমনি দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেননি এবং তাকে খেলার 
ছলেও সৃষ্টি করেননি, বরং তাকে অবশ্যই তার স্রষ্টা আল্লাহর সমীপে হাজির হয়ে এ 
দুনিয়ায় তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে জবাবদিহির সম্মুখীন করা হবে। তবে এ জবাবদিহি. 





(যো লগা] 
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চকে )১৫-০11৯/3৮০৮০21505: 
তোমরা প্রকাশ করো”; ধিরে জব 
্‌ ৫. তোমাদের কাছে কি পৌছেনি 
৫০১6০2৮74065796 205525-0াঁঢি 
তাদের খবর যারা ইতোপূর্বে কুফরী করেছে ফলে তারা নিজেদের কাজের মন্দফল 
আস্বাদন করেছিলো এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি১০। 


ৃ 3৯4০৫-তোমরা প্রকাশ করো ; +আর ; 4)-আল্লাহ ; €45-ভালোভাবেই অবগত ; 

ৰ ০05১০) -বিষয় সম্পর্কেও ; ১১-৯-অস্তরের | €0০ ৮0-0০5৬ 151 
")-তোমাদের কাছে কি পৌছেনি ; (খবর ; 523)-তাদের যারা ; (7 -কুফরী 
করেছে ; ০৯ ৮-ইতোপূর্বে ; (৯$33-0১0১-)-ফলে তারা আস্বাদন করেছিলো ; 
0৮-মন্দ ফল ; ১০: (-৮*৮)-নিজেদের কাজের ; ”এবং ;৮৫1-তাদের জন্য 
রয়েছে ;%/০-শাস্তি ; -যন্ত্রণাদায়ক। 


এ দুনিয়ার জীবনে হবে না, বরং তা হবে এদুনিয়ার জীবনের পরে যে আরেকটি জীবন 
হবে, সেই জীবনে । সেখানে এ দুনিয়ার আগে-পরের সকল মানুষকে একই সময়ে একই 
সাথে জড়ো করেই বিচার কার্য শুরু হবে। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা- 
ইখতিয়ারকে সঠিক পথ ও পন্থায় ব্যবহার করেছে, তারা হবে পুরস্কৃত। আর যারা তার 
অপব্যবহার করেছে, তারা হবে শাস্তির যোগ্য । পুরস্কৃতরা হবে চিরস্থায়ী জান্নাতের 
অধিবাসী । আর দণ্ুপ্রাপ্তরা হবে জাহান্নামের অধিবাসী । 


৮. অর্থাৎ তোমরা কিছু গোপন করতে চাইলেও তাঁর নিকট থেকে গোপন করা সম্ভব 
নয়। আর যা তোমরা প্রকাশ করো তা-তো তিনি অবশ্যই জানবেন। এর অর্থ এটাও 
হতে পারে যে, তোমাদের গোপন কর্মকাণ্ডও তিনি জানেন ; তাহলে তোমাদের প্রকাশ্য 
কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি জানবেন না, এটা কেমন করে ভাবা যায়। 


৯. অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু মানুষের অন্তরে যা লুকানো থাকে তা-ও জানেন সেহেতু 
তিনি মানুষের কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানেন। দুনিয়ার বিচারালয়েও অপরাধের 
মোটিভ বা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় ; কারণ তা বের করতে না পারলে 
ন্যায় বিচার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু দুনিয়াতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধের বেশীর 
ভাগই হয় গোপন থাকে, নয়তো প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অথবা অপরাধীর 
প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে সুবিচার করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর কাছে যেহেতু ব্যক্তির 
কোনো কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্য ও গোপন থাকবে না এবং তার বিচারে বাধা সৃষ্টির 

[| ক্ষমতাও কারো থাকবে না, তাই আখিরাতেই দুনিয়াতে কৃত সকল অপরাধের সুবিচার || 
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4৫5247৫৮3752558-43415 
৬. তা এ কারণে যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগর্ণ সুস্পষ্ট নদর্শনাব্ী নিয়ে | 
১১০৬ তখন তারা বলতো, ৪৬১৯১১১৪ 


র্ (০ে০-১- তাদের রাসূলগণ ; নিপল সষপ্ট নদর্শনাবলী ৃ 
নিয়ে ; (-1083-01১/.০+-)-তখন তারা বলতো ;%:57-(৮50-মানুষই কি ; 
1051 রানাকে পথ দেখাবে ? 


সন্ভব। সেখানে মানুষের অসৎকর্মের যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে, তেমনি তাদের 
সৎকর্মেরও প্রতিদ্বান যথাযথভাবে দেয়া হবে। 


১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা নিজেদের অপকর্মের তিক্ত ফল ভোগ করেছে, তা তাদের 
অপরাধের আসল শান্তি ছিলো না, ছিলো না তা তাদের অপরাধের পূর্ণ শাস্তি । আসল 
ও পূর্ণ শ্রান্তি তো তাদেরকে পরকালে ভোগ করতে হবে । তবে দুনিয়াতে তাদের ওপর 
যে আযাব এসেছে, তা থেকে লোকেরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যেসব জাতি 
তাদের শ্রষ্টা ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা কৃফরীর আচরণ করেছে, তারা ক্রমেই 
ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন ও মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন 
হতে বাধ্য হয়েছে। 


১১. “বাইয়েনাত' অর্থ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ যা তাদের. নবীগণ নিয়ে আসতেন 
এবং যদ্বারা নবুওয়াতের প্রমাণ সাব্যস্ত হতো। তা ছাড়া নবীগণ যা পেশ করতেন তা 
সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে পেশ করতেন যা অস্বীকার-অমান্য করার যুক্তিসংগত 
কারণ থাকতো না। আর তাদের শিক্ষায় হক ও বাতিল, জায়েয ও নাজায়েয এবং 
সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথ সুস্পষ্টভাবে চিহিত হয়ে যেতো। 


১২. কাফিররা মনে করতো যে, কোনো মানুষ নবী-রাসূল হতে পারে না । কুরআন 
মাজীদে বিভিন্ন স্থানে কাফিরদের এ ভুল ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। মানুষকে হিদায়াত 
দান করার জন্য কোনো মানুষকে ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী করে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দিয়ে 
পাঠানো ছাড়া বাস্তব ও যুক্তিসংগত অন্য কোনো উপায় হতে পারে না। কিন্তু কাফিররা 
এটাকে মেনে নিতে পারেনি । এটাই ছিলো কাফিরদের ধ্বংসের মূল কারণ । পরিতাপের 
বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও এমন লোক দেখা যায়, যারা নবী করীম সা.-এর 
মানবত্বকে অস্বীকার করে। অথচ কুরআন মাজীদের সূরা কাহাফ-এর ১১০ আয়াতে 
বলা হয়েছে__“(হে নবী) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, 
আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো একই ইলাহ ।” 

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে-_“€হে নবী) আপুনি বলুন, আমার | 
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চি: ॥ ৫ 2্পতি প৯৮1:5 পপ জপ উ৩ পানিপাঞন 0 জডিলপ্া ৯০০ ] 
০9৫০2৯১৮-5 415414525556 
অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো, তখন আল্লাহ (তাঁদের থেকে) বেপরওয়া হয়ে গেলেন; 
আর আল্লাহ (হলেন) মুখাপেক্ষীহীন স্বধ্শংসিত১*। ৭. যারা কুফরী করেছে তারা ধারণী করে নিয়েছে যে, 
পাপী পা) পা টি পাপা ৩০০০০প-৮৫০৬ 9৩প৮ তব নিপা পা ৯৪ ০০৯০৫ * 9 
4166515775054৮৩-405/5457 | 
তাদেরকে কখনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না,১৪ আপনি বলে দিন, “হী, আমার প্রতিপালকের 
কসম তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে*। তারপর তোমরা (দুনিয়াতে) 
যা কিছু করেছো, তা অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে» ; আর এটা আল্লাহর জন্য 
[৪৫৮৮৭-)-অতঃপর তারা কুফরী করলো; /ও; (%-মুখ ফিরিয়ে নিলো ; 
+-তখন ; ৮১-৭-বেপরোয়া হয়ে গেলেন (তাদের থেকে) ; *1)-আল্লাহ ; »আর ; 
,1)।-আল্লাহ (হলেন) ; €গলমুখাপেক্ষিহীন ; 4২ ৮ স্বপ্রশধসিত 19 -ধারণা করে | 
নিয়েছে ; ১::0-যারা, তারা ; [/£-কৃফরী করেছে; :/-যে, 7: '1-তাদেরকে 
কখনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না ;')-আপনি বলে দিন ;,44-হা ;?- 
কসম ; 5-৫৬+১)-আমার প্রতিপালকের ; ১২::-তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই | 
| পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে ; 7-/-তারপর ; $%:-:7-তোমাদেরকে অবশ্যই 
জানিয়ে দেয়া হবে ; ৮.তা, যা কিছু ; *-০তোমরা (দুনিয়াতে) করেছো ; 2 | 
আর; ; এ১১এটা ; গজন্য ; “1]-আল্লাহর ; 
কিছু__অর্থাৎ আমি একজন মানুষ ও রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নই।” 
সূরা তাওবার ১২৮ আয়াতে বলা হয়েছে-__“তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের 


বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে-_ একদা 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর নামাযে ভুল হয়ে গেলে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন-_“ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না-কি আপনি ভুল করেছেন।” তখন 
রাসূলুল্লাহ সা.-কে ঘটনা অবহিত করার পর তিনি বললেন-___“নামাধের ব্যাপারে কিছু 
পরিবর্তন করা হলে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম । কিন্তু আমিও তোমাদের 
মতো মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই ।” | 


১৩. অর্থাৎ তারা যখন “মানুষ কিভাবে আমাদেরকে হিদায়াত দেবে'__-একথা বলে | 
90578888889 উতর হিসি পাটির হার 





ভান লন ওর লীন ন নিজে বাদল 
নন। সত্য-সঠিক পথে চলার ফলে মানুষের নিজেদেরই কল্যাণ হবে । কিন্তু তারা তা | 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে আল্লাহও তাদের থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন। ফলে | 
তারা নিজেরাই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলো। | 


১৪. প্রত্যেক যুগেই মানুষের গুমরাহীর একটি মৌলিক কারণ হলো, আখিরাত তথা 
| মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করা । মক্কার কাফিররাও বলতো যে, মৃত্যুর পর আর 
কোনো জীবন নেই, তাই আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। তাদের এমন | 
দাবীর সপক্ষে যুক্তিসংগত ও জ্ঞানগত কোনো ভিত্তি নেই। 


১৫. আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে পরকাল অবিশ্বাসীদের 
সামনে কসম করে দৃঢ়তার সাথে পরকাল হওয়ার কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছে। এ 
থেকে দায়ী বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, তারা পূর্ণ 
আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে দৃঢ়তা সহকারে জোরালো ভাষায় দীনের দাওয়াত 
অশ্বীকারকারীদের সামনে দাওয়াত পেশ করবেন। এমনকি কুরআন ও হাদীসে যেসব 
বিষয় রয়েছে, সেসব বিষয়ে প্রয়োজনে কসম করে পেশ করবেন। 


আখিরাত সংঘটিত হওয়াটা একটি যুক্তিসংগত ব্যাপার । কিন্তু নবী ছাড়া আর কেউ 
এ ব্যাপারে চাক্ষুষ জ্ঞানের অধিকারী নয়। তাই নবী ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে 


কসম করে আখিরাত সংঘটিত হওয়ার কথা বলতে পারেন না। তবে যেহেতু প্রিয় নবী 

ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী, তদুপরী তিনি কসম করে যে কথা বলেছেন তা 

নিঃসন্দেহে সত্য । সুতরাং দায়ীদের জন্য কসম করে দীনের দাওয়াত পেশ করা 
ংগত নয়। 


আলোচ্য আয়াত ছাড়াও কুরআন মাজীদে আরো দু' জায়গায় কসম করে আখিরাত 
সংঘটিত হওয়ার কথা বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন £ 


সূরা ইউনুস-এর ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে-_-“তারা আপনার কাছে জানতে চায়, 
এটা (আখিরাত) কি সত্য ?£ আপনি বলে দিন, হা, আমার প্রতিপালকের কসম, এটা 
অবশ্যই সত্য, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে সক্ষম নও।” 


সূরা সাবার ৩ আয়াতে বলা হয়েছে__ “আর যারা কুফুরী করেছে তারা বলে, 
আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না, আপনি বলে দিন, কেনো নয়, আমার 
প্রতিপালকের কসম, তা অবশ্য অবশ্যই তোমাদের ওপর আসবে। | 


১৬. মানুষকে কেনো পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, 'এ আয়াতাংশে সে প্রশ্নের | 
উত্তর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ (দুনিয়াতে) যেসব কাজ করেছে, সেসব | 
কাজের শুভ বা অশুভ প্রতিফল দানের জন্যই তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো [ 
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প্রতি যা আমি নাধিল করেছি” ; আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবহিত। 
+-অত্যন্ত সহজ ।1:১-অতএব তোমরা ঈমান আনো ; 4)৬-আল্লাহর প্রতি; 
3-ও ; 4৯-০-৫+4৯+০)-তর রাসূলের প্রতি ; ৮এবং ; :)-সেই নূরের প্রতি ; 
যা? (4%-আমি নাধিল করেছি; /-আর ; 1-আল্লাহ ; সে সম্পর্কে 
যা ;০1:4-তোমরা করছো ;“:%-ভালোভাবেই অবহিত। 

শানে অসন্তব যে, তিনি মানুষের মতো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী-সৃষ্টি করে এবং 
তাদেরকে ঈমান ও কুফরের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা-কর্তৃত্ব 
| দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দিয়েছেন__তাদের থেকে তিনি হিসাব নেবেন না। তা ছাড়া | 
| মানুষ আল্লাহর খেয়ালী সৃষ্টিও নয়। সুতরাং দুনিয়া থেকে মৃত্যু হয়ে যাবার পর 
| পৃথিবীর আগে পরের সকল মানুষকেই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদের 
সকল কাজেরই শুভ বা অশুভ প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। এটা যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি, 
ন্যায় ও ইনসাফসম্মত কথা। 


আল্লাহ তাআলাকে খেয়ালী একটি সত্তী মনে করে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি 

মানুষকে খেলার ছলে অথবা খেয়ালের বশে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে এমনিতেই ছেড়ে 
দিয়েছেন---এটাও আল্লাহর শানে অযৌক্তিক ও অশোভনীয় একটি বিশ্বাস। আল্লাহ 
এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে অনেক উর্ধে । 


১৭. এ আয়াতাংশে আখিরাত তথা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভ এবং এ দুনিয়ার 
সকল কর্মের শুভ বা অশুভ প্রতিদান লাভের সন্তাব্যতার পক্ষে দ্বিতীয় প্রমাণ । প্রথম 
প্রমাণ ছিলো আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আর এটা 
হলো আখিরাতের সন্তাব্যতার প্রমাণ । 


অর্থাৎ এ বিশ্বলোক সৃষ্টি ও এর ব্যবস্থাপনা যে আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব হয়নি, যার 
পক্ষে দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করা কঠিন ছিলো না, তার পক্ষে এ মানুষকে পুনরায় 
সৃষ্টি করা এবং নিজের সামনে হাজির করে দুনিয়াতে কৃত তাদের যাবতীয় কাজের 
হিসাব গ্রহণ করা অসম্ভব হবে কেনো ? এটা বরং আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। 

১৮. ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন অবশ্যন্তাবী ৷ এখানে 
বলা হয়েছে, অতএৰ তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ, তার রাসুল এবং আমার নাযিলকৃত নূর- 
এর প্রতি, আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত। 

অর্থাৎ পরকালীন জীবনে যদি শাস্তি ও মুক্তি পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে 
| আল্লাহ, তার রাসূল মুহাম্মাদ সা. এবং কুরআন মাজীদ-এর প্রতি ঈমান আনতে হবে|, 





পারা £ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তাগাবুন 
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৯. স্বরণ করো 1) যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন-__-সমবেত হওয়ার দিনে১_ 
সেটা (হবে) হার-জিতের দিন ; আর যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং করবে 
৪1১-স্মেরণ করো) যেদিন ;০**-তোমাদেরকে একত্র করবেন ;+--দিনে ; 
৫41-সমবেত হওয়ার ; ৬৪১-সেটা হেবে) ;%-দিন ; ১:০১০-হার-জিতের পু 
আর ;৮-ষে কেউ ;৮*-ঈমান আনবে ; 41/4আল্লাহর প্রতি ; %এবং ;:)-:4- 
কাজ করবে ; ০ 
তবে তোমাদের মৌখিক ঈমান ততোক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত 
তোমরা মৌখিক দাবী অনুযায়ী কুরআনের বিধান মেনে না চলো, তোমরা ঈমানের 
মৌখিক দাবী-অনুযায়ী কাজ করছো, না কি তার বিপরীত কাজ করছো, আল্লাহ তা 
ভালো করেই জানেন। 
এখানে পবিভ্র কুরআনকে “নূর' বা আলো বলা হয়েছে, কারণ আলো যেমন চারপাশের 
সব জিনিসকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে, ফলে সব জিনিসের পরিচয় সবার কাছে সুস্পষ্ট 
হয়ে যায়, তেমনি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হিদায়াতের 
সরল-সঠিক রাজপথ এবং ভ্রান্ত ও আঁকাবীকা অসংখ্য পথ মানুষের সামনে সমুজ্জবল 
হয়ে যায়। আলো দ্বারা মানুষ যেমন নিকষ কালো অন্ধকার রাতেও পথ খুঁজে নিতে 
পারে, তেমনি পবিত্র কুরআন দ্বারা গুমরাহীর অন্ধকারেও হিদায়াতের রাজপথ সহজে খুঁজে 
নিতে পারে। (রুল্ছল কুরআন, কাবীর, ছাফওয়া, ফাতহুল কাদীর)। 

১৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের সবাইকে একত্র করা হবে। এ দিনকে একত্র 
করার দিন এজন্য বলা হয়েছে-_-কেননা এ দিন দুনিয়ার আদি মানুষ আদম ও 
হাওয়া আ. থেকে নিয়ে কিয়ামতের কিছুক্ষণ পূর্বে দুনিয়াতে আসা মানুষটি পর্যন্ত 
সকল মানুষকেই একই স্থানে সমবেত করা হবে। 
সূরা হুদ-এর ১০৩ আয়াতেও এ দিনটিকে বলা হয়েছে__“সেদিনটি হবে এমন, 
যাতে সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে। সেদিন যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, সেসব 
সকলের উপস্থিতিতে হবে। 

সূরা আল ওয়াকিয়ার ৪৯-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে__“(হে নবী) আপনি বলে, 
দিন (তাদেরকে) নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী (আগে মৃত্যুবরণকারী) ও পরবর্তী (পরে 
মৃত্যুবরণকারী) সবাইকেই সেই নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে ।” 

২০. কিয়ামতের দিনকে এখানে “ইয়াওমুত তাগাবুন' বা 'হার-জিতের দিন" বলা 
হয়েছে। কেননা সেদিন কাফিরগণ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের দীনকে অস্বীকার 
করছে তারা মু'মিনদের সামনে হেরে যাবে । এটা হবে চূড়ান্তভাবে হেরে যাওয়া । যার 
পূর্ণতা বিধান আর কোনো দিন সম্ভব হবে না। (তাফহীম) 





পারা £ ২৮ 


৮৪1 * 5 পা নি পা পঠিত নিপা 1 এপ রি ৮ 
সৎকাজ, আল্লাহ তার নো 
জান্নীতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবহমান থাকবে নহরসমূহ, 


& ৬টি 5 পাশা ৪১৩টি পাপা পা ॥ রর টি ও তি ৮০৮৯ ৩. পা জর্চ পার তেজ পাঠে 
78421),855759:8217 1 1১40 9০5 | 
| সেখানে তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা ; এটাই হেবে) মহাসাফল্য । ১০. আর যারা 
কুফরী করেছে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে 
(সৎ; $5-মুছে ফেলবেন ; £-:০-তার থেকে ; +০৮-৫৮০০০)-তার 
গুনাহসমূহ ; 7-এবং; 4১০৫ (৮)৯৯)-তাকে দাখিল করবেন; এমন জান্নাতে; | 
$,৯ববহমান থাকবে ; 2৮ ৮৮০৫১+০৪৭৬)-যার তলদেশ দিয়ে ;: খা - | 
নহরসমূহ ; 2+১4$-তারা হবে বাসিন্দা ; সেখানে ; (-অনন্তকালের ; 4; - | 
এটাই হেবে) ;)-সাফল্য ; 1:5:)-মহা । €9/-আর ; 3:5-যারা ; 124 - 
কুফরী করেছে; 7-এবং ; (%৫-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে; ৰ 


ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন__“একদল লোককে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে | 
শান্তি দেয়া হবে। আর একদল লোক সেদিন জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ভোগ 
করতে থাকবে-__এটাই হলো “তাগাবুন” বা পরম্পর হারজিত ৷ 


২১. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার এবং নেকআমল করার যে কথা 
বলা হয়েছে, তার অর্থ শুধুমাত্র মুখে মুখে ঈমান এনেছি বলা এবং মানুষ যাকে নেক 
আমল বলে মনে করে বা মানুষের মনগড়া নৈতিক মান অনুযায়ী যা নেকআমল তা 
করা নয়। বরং ঈমান আনতে হবে আল্লাহ ও তীর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে । আর | 
নেকআমলও করতে হবে আল্মাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুসারে । এ ঈমানে 
আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের 
প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি 
ঈমান শামিল রয়েছে। 

কাজেই আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমান ও 
॥ মনগড়া নেকআমল দ্বারা সেই ফল পাওয়া যাবে না, যা এ আয়াতের শেষে উল্লিখিত 
হয়েছে। 

আয়াতের শেষে ঈমান আনয়নকারী ও নেক আমলকারীর জন্য তিনটি নেয়ামতের 
| কথা বলা হয়েছে-_-€১) গুনাহসমূহ মুছে দেয়া, (২) জান্নীতে প্রবেশ করা, (৩) জান্নাতের | 
855085551555855755555885858988 0580969888788 





পারা ৪ ২৮ 


(8:901০8 টিযাজিরিতাভে তো | 
আমার আয়াতসমূহকে২, তারাই (হবে) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা হবে 
চিরস্থায়ী বাসিন্দা ; আর (তা) কতোই না মন্দ ফিরে যাওয়ার জায়গা । 
(45আমার আয়াতসমূহকে ; 4:1,-তারাই (হবে) ; ₹-:.-অধিবাসী ; ১৫1- 
জাহান্নামের ; ০:-৬৮-তারা হবে চিরস্থায়ী বাসিন্দা ; $-১-সেখানে ; /আর ; ০-- 

তো) কতইনা মন্দ ; 7৮)-ফিরে যাওয়ার জায়গা। 


| নিয়মে ঈমান আনা ও নেকআমল করা দ্বারা উল্লিখিত নিয়ামতগুলো পাওয়া যাবে 
এমন ভুল ধারণা করা ঠিক নয়। 


২২. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং যেসব জিনিসের ওপর ঈমান আনা 
অপরিহার্য, সেসবকে অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। আর 
“আয়াতসমূহ” অর্থ সেসব নিদর্শনসমূহ যদ্বারা আল্লাহর অস্তিত্, রাসূলের সত্যতা, 
পরকালের অনিবার্ধতা এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী হওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হয়। এসব নিদর্শনকে যারা মৌখিক বা কর্ম দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে তারাই জাহান্নামের 
বাসিন্দা। অথবা যারা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ 


ও আইন-কানুন মেনে নিতে অস্বীকার করে, তারাও জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। তারা 
সেখানে চিরস্থায়ী হবে। তাদের এ পরিণাম হবে অত্যন্ত মন্দ ও দুঃখময়। (ছাফওয়া, 
রুহুল কুরআন) 


আল্লাহ তাআলা এখানে নেক্কার ও বদকার উভয় শ্রেণীর লোকদের পরিণাম 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতোপূর্বে যে হার-জিতের কথা বলা হয়েছে এটাই হলো 
তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এ হার-জিত হবে ঈমান ও কুফরীর দরুন । প্রথম শ্রেণীকে জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হবে আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে এবং তাতে 
তাদেরকে চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানানো হবে। (ফাতহুল কাদীর) 


ূ ১ম রুকৃ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. বিহব-জগতের সাবর্ভৌম মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, এতে তাঁর কেউ শরীক নেই । 
২. আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টি-ই আল্লাহর সাবর্ভৌমত্ের ঘোষণা দিচ্ছে এবং সাবর্ষিণিক তার 
এঁশংসায় নিয়োজিত রয়েছে । 
৩. সকল এশংসা পাওয়ার একমাত্র যোগ সভা আল্লাহ, কারণ নিরংকৃশ ক্ষমতা একমার আল্লাহর । 
সকল মানুষের সৃষ্টিগত ফিতরত বা ভাব-এ্রকৃতির ভিতি_-ঈমান ও ইসলাম-এর ওপর 
তিনি ছাতার ভাটের খেকে কতকাল এ ইলারকে অনার করাকারিন বরষা! 
৫. যারা ঈমান ও ইসলামকে নিজেদের একমার জীবনব্যবস্থা হিসেবে এহণ করে নেয়, তারাই 
ছিলে রাহ জকি? ড্র দার | 





শ. শ. কু. ১৩/১৭-__ পারা £ ২৮ 


1 ৬. কাফির ও মুমিন সকলের আমল বা কর্ম আল্লাহর দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান । সুতরাং তিশি 
| সবাইকে যথাযথ শাস্তি ও পুরক্কার দান করবেন এতে কোনো একার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই / | 
| ৭. আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আসমান ও যমীনকে সুসমঘিত ও যথাযোগ্যভাবে সৃষ্টি করেছেন, 
তেমনি মানুষকেও তিনি সবার্গ সুন্দর গঠনাকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । 

৮. মানুষের বিশ্বাস ও কর্ম হবে তার গঠনাকৃতির সাথে সামঞ্জসাশীল ও সুসমঘিত ; আর তা 
একমাতে ইসলামী বিশ্বাস ও বিধি-বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমেই সব হতে পারে । 

৯. আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট-ই ফিরে যেতে হবে । সুতরাং আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা 
অনুসরণ করলেই তীর কাছে ক্ষমা ও প্রকার লাভ সম্ভব হবে । 

১০. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপন-একাশয সকল বিশ্বাস ও কাজ সম্পকে ভালোভাবেই 
অবগত ; তাই সেখানে কোনো একার ফাঁকিঝুকি দিয়ে পার পাওয়া যাবে না । 

১১. আলাহ তা আলা মানুষের মনের গভীরে উদ্ভূত চিভতার বুদবুদ সম্পকে ভালো করেই জানেন; 
স্থতরাং আমাদের সকল কাজই খালিস ও বিশুদ্ধ নিয়তের ভিতিতে বিচার্ধ হবে । 

১২. ঈমান ও সত্কর্মে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে অতীতের অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠী যেভাবে 
দুনিয়াতেই লাছিতি ও ধ্বংসাও হয়েছে তাদের পথে চললে আমাদেরকেও একই পরিণাতি ভোগ 
করতে হবে । দুনিয়ার শাতি-ই অবিশ্বাসীদের চূড়া এতিফল নয়, মৃত্যুর পরবতী অনভ্ত জীবনেও 
তাদের জন্য নিধারিত আছে কঠিন যন্রণাদায়ক শাততি । 

১৩. নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থা-_সবর্শেষে আগত আল্লাহর কিতাব আল কৃরআনের 
উপস্থাপিত সনাতন জীবনব্যবস্থা ইসলামকে অঙ্কীকার-অমান্য করার পরিণতিতে আখিরাতের 
যত্রণাদায়ক শাত্তি ভোগ করতেই হবে । 

১৪. দুনিয়াতে মৃত্যুর পরবতী জীবনকে অবিশ্বাস করার কারণেই মানুষ কুফরী, মুনাফিকী ও 
নাফরমানীতে লিও হয় ; সৃতরাং তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সামান্যভাবেই আখিরাত তথা মৃত্যু 
পরবতী জীবনের ওপর ঈমান আনতে হবে ॥ 

১৫. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত__এ তিনটিই ঈমানের মূল বিষয় । এর কোনোটিকে 
অবিশ্বাস করলে ম্ব'মিন থাকা যায় না । সুতরাং রাসূলের নিদের্শনা অনুসারে উল্লোখিত বিষয় তিনাটির 
ওপর ঈমান আনতে হবে । 

১৬. ঈমানের মৌখিক দাবী ও কিছু কিছু লোক দেখানো কাজ ঘারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দেয়া 
স্ব; কিউু সবর্ভজ মহান আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া কিছুতেই সব নয় ; কেননা তিনি মানুষের মনের 
গভীর কোণে লুকানো সকল বিষয় সম্পকে ভালোভাবেই অবাহিত। 

১৭. হাশরের দিন দুনিয়ার আগে-পরের সকল মানুষকে একত্র করা হবে । এতে কোনো সন্দেহ- 
সংশয় নেই । 

১৮. শেষ বিচারের দিন যে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হবে, সে-ই হবে চুড়াভ বিজয়ী 
এবং সে চিরসুখময় জার়াতের বাসিন্দা হবে ।__কখনো তারা সেখান থেকে বের হবে না । 

১৯. আল্লাহ, রাসূল ও আল কুরআন অক্বীকার-অমান্যকারীরা চিরদুঃ্খময় জাহারামের স্থা়ী 
বাসিন্দা হবে___জাহারাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও চুড়াভ দুঃখময় স্থান । 





শখত পা তাাটি তা নিপা 
481 5-755550585505885-554205 
| ১১. কোনো বিপদ-মসীবত আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আপতিত হয় না, আর যে ব্যক্তি 
ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, তিনি তার অন্তরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন২৫, এবং আল্লাহ 
$):,৮০০-আপতিত হয় না ; কোনো ; পীবিপদ-মসীবত ; খি-ছাড়া ; 
০১৬অনুমোদন ; *11-আল্লাহর ; ”আর যে ব্যক্তি ;: ; ৮ ঈমান রাখে ; 1 
-৫41+-)-আল্লাহর প্রতি ; -$:-তিনি সঠিক পথ দেখিয়ে দেন ; 21 9-(৮+২45)- 
তার অন্তরকে ; 7-; এবং ;24)-আল্লাহ ; 
২৩. এমন এক পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাধিল হয়েছিলো, যখন মুসলমানরা 


অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ভোগ করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আর 
মদীনার যেসব সত্য পথের অনুসারী লোকেরা যারা এসব মযলুম ও নিরাশ্রয় মুহাজিরকে 


আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের ওপরও নেমে এসেছিলো দ্বিগুণ মসীবত। একদিকে শত 
শত মুহাজিরকে আশ্রয় দান, অপর দিকে ইসলামের শক্র সমগ্র আরববাসীর শক্রতার 
সম্মুখীন হওয়া। এমতাবস্থায় মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে এসব আয়াত নাধিল 
হয়েছে। (তাফহীম) 


২৪. মু'মিনদের ওপর আপতিত এ কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাদের 
ঈমান-আকীদায় তাকদীরের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বলা হয়েছে যে, তাদের ওপর 
যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই এসেছে। সুতরাং 
বিপদ-মসীবতে ধৈর্যহারা হয়ে আহাজারী না করে মু'মিনদের কর্তব্য ধৈর্যধারণ করা 
এবং এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেয়া। আর বিপদে | 
ধৈর্যধারণ করার দ্বারাই সফলতা লাভ করা সম্ভব। 


২৫. অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান আছে, তারা কঠিন কোনো 
বিপদ-মসীবতে পড়লেও তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে তারা সবর 
অবলম্বন করে এবং এটা আল্লাহ তা'আলাই তাদের দৃঢ় ঈমানের ভিত্তিতে তাদের 
অন্তরে জাগিয়ে দেন। কার ঈমান কত সুদৃঢ় আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। 
মুমিনগণ এ কঠিন পরীক্ষায় পূর্ণ সফলতা সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই 
রাসূলুল্লাহ সা. বিস্ময় সহকারে বলেছিলেন-_“মু'মিনের অবস্থা সত্যিই বিশ্বয়কর। 
95558 তা তার জন্য কল্যাণকর হয় ; নি ছিলে 





পারা ঃ ২৮ 


৬ তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে (জেনে রেখো) শুধুমাত্র 
নটি ৯০০৪ পাপা ৬ পাপা পাটি 0. পা? 2৮৯৮৫ এ এ ॥ ৮৮ [৩ 
০১৮4704545581415 60508519554 
জারির । ১৩. আল্লাহ তো তিনি, যিনি 
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; আর আল্লাহর ওপর-ই মুমিনদের ভরসা রাখা উচিত ।২৮ 


০৪ ০৬4(৮৮45৭৯)- 0 74০ -সর্বজ্ঞ। €)+আর 1১.:৮-তোমরা 
আনুগত্য করো ; £1/-আল্লাহর ; 7-এবং ; (4 *৮1-আনুগত্য করো 70১: - 
রাসূলের ; --6/৯-9)-তবে যদি ; চেল তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; ৩ - 
তাহলে (জেনে রেখো) শুধুমাত্র ;:41০-দায়িত্ব; 0752) -আমার রাসূলের; 
(31-পৌছে দেয়াই ; ১৮+)-ুস্পষটরূপে। €9:40আল্লাহ তো তিনিই ; এ-নেই ; 
2/-কোনো ইলাহ ; /ছাড়া ; +১-যিনি ; /-আর ; :০-ওপরই ; 44.আল্লাহর ; 
$9-005৯+-)-ভরসা রাখা উচিত ; ১১৮৮/মু'মিনদের | 
সে ধৈর্যধারণ করে, আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সে শোকর 


করে, তা-ও তার জন্য কল্যাণকর হয়। এরূপ অবস্থা মুমিন ছাড়া আর কারো হয় 
না।” (বুখারী, মুসলিম) 


২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তার বান্দাহদের সকল অবস্থাই জানেন। তিনি তার মু'মিন 
বান্দাহকে কঠিন কোনো পরীক্ষায় ফেললেও তা সেই বান্দাহর বৃহত্তর কোনো কল্যাণের 
জন্যই করেন। বান্দাহর ঈমানের অবস্থাও তিনি জানেন। তাই কোনো মু'মিন বান্দাহকেই 
তার সাধ্যের অতীত কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না। আর যাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন 
করেন, তাদেরকেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করেন। দুনিয়ায় কোনো 
বান্দাহকে কোনো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং সে বান্দাহ সে পরিস্থিতিতে তার 
ঈমানের দাবী কিভাবে পূরণ করছে, তা-ও তিনি জানেন। সুতরাং এ বিষয়ে মজবুত 
বিশ্বাস রাখাই মু'মিন বান্দাহর উচিত যে, সকল বিপদ-মসীবত আল্পাহর 
অনুমোদনক্রমেই আসে এবং তাতে তার কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। 
আল্লাহ তীর বান্দাহর কল্যাণকামী । তিনি তাদেরকে শুধু শুধু বিপদে ফেলেন না। 


২৭. অর্থাৎ অবস্থা অনুকূল হোক কি প্রতিকূল হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ ও তার 
রাসূলের আনুগত্যে অবিচল থাকো । বিপদ-মসীবত দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আনুগত্য 
|. থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। আমার রাসূলের দায়িত্ব | 





৪555 শটিওী সিটি ৩ নিত তি টিটি 


টিভি 01992283055 চেনা তোলা যেতে 91 
১৪. হে যারা ঈমান এনেছো, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের সন্তান- 
সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শক্র, অতএব তাদের থেকে সতর্ক থেকো ; 


কিনি ৮০ পানা পো লি" 6 5০০ পপঞত 0 তে ৪০ নিপার্টী & টি তর জিলা চিট ছি তা 
4425081015-5744505527-545%5 
আর যদি তোমরা (তাদেরকে) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ ও (তাদের) দোষ-ক্রুটি উপেক্ষা 
করো এবং মাপ করে দাও, তাহলে (জেনে রেখো) অবশ্যই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম 
দয়ালু । ১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো শুধুমাত্র 
€94:-হে ; 0: -যারা ; (ঈমান এনেছো ; 2-নিশ্চয়ই ; কেউ কেউ ; 
১৫40-তোমাদের স্ত্রীদের ; /-এবং ; -8০৭%-(৮+৯3১)-তোমাদের সন্তান- 
সন্ততিদের ; ১৫-শক্র ; ৮4৫-তোমাদের ; -৯+৯১-৫+1১১:-৮+-)-অতএব 
তাদের থেকে সতর্ক থেকো ; /আর ; )1-যদি ; [০-তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে 
দেখো ; %-ও ; (%৫-৮-(তোদের) দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করো ; 7-এবং ; 1/25-মাফ | 
করে দাও ;%৩- -+)-তাহলে (জেনে রেখো) অবশ্যই ; :40-আল্লাহ ; 4৮১০ - ৃ 
পরম ক্ষমাশীল ; ;৮৮৮১পরম দয়ালু । 9 23.শুধুমাতর; 1$00-৮-৫৮৭৯৭ )- 
তোমাদের ধন-সম্পদ ; +-ও ; %১%%-(5+১35)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো ; 
তো-শুধু তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া ; তিনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন 
| করেছেন। (তোফহীম) 


আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে, আর রাসূলের আনুগত্য 
করতে হবে তার সুন্নাতের অনুসরণ করে। আনুগত্য ছেড়ে দিলে মনে রেখো, রাসূলের 
দায়িত্ব তোমাদের নিকট রিসালাত পৌঁছে দেয়া। (রম্হুল কুরআন) 

আল্লাহ ও তার রাসূল যেসব আদেশ-নিষেধ দান করেছেন, সর্বক্ষেত্রেই তার অনুসরণ 
করতে হবে । আল্লাহর আনুগত্যের মতো রাসূলের আনুগত্য করাও ওয়াজিব । (সাফওয়া) 
২৮. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ যেহেতু নেই। তাই সকল অনুকূল বা 
প্রতিকূল অবস্থাতে আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করতে হবে। 

ইসলামের পরিভাষায় তাওয়ান্ুল হলো উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার পর 
ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা । 

| এ তাওয়ান্ুল ইবাদাত। তাই যেসব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ক্ষমতা | 
চর িকি ইঃ দোরর বিয়ে অযানজোনো হুডির জানি সারের জামা বু পিক 





পারা £ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তাগাবুন 
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একটি পরীক্ষা ; আর আল্লাহ্‌__তীর কাছেই রয়েছে (তোমাদের) বিরাট পুরস্কার । ১৬. তাই | 
সাধ্যমতো তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো” ও (তীরই আদেশ) শোন এবং মেনে চলো 


একটি পরীক্ষা ; »আর ; £10-আল্লাহ ; £:০-তার কাছেই রয়েছে: - 
(তোমাদের) পুরক্কার ;4:১-বিরাট। €9[%-৫৬৮+-)-তাই তোমরা ভয় করে 
চলো ; 1)1-আল্লাহকে 22:10 সাধ্যমতো ; ও ; (৯*-4-তোরই আদেশ) 
শোন ; $-এবং ; (*4৮-মেনে চলো ; 


আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই-_-একথার তাৎপর্য হলো মু'মিনদেরকে কেবলমাত্র 
আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে হবে। 


২৯. “আযওয়াজ' শব্দটি 'যাওজ'-এর বহুবচন। “যাওজ' শব্দ দ্বারা স্বামী বা স্ত্রী] 
উভয়ই হতে পারে । আয়াতের অর্থ হলো- তোমাদের স্ত্রী বা স্বামী এবং তোমাদের 
সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দীন ও ঈমানের দিক থেকে তোমাদের 
শক্র। সুতরাং তোমরা এদের থেকে সতর্ক থেকো । 


স্বামীব্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিদের যেসব প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে এবং তাদেরকে 
| তাদের দীন ও ঈমানের দাবী পালন থেকে বিরত রাখে, এখানে তাদের সম্পর্কে | 
আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের স্ত্রী বা স্বামীগণ এবং তোমাদের 
সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা তোমাদেরকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে । | 
তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। কখনও তারা অবশ্য করণীয় দীনী কাজ 
করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তোমাদের এসব স্বামী বাস্ত্রী ও সন্তান প্রকৃতপক্ষে 
তোমাদের শক্র। সুতরাং এ জাতীয় শক্র থেকে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। | 

(রুহুল কুরআন) | 

কুরআনের এ আয়াত নাধিল হওয়ার সময় যদিও বিপুল সংখ্যক মুসলমান এ জাতীয় 
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত নাযিল 
হয়েছিলো, কিন্তু এর হুকুম 'আম' বা সাধারণ । সুতরাং সর্বকালে এর হুকুম অনুরূপ | 
পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে। (কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর) 

যেসব নারী বা পুরুষ তাদের স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে ঈমান আকীদা 
ও দ্বীন-বিরোধী তৎপরতার সম্মুখীন হয়, তাদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা বলা হয়েছে। | 

প্রথমত বলা হয়েছে যে, তারা তোমাদের প্রিয়জন হলেও দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিকোণ | 
থেকে তারা তোমাদের দুশমন। 

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তাদের থেকে তোমরা সতর্ক থাকো। তারা যেনো 
| তোমাদেরকে তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও সৎকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। 
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নিতে ভেতরে নিন তে 
আর যারা নিজের মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো তবে তারা-__তারাই 
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১০৫2০৯৮৪০৯১ ৯৩9০১স্৪পা 
সফলকাম ।»২ ১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম খণ দান করো তিনি তা বহুগুণে 
বাড়িয়ে তোমাদেরকে দান করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ; 


+-আর ; (৮ (তার নির্দেশ মতো) খরচ করো ; 0-৮-(এটা) কল্যাপকর, 
০৪৭ (৮৪+৮+০০)- -তোমাদের নিজেদের জন্য ; ;আর ; ১*-যারা ; 3৫ - 
মুক্ত থাকলো ; জট থেকে ; ৮ (১৮+৬৪২)-নিজের মনের ; ৬৩০০ 
(০)%+-৪)-তবে তারা ; ৮৯-তারাই র ; ১১৫)-সফলকাম ।6৭)১1-যদি ; 1৯৬ 


রা 


-তোমরা খণ দান করো ; :1)-আল্লাহকে : ($-খণ ; (7০-উত্তম 4252 - 
(৮+-.৮)-তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দান করবেন ; ৮£৫-তোমাদেরকে ; /এবং ; 
১১4-তিনি ক্ষমা করে দেবেন ; £-তোমাদেরকে ; 


তৃতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর ও সহনশীল আচরণ করবে । 
এমন কঠোর আচরণ তাদের প্রতি করবে না, যার ফলে তাদের হিদায়াতের সম্ভাবনা দূর 
হয়ে যায়। অথবা এমন আচরণ করবে না যার ফলে তাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে 
যায়। যার কারণে মানুষ তোমার আকীদা-বিশ্বাস ও সদাচারকে দায়ী করে। 
৩০. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাদের জন্য 
পরীক্ষান্বরূপ। এরা তোমাদেরকে অবৈধ উপার্জন করতে বাধ্য করে এবং আল্লাহর হক 
আদায় করা থেকে বিরত রাখতে ও নাফরমানী করতে উৎসাহিত করে । সুতরাং তোমরা 
নাফরমানীর কাজে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর মনে রেখো যে, 
মহব্বতের ওপর আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে অগ্রাধিকার দান করেন। (ফাতহুল 
কাদীর, রুহুল কুরআন) 
আবু মালেক আশয়ারী রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন__“তুমি যে 
শক্রকে হত্যা করতে পারার কারণে সফল হলে, অথবা সে তোমাকে হত্যা করলে তুমি 
জান্নাত লাভ করলে, সে তোমার আসল শক্র নয় ; বরং তোমার আসল শক্র তোমার 
উরসজাত সন্তান-সন্ততি । তারপর তোমার শত্রু তোমার মালিকানাধীন ধন-সম্পদ ।” 
(তাবারানী) 
৩১. অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করে 
| চলো। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর আইন ও বিধি- | 
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আর আল্লাহ অতিশয় গুণধাহী পরম ধৈর্যশীল» ১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য 
(সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

/আর 7 24-)-আল্লাহ ; ১৫:অতিশয় গুণথ্াহী ; ?১1-ধৈর্যশীল । €9+1০ -তিনি 
সর্বজ্ঞ ; ৮১৯)-অদৃশ্য ; 7-ও 7 %১$।দৃশ্য (সম্পর্কে) ; %:১)-পরাক্রমশালী ; | 
+০)-্রজ্ঞাময় | 
আল্লাহকে ভয় করতে হবে যথাসাধ্য । সাধ্যের অতীত ভয় করা বান্দাহর পক্ষে অসন্ভব। 
আর আল্লাহ-ও তাঁর বান্দাহর ওপর সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না। 

আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেনো কারো নিন্দা বাধা হয়ে দীড়াতে না পারে, 
এমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া-ই মুমিনের কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে নিজের 
ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি হলেও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্বাম চালিয়ে যেতে 
হবে। (কুরতুবী) 

৩২. অর্থাৎ যারা কৃপণতা এবং ধন-সম্পদের লোভ-লালস্ €থকে নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পেরেছে এবং যে যে ক্ষেত্রে ধন-মাল ব্যয় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ধন- 
সম্পদ ব্যয় করে নিজের অন্তরের কৃপণতা দূর করতে পেরেছে__নিজেকে লোভ-লালসা 
মুক্ত বলে প্রমাণ করতে পেরেছে_-তারাই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারবে । 
৩৩. এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে 
ইহসান তথা যে কোনো কল্যাণমূলক কাজে ধন-সম্পদ খরচ করাকে আল্লাহকে করয 
দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা“আলা সর্বপ্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে 
মুক্ত। তার করয গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। সকল সম্পদের মালিক তিনি। 
তারপরও তিনি এভাবে বর্ণনা করে ইহসান তথা দান-সাদাকা করণে উৎসাহ দান 
করেছেন এবং মুহতাজ তথা মুখাপেক্ষী বান্দাহদের প্রতি সহানুভূতি প্রদানে অনুপ্রেরণা 
দান করেছেন। যে বান্দাহ আল্লাহর দেয়া ধনমাল আল্লাহকে দান করতে কৃপণতা 
5145 8555 
এবং নিজের ক্ষমার মধ্যে শামিল করে নেয়ার প্রতিশ্রতি দান করেছেন... 

৩৪. “শাকুর' উহ 701তত 
একটি । এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে বান্দাহর গুণের অতি বেশী মূল্যায়নকারী | অর্থাৎ 
সামান্য নেক কাজেও অনেক বেশী বিনিময় দানকারী । 

আর বান্দাহর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হবে- আল্লাহর আদেশ-নিষেধ 
অনুসরণ-অনুকরণে আপ্রাণ প্রচেষ্টাকারী। 

আর “হালীম' শব্দটিও আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অন্তর্ভুক্ত । এর অর্থ অত্যন্ত | 
| ধৈর্যশীল, সর্বোচ্চ ধৈর্যশীল, অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্শীল সত্তা। খুব বেশী রাগ ও || 





ডি জনার সময়েও যিনি ধৈর্য অবলম্বন করতে সক্ষম-_আর তিনি হলেন 
লিনা 


১. আল্লাহ তা'আলার অনুমোদন ছাড়া কোনো বিপদ-মসীবত বান্দাহর ওপর আসে না । | 
২. আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাহকে পরীক্ষা্করূপ আগত বিপদ-মসীবতে সবর করার | 
' মাধ্যমে এসব পরীক্ষায় সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করেন । 
৩. আভ্ররিকভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন বান্দাহদের সম্পকে আল্লাহ ভালোভাবেই অবাহিত ॥ 
৪. বিপদ-মসীবতে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের অনুসৃত পথ ও পন্থার অনুসরণ করতে হবে । 
০5444554855 
য়া থাকবে । 


৬. আল্লাহ ছাড়া যেহেতু কোনো ইলাই নেই, তাই মুমিন বান্দাহদের সকল নিভর্রতা থাকবে 
একমার আলাহর ওপর | 


৭. আল্লাহ ও তীর রাসূলের আনৃগত্যকে সঙ্গান-সম্ভতি ও স্ত্রীর ভালোবাসার ওপর অথাধিকার দান 
করাই মু'মিনের কতর্বা । কারণ এদের ভালোবাসাই মানুষকে নাফরমানীতে লিও করে । 


৮. স্ত্রী ও সভ্ভানদের মধ্যে যারা আল্লাহর দীন-এর বিরোধী হবে, তাদের খেকে সবর্দা সজাগ- | 
সত থাকতে হবে, যেলো তারা দীনী কাজে বাধা সৃষ্টির সুযোগ না পায় । 


৯. স্ত্রী ও সভভানদের মধ্যে যারা দীন-এর বিরোধী তাদের সাথে এমন কঠোরতা দেখানো ঠিক 


হবে না, যারা ফলে তাদের হিদায়াতের সভাবনা শেষ হয়ে যায় । 

১০. তাদের অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং ক্ষমা করে দেয়াই উচিত । কেননা এর ফলে 
তাদের হিদায়াতের সঙ্গাবনা বাকী থাকে । আর আল্লাহ-ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

১১. ধন-সম্পদ ও সঙ্ভান-সভাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বিশেষ । এসবকে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের নিদের্শ অনুসারে পরিচালনা করতে হবে । তাহলেই এ পরাক্ষায় সফলকাম হওয়া যাবে । 

১২. এ পরীক্ষায় উতীর হতে পারলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আশাতীত পুরস্কার পাওয়া যাবে । 

১৩. ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিচালনায় আল্লাহর ভয় মনে রেখে তীর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে 
জানতে হবে এবং মেনে চলতে হবে । 

১৪. উল্লিখিত ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদে্শ মেনে চলার মধ্যে মানুষের জনয কল্যাণ রয়েছে কারণ 
আল্লাহ-ই এসব কিছুর দাতা । 

১৫. ধন-সম্পদ আল্লাহর নিদেশ মতো ব্যয় করা এবং সম্ভানদের ব্যাপারে সংকীণর্ত পরিহার 
করে উদার মনের পরিচয় দিতে হবে । এক্ষেত্রে এটাই সফলতার উপায় । 


১৬. আল্লাহর নিদেশ অনুসারে ব্যয়িত সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়াকে আল্লাহর নিজের ওপর 
খণ হিসেবে অভিহিত করেছেন । তাই বহুগণে বধিততি প্রতিদান পাওয়া সুনিশ্চিত । এছাড়াও 
আল্লাহর পক্ষে বান্দাহর অপরাধগলোর ক্ষমা পাওয়াও নিশ্চিত । 


১৭. বান্দাহর একনিষ্ঠ সত্কমের্র সবাধিক মূল্যায়নকারী হলেন আল্লাহ । তিনি চরম ধেধের সাথে 





এ সূরায় তালাকের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে বিধায় এর “আত তালাক" নামকরণ | 
করা হয়েছে। এদিক থেকে এটা সূরার শিরোনামও বটে । 


“তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বিদায় করে দেয়া, বিচ্ছিন্ন করে | 
দেয়া। শরয়ী পরিভাষায় বিবাহ সূত্রে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর থেকে নিজ অধিকার 
প্রত্যাহার করানোকে তালাক বলা হয়। (লুগাতুল কুরআন) 


লাহিশের সমক্মকাজ্ 

সুনির্দিষ্টভাবে এ সুরার নাধিলকাল ঠিক করা সহজ নয় ; কিন্তু এতোটুকু অবশ্যই 
বলা যায় যে, সূরা আল বাকারায় তালাকের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, 
সেগুলোকে বুঝার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগলো এবং বাস্তবেও তাদের 
ভুল-ভ্রান্তি হতে লাগলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এ সূরার | 


আয়াতসমূহ নাধিল করেছেন । 


আন্পোচত বিষক্স 
এ সূরার পুরো অংশেই তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এসব 
বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে__ 


এক $ঃ তালাকে সুন্নী ও তালাকে বিদয়ী সম্বন্ধে আলোচনা । এ পর্যায়ে বলা হয়েছে | 
যে, দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, অতঃপর একসাথে জীবন যাপন অসম্ভব মনে | 
॥ হলে তালাকের উত্তম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যথাসময়ে | 
| শরীয়তের বিধান অনুসরণ করে তালাক দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো, সহবাস 
| বিহীন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়ে ইন্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা । ৰ 


দুই ঃ তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত 

নিতে বলা হয়েছে। কারণ তালাক হালাল হলেও সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ। অনন্যোপায় 
অবস্থায় এটাকে হালাল রাখা হয়েছে। | 
তিন £ ইদ্দতকে যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেনো এর সময়কাল 
| দীর্ঘ হয়ে মহিলার ক্ষতি না হয়। আবার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে “বংশধারা” তথা “নসব' 
| মিশ্রিত হয়ে না যায়। 





পারা 8 ২৮ 


| বন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা ; নাবালেগ মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে | 
পরিষ্কার করে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশ দান করা হয়েছে 
এবং কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে। 


পাচ £ এসব বিধি-বিধান আলোচনার সাথে সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি | 
অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে। যেনো স্বামী বা স্ত্রী কারোর কোনো প্রকার ক্ষতি 
না হয়। 


ছয় ঃ ইদ্দত পালনকালীন সমূয়ে “নাফকা' তথা ভরণ-পোষণ ও “সুকনা' তথা | 
থাকার জায়গা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


অবশেষে এসব ব্যাপারে যারা শরয়ী বিধি-বিধানের সীমালংঘন করবে তাদের 
পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (সাফওয়া) 


ভ্ 
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১. হে নবী ! (আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন) যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দিতে 
চাও তখন তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও* এবং তোমরা ইন্দতের হিসাব রেখো 7২ 


৮4৮-হে ; :৮-:)-নবী (আপনি মু"মিনদেরকে বলে দিন) ; 03-যখন ; --21৮ - | 
তোমরা তালাক দিতে চাও ; :0£/-(তোমাদের) স্ত্রীদেরকে ; '১৯/৫-(+১৮+ 
১৯)-তখন তাদেরকে তালাক দাও ; ১০:-4-6০৯+৮৯৪+এ)-তাদের ইদ্দতের জন্য ; 
/এবং ;1৮-১-তোমরা হিসাব রেখো ; ৪০)-ইদ্দতের ; 


১. অর্থাৎ তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে তালাক দিতে চাও, তখন 
একই সাথে তিন তালাক দিয়ে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিও না, যাতে ফিরিয়ে নেয়ার 
কোনো পথ থাকে না। বরং তাদেরকে ইদ্দত গণনা করার জন্য তালাক দাও। একথার | 
তাৎপর্য দুটো-__ 


এক ৪ ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও-__-অন্য কথায়, তালাক দেবে এমন সময়, 

যে সময় থেকে তাদের ইদ্দত শুরু হতে পারে। অর্থাৎ যে 'তুহুর' বা পবিত্র অবস্থায় 
] স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংগম হয়নি সে তুহুরে স্ত্রীকে তালাক দাও, যাতে করে পরবর্তী 
হায়েয থেকে স্ত্রীর ইদ্দত তথা তালাক পরবর্তী অন্তব্তীকালীন গণনা করা যেতে পারে। 
আর এটা সেসব স্ত্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে, যাদের সাথে স্বামীর সংগম হয়েছে___ 
যাদের মাসিক হয় এবং গর্ভ ধারণের সন্তাবনা রয়েছে। 


দুই £ দ্বিতীয় তাৎপর্য, তালাক দিলে ইদ্দত পর্যস্তকার সময় পর্যন্ত তালাক দাও । এক 
সাথে তিন তালাক দিয়ে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিও 
না; বরং এক বা বেশীর পক্ষে দুই তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে থাকো । কেননা. এ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ 
থাকে। এ দৃষ্টিতে সেসব স্ত্রী যারা স্বামী-সংগমপ্রাপ্তা__যাদের মাসিক হয়, যাদের 
মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং যাদের মাসিক শুরু হয়নি অথবা তালাকের সময় যাদের 
গর্ভবতী হওয়ার কথা জানা গেছে সবাই শামিল । (তাফহীম) 


উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে তালাক দেয়া তালাক দেয়ার সুন্নাত পদ্ধতি । এজন্য এ 
তালাককে 'সুন্নী' তালাক বলা হয়। অর্থাৎ যে “তুহুর' বা পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর সাথে | 
| সংগম হয়নি, সেই 'তুহ্ুরে' তালাক দেয়া অথবা স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার কথা ূ 

































শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তালাক 


ওয়ার পর তালাক দেয়া এবং একই সাথে ভিন ভালাক না দেয়াকেই '“তালাকে সুরী্ধ 


আর যদি যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সংগম হয়েছে, অথবা স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন 
অবস্থায় তালাক দেয়া হয়, অথবা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয়, তাহলে এ 
তালাক হবে “তালাকে বিদয়ী" তথা সুন্নাতের খেলাফ বা নিজেদের মনগড়া পদ্ধতির | 
তালাক। (আহকামুল কুরআন-__ছাবুনী) 

কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত হাদীসে রাসূল এবং সাহাবায়ে কিরামের 
অনুসৃত আমল থেকে ইসলামী ফিকাহবিদগণ তালাকের বিস্তারিত বিধান প্রণয়ন 
করেছেন। তাদের প্রণীত বিধান অনুসারে তালাক প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত (১) তালাকে 
সুন্নী (২) তালাকে বিদয়ী । তালাকে সুন্নী আবার দু'প্রকার (১) আহসান বা সর্বোস্তম, 
(২) হাসান বা উত্তম। এ অনুসারে তালাক তিন ভাগে বিভক্ত-_(১) আহসান (২) 
হাসান ও (৩) বিদয়ী। 

আহসান তালাক ঃ যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সংগম হয়নি সেই তুহ্‌রে এক তালাক দিয়ে 
ইদ্দত পূর্ণ হতে দেয়া অর্থাৎ তিন হায়েয পর্যস্ত অতিবাহিত হতে দেয়া। 

হাসান তালাক ঃ প্রত্যেক তুহুরে এক তালাক করে তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া । 
বিদয়ী তালাক £ এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া অথবা একই তুহুরে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়া অথবা হায়েয অবস্থায় তিন তালাক দিয়ে দেয়া অথবা, 
যে তুহুরে সংগম করা হয়েছে, সেই তুহ্ুরে তিন তালাক দেয়া-_-এর যে কোনোটাই 
করা হোক না কেনো, সেটাই “বিদয়ী তালাক' তথা সুন্নাতের খেলাফ হবে এবং 
তালাকদীতা গুনাহগার হবে। 

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ফিকাহবিদদের সম্মিলিত অভিমত হলো- _সুন্নাতের 
খেলাফ নিয়মে তালাক দিলেও তা কার্যকরী হবে। তবে এজন্য তালাকদাতা গুনাহগার 
হবে। কারণ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে 
ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সা.-কে এটা জানানো হলে তিনি রেগে গিয়ে দীড়িয়ে পড়লেন 
এবং বললেন__“আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও আল্লাহর কিতাব 
নিয়ে তোমরা খেলা করছো ।” 


এ থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাতের খেলাফ পদ্ধতিতে তালাক দিলেও তা কার্ধকর হবে, 
না হয় রাসূলুল্লাহ সা. এমন কথা বলতেন না। 


অপর এক হাদীসে আছে যে, উবাদা ইবনে সামেত-এর পিতা তীর স্ত্রীকে হাজার 
তালাক দিয়ে ফেললেন। তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিষয়টি জানালে রাসূলুল্লাহ 
সা. বললেন-_“সে আল্লাহর নাফরমানী করেছে, আর তিন তালাক দ্বারা তার স্ত্রী 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাকী নয়শত সাতানব্বই তালাক যুলুম ও সীমালংঘন হিসেবে 
অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আল্লাহ চাইলে এজন্য তাকে শাস্তি দিতে পারেন, অথবা ক্ষমাও 
করে দিতে পারেন ।”(কাবীর, রাওয়ায়েউল বায়ান, তাফহীম) ৃ 
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ূ (০০৮০৯১৮:০০১১৯৪৫০৪) 10592 
আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে (যিনি) তোমাদের প্রতিপালক ; তোমরা তাদেরকে তাদের | 
বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেনো বের হয়ে না যায়ৎ-_ 
9৫5৮৩৬৬৩০৪০ ৩০ পন & 00৮ প 
0৯209481১9৯ 155 22756০500ি 
কোনো স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করা ছাড়া ; আর এপ্ডলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, 
আর যে কেউ লংঘন করবে 


আর ; 1১%-তোমরা ভয় করো ; 2411-আল্লাহকে ; (যিনি) তোমাদের 
প্রতিপালক ; ১-৯+৯১৯১-(১৯+1৯৯১এ৯)-তোমরা তাদেরকে বের করে দিও না ; | 
৮৮থেকে ; ০৫০৮-তাদের বসবাসের ঘর ; +-এবং ; ০৯০৮4%-তারাও যেনো বের 
হয়ে না যায় ; %1-ছাড়া ; ০: 0া-করা ছাড়া ;7:৮-৫-:৯১+৮)-কোনো অশ্লীল | 
কাজ ;72-সস্পষ্ট ; ?আর ; ঞ-এগুলো হলো ; +১০-নির্ধারিত সীমা ; 411 - 
আল্লাহর ; ;-আর ; যে কেউ ; 224-লংঘন করবে ; হ 
অপর এক হাদীসে আছে-_“তিনটি এমন জিনিস রয়েছে, যা দৃঢ় অন্তরে দিলেও 
কার্যকর হয়ে যায়, আর হেসে-খেলে দিলেও কার্যকর হয়ে যায়__(তো হলো) “বিবাহ, 
তালাক ও রাজায়াত।” (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

২. ইদ্দতের হিসেব রাখার এ হুকুম পুরুষ, নারী ও তাদের পরিবারের লোকজন 
সবাইকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে। কারণ তালাকের ব্যাপারটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ 
ও আদালত সবার জন্য একটি গুরুত্ববহ ঘটনা । তালাক দেয়ার সুনির্দিষ্ট দিন, তারিখ, 
সময়, ইদ্দত শুরু হওয়ার সময়, ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার 
হিসেব থাকতে হবে। কারণ এর ওপর নির্ভর করবে স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকা 
না থাকা, স্ত্রীর স্বামীর বাড়িতে বসবাস, খোরপোষ, পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিষয়, 
পুনঃ বিবাহের অধিকার লাভের বিষয় । তাছাড়া ব্যাপার যদি আদালত পর্যস্ত গড়ায় 
তাহলে উল্লিখিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে আদালতের সামনে পরিষফ্ণার না থাকলে সঠিক | 
ফায়সালা দেয়া আদালতের পক্ষে সম্ভব হবে না। 


৩. অর্থাৎ স্ত্রীর ইদ্দতকালীন মেয়াদের মধ্যে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বসবাসের ঘর থেকে 
বের করে দেয়া, অথবা স্ত্রীর নিজে নিজে বের হয়ে যাওয়া বৈধ নয়। 


এ হুকুম এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতে ইদ্দত পালন-এর সময়ের মধ্যে স্বামীর মনে 
স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে, আর স্ত্রীও নিজেকে শুধরে নিয়ে নিজেকে স্বামীর 
15 540558% 





ঠা ৮:১1 ৮৮০৩ ॥ পা ডেপর্ত ৯ কতা তি তাকান পপালা্ জিত তা ৬৬০৮ ০-০ ব 


ণ হি ডিতল | 


আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ, তবে সে নিঃসন্দেহে যুলুম করবে তার নিজের ওপর ; 
তুমি জানো না, হয়তোবা আল্লাহ এরপর বের করে দেবেন 


৩০০৯ ০ পানিণা চিতা পা তিতা ৩ নিপাত 


৬৯5]-91-92১*৮ ০৪৫০৭: নিধি 


কোনো উপায়ং। ২. অতঃপর যখন তারা পৌছে যাবে হেদ্দতের) নির্দিষ্ট মেয়াদের শেষ | 


প্রান্তে, তখন তাদেরকে ভালোভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো অথবা তাদের সাথে 
পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলো 
১.৮ নির্ধারিত সীমাসমূহ ; 4111আল্লাহর ; 0৬ ---তবে সে নিঃসন্দেহে যুলুম 
করবে ; £..-তার নিজের ওপর ; ৬১১এ-তুমি জানো না; 14-হয়তোবা ; 41- 
আল্লাহ ; ০১৮-বের করে দেবেন ; 4*:-পর ; 4):এর ; (-০-কোনো উপায়। ও 
9-অতঃপর যখন ; %[-তারা পৌছে যাবে; +421-0১৯+৯)-তাদের ছদ্দতের) 
(মেয়াদের) শেষ প্রান্তে ; ১ ০৮১০৯ ৯৪. ০/+-)-তখন তাদেরকে (বিবাহ 
বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো ; 3১ভালোভাবে 7 '/-অথবা ; ০১৯১১৩- (০৯+৯৪১৬৪)- 


তাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলো ; 


ইসলামী আইনবিদদের সম্মিলিত অভিমত হলো, ইদ্দতকালে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা 
স্ত্রীর বাসগৃহ ও খোরপোষের অধিকার রয়েছে। স্বামীর জন্য এ সময়কালে স্ত্রীকে ঘর 


| থেকে বের করে দেয়া জায়েয নয় এবং স্ত্রীর পক্ষেও এ সময়কালে স্বামীর অনুমতি 


ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ে পিতার বাড়ীতে বা অন্য কোথাও চলে যাওয়া জায়েয নয়। 
স্বামী যদি বের করে দেয় তাহলে সে যেমন গুনাহগার হবে, তেমনি স্ত্রী যদি বের হয়ে 
যায় সে-ও গুনাহগার হবে। 

৪. অর্থাৎ ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার বসবাসের ঘর থেকে 
বের করে দেয়া যাবে না এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবে না। তবে সে যদি কোনো 
প্রকাশ্য অশ্ীল কাজ, কথাবাতাঁ ও ঝগড়া-বিবাদ অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে 
তাহলে তাকে বের করে দেয়া যাবে এবং তার নিজেরও তখন বের হয়ে যাওয়াই 
উচিত হবে । 

৫. অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যে সীমা ও বিধি-বিধান 
দিয়েছেন তা লংঘন করার অর্থ নিজের ওপর নিজে যুলুম করা । এ থেকে প্রমাণিত হয় 
যে, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারেও আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা যাবে না এবং 
| এ পর্যায়ে সুন্নাত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে ; না হয় কঠিন গুনাহ হবে। আল্লাহর | 


টিরিধান উন জরলে: ভালা লেয়ার তো 58288 কল্যাণ আসবে। আল্লাহ 





শব্দে শব্দে আল কুরআন 5৪৪) সূরা আত তালাক 


৮8607818255 26]3-5053969+5-35*০5 | 
উত্তম পন্থায় ; আর সাক্ষী রাখবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়বান লোককে, | 
আর (হে সাক্ষীগণ) তোমরাও সাক্ষ্য দেবে সঠিকভাবে আল্লাহর জন্য ) 


০ উত্তম পন্থায় ; $আর ; [১41-সাক্ষী রাখবে ; :55১-দু'জন লোককে ; রা 
-ন্যায়বান ; (৫৮৯০০ -তোমাদের মধ্য থেকে ; 7আর (হে সাক্ষীগণ) ; | 
-তোমরাও সঠিকভাবে দেবে ; $১$২]-সাক্ষ্য ; 4-আল্লাহর জন্য ; 


তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়তো সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আর স্বামী-স্ত্রীর 
মিলমিশের অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে সংরক্ষিত। 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “তুমি জানো না হয়তোবা আল্লাহ কোনো 

উপায় বের করে দিতে পারেন।” এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরে স্বামী 
হয়তো লজ্জিত হতে পারে এবং ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার মনে 
মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে। (এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে ।) এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় 
যে, আলাদাভাবে তালাক দেয়াই তালাকের সুন্নাত নিয়ম। একই সাথে তিন তালাক 
দেয়া হলে আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত কথার কোনো অর্থ হয় না। অর্থাৎ পুনরায় 
ফিরিয়ে নেয়ার (রোজায়াতের) কোনো সুযোগ না থাকার কারণে মিলমিশের কোনো 
অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে না। কোবীর) 


৬. মনে রাখতে হবে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধনে রাখবে কি রাখবে না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
. গ্রহণের সুযোগ থাকবে ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং এটা শুধুমাত্র এক বা 
দুই তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে আর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ 
করার সুযোগ ইদ্দতকালে থাকে না। এক বা দুই তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার 
সুযোগ থাকে । তাকে ফিরিয়ে রাখতে চাইলে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে রাখতে হবে। আর 
বিদায় করতে চাইলেও ভালোভাবে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দিয়ে বিদায় করতে 
হবে। কোনো অসদুদ্দেশ্য নিয়ে যেমন ফিরিয়ে রাখাও যাবে না, তেমনি বিদায় দেয়ার 
ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য পরিশোধ নিয়ে টালবাহানা করা যাবে না। 


৭. অর্থাৎ তালাক দেয়ার সময়, অতঃপর ইদ্দত পালনকালীন সময়ে রাজায়াত বা 
বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দু'জন সাক্ষী রাখতে আলোচ্য আয়াতে হুকুম 
দেয়া হয়েছে। তবে সাক্ষী রাখা উল্লিখিত কাজগুলো কার্যকর হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত 
নয়। সাক্ষী না রাখলেও উক্ত কাজগুলো তথা তালাক ও রাজায়াত শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
তবে ভবিষ্যতে সন্তাব্য কোনো বিরোধ এড়ানোর জন্য সাক্ষী রাখাটা আবশ্যক । 
ভবিষ্যতে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে স্বামী বা স্ত্রী কেউ যেনো কোনো ঘটনা অস্বীকার 

| করতে না পারে এবং কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া সহজেই বিরোধের ফায়সালা 
॥ দেয়া যায়। | 





পারা £ ২৮ 


এ ০2 ১৩০ পানি ঠিতািত ৯০ ছা 
১9754 0520648 ূ 
রা যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও 
শেষ দিনের প্রতি” আর যে ব্যক্তি ভয় করে চলবে আল্লাহকে, ভিনি সৃষ্টি করে দেবেন, ূ 
শি মা পার্ণা পিপিপি পা পাচ শট হি নর্ণা ॥ ০৪০৯৩ & 2 
ই উরি 
দান করবেন (যা) সে কল্পনাও করতে পারবে না১০; আর যে কেউ আল্লাহর ওপর 
ভরসা করে, তাহলে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট ; 


"৫৩১ তোমাদের মধ্যে ; +১%-উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; 4-এর দ্বারা ; ০৮তাকে, যে ; 
০ ১৩-ঈমান রাখে ; *[)৬-আল্লাহর প্রতি ; /ও ; ৯-/-দিনের প্রতি ; ০3- 
শেষ ; /-আর ; +%-যে ব্যক্তি ; 3-ভয় করে চলবে ; 24 /-আল্লাহকে ; বিমানে 
তিনি সৃষ্টি করে দেবেন ; 2-তার জন্য ; ১.2-(সংকট থেকে) মুক্তির উপায়।৩- 
আর ; *_৯7-তিনি তাকে রিধিক দান করবেন ; ১-থেকে ; ৬:_৮-এমন উত্স ; 
২₹:স্এমি-(যা) সে কল্পনাও করতে পারবে না; ;-আর ; ১-যে কেউ ;)%,--ভরসা 
করে ;./-ওপর ;*41-আল্লাহর ; £-তাহলে তিনিই ; ?.০-তার জন্য যথেষ্ট ; 
ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় নির্দেশ দিয়ে সূরা আল বাকারার ২৮২ আয়াতে 
বলা হয়েছে__-“তোমরা' যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করো, তখন সাক্ষী রাখো ।” 
এখানেও এ নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, সাক্ষী রাখা ফরয এবং সাক্ষী না রাখলে ক্রয়- 
বিক্রয় শুদ্ধ হবে না ; বরং এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো প্রকার বিরোধ-বিসম্বাদ 
সৃষ্টি হলে তার সমাধান সহজ হয় এবং আগেই বিরোধের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ 
সাক্ষী থাকলে কোনো পক্ষই অস্বীকার করার সুযোগ পাবে না। আল্লাহর নির্দেশের 
মধ্যেই মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (তাফহীম, কাবীর) | 
৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে: বিশ্বাস ও ভয় করে এবং আখিরাতে জবাবদিহির কথা 
বিশ্বাস করে এবং স্মরণ রাখে, তাদের জন্য আল্লাহর উপদেশ হলো-__তারা আল্লাহর 
উপদেশ অনুসারেই উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবে। কোনো খাঁটি মু'মিন 
আল্লাহর উপদেশ পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারে না। 

তবে কেউ যদি এসব উপদেশ উপেক্ষা করে__যেমন সুন্নতের বিপরীত নিয়মে 
তালাক দিয়ে দেয়, ইদ্দতের হিসাব সংরক্ষণ না করে, কোনো যথার্থ কারণ ছাড়া ঘর | 
থেকে বের করে দেয়, স্ত্রীকে জ্বালাতন করার জন্য ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে রাজায়াত 
করে, অথবা বিদায় দিলে ঝগড়া-বিবাদ করে বিদায় দেয় এবং কোনো ব্যাপারেই | 


চিরে সহী বান বিগ র জজ জনা আইনত সারির 
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£ ৫ গত ছি ৬০০ ০ পার্ল চিত চিলি তা পাখি | 
| ৮৪5196105৬5 59410০55221 451 
নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্নকারী১১, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক | 
জিনিসের জন্য একটা পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন। ৪. আর যারা নিরাশ হয়ে গেছে 
নিশ্চয়ই ; 4/-আল্লাহ ; &৬পরিপূর্ণভাবে সম্পন্নকারী; )৮-+৮)-নিজ কাজ; 
0+১$-নিঃসন্দেহে ঠিক করে রেখেছেন; £1-আল্লাহ ;+ 344-৫৮545%4)- 
প্রত্যেক জিনিসের জন্য ; 7. -একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ |) আর ; যারা ; 
১+-নিরাশ হয়ে গেছে; ূ 
কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এটা প্রমাণ হবে যে, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি 
এ ব্যক্তির সঠিক বিশ্বাস নেই। কোনো সাচ্চা মু'মিন এমন কাজ করতে পারে না। 
(তাফহীম) 
৯. অর্থাৎ যে লোক আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে- তথা তালাক দেয়া, রাজায়াত করা 
বা বিচ্ছেদ ঘটানো ইত্যাদি সকল কাজে আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে তার উপদেশ অনুযায়ী 
সিদ্ধান্ত নেবে, তিনি তাকে দুনিয়ার নানারূপ জটিলতা থেকে মুক্তি দেবেন এবং মৃত্যুর 
যন্ত্রণা ও কিয়ামত দিনের কঠোর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের পথ বের করে দেবেন। 


এ আয়াত তিলাওয়াত করে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে, এর অর্থ দুনিয়ার 
যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে, মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে এবং কিয়ামতের কঠোর অবস্থা 
থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করে দেবেন। 

একথা থেকে স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এসব ব্যাপারে যে বা যারা 
আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখবে না, সে নিজেই নিজের জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা 


সৃষ্টি করবে, যা থেকে মুক্তির পথ সে দুনিয়াতে খুঁজে পাবে না, আর আখিরাতেও মুক্তি 
পাবে না। 


১০. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বাড়িতে রাখা, তার খোরপোষের ব্যবস্থা করা এবং 
বিদায় দিলে তাকে মোহরানা ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার দ্রব্য-সামঘ্রী দিয়ে বিদায় করা 
যদিও কোনো ব্যক্তির জন্য কষ্টকর হয়__দরিদ্র লোকের জন্য এটা কষ্টকরই বটে 
কিন্তু সে যদি আল্লাহকে ভয় করে এসব সহ্য করে এবং আল্লাহর উপদেশ অনুযায়ী 
কাজ করে তাহলে তিনি এমন উৎস থেকে তার রিষিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে 
কল্পনাও করতে পারবে না. (তাফহীম) 

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে চান তা পরিপূর্ণভাবে করতে সক্ষম 
এবং করেনও ; তীর কাজে বাধা সৃষ্টি করে অসমাপ্ত রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা 
এর অর্থ আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই বাস্তবায়ন হয়ে থাকে, তা বাস্তবায়নের পথে | 
| প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। ৃ 





পারা £ ২৮ 


18588888888 সূরা আত তালাক 


ৰা, »৫৫124655 (5 ৪ টি ী 
৫ 
থাকো, তাহলে (জেনে রেখো) তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস১২ এবং যারা 


চিপ 00 পাজি পানি পা ৮১৩60 পাতা 


1৮55, ০৪০৯০৪০০৪0০ ০4১9, ০৪5০ 
(এখনো খতৃমতি হয়নি» তাদেরও ছইদ্রত তিন মাস) আর গর্ভবতী মহিলাদের__তাদের 
ইদ্দতকাল তাদের গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্তঃ, আর যে কেউ ভয় করে আল্লাহকে 


০৮থেকে ; ১০:০-১/-ঝতুত্রাব ; ০৮মধ্যে ; 1৫৩.- -তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ; ১- 

যদি; .55/-তোমরা (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহে থাকো ; ৮6১৮৮(৯৯৮০ 

১৯)-তাহলে (জেনে রেখো) তাদের ইদ্দত হবে ; £%$-তিন ; ০৫এ-মাস ; ১ /এবং ; 

“০:]-যারা, তাদেরও ; ০-_»- 7--(এখনো) খতুমতি হয়নি ; ৮আর ; ৩ 

0০এ-গর্ভবতী মহিলাদের ; 2451-(১৯+৯)-তাদের ইদ্দতকাল ; ০2০ টা-প্রসব 

হওয়া পর্যন্ত; ১%৮-০০৯+এ৯)-তাদের গর্তের সন্তান ; ;-আর ; ১-যে কেউ ; 
3:-ভয় করে ; 21)-আল্লাহকে ; 


৯২. যেসব মহিলার হায়েব হয় এবং বাদের স্বামী মারা দিয়েছে সূরা বাকারাতে 
তাদের ইদ্দত সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এখানে সেসব মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে, যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং বেশী বয়সের কারণে 
হায়েষের আর আশা নেই, যাদের হায়েয এখনো হয়নি এবং গর্ভবতী মহিলাদের 
সম্পর্কে প্রথমোক্ত দু'শ্রেণীর মহিলার ইদ্দত তিন মাস। আর শেষোক্ত তথা গর্ভবতী 
মহিলার ইদ্দত গর্ভ খালাস পর্যন্ত । 


১৩. অর্থাৎ কম বয়সের কারণে যাদের এখনও হায়েয শুরু হয়নি ; যাদের হায়েয 
স্বাভাবিকভাবেই দেরীতে আসে অথবা যাদের আদৌ হয় না (এমন মহিলা বিরল) 
এদের সবাইর ইদ্দতকাল তিন মাস। 


এখানে স্মরণীয় যে, কম বয়সের কারণে যাদের হায়েয এখনো শুরু-ই হয়নি তাদের 
তালাকের পর ইদ্দতের কথা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ 
বয়সে মেয়েদের বিবাহ কেবল জায়েয-ই নয় বরং এবয়সেও তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস 
ও মেলামেশা জায়েষ। কারণ স্বামীর সাথে নির্জনবাস ও মেলামেশা হলেই তাকে 
ইদ্দত পালন করতে হবে, নচেৎ তাকে তালাকপ্রাপ্তা হলেও ইদ্দত পালন করতে হবে 
না। এখানে একথা স্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ বালেগ হওয়ার আগেও মেয়েদের বিবাহ 
হওয়াকে জায়েয বলেছে, সুতরাং এটাকে নাজায়েয বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার কারো | 





পারা ৪ ২৮ 


(ঢাচেল 


0 ”« 56৮৩ ৯০ ন্পির্টিত ৮ তত এ ০০৩ 1 ০৯০০ কিপছি হাড় টিটু 
| 40০9৮৮14১%451911১90- 171০2৭1০২৯৯ | 
| তিনি তার প্রত্যেক কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেন। ৫. এটা আল্লাহর নির্দেশ | 
যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন ; আর যে ব্যক্তি ভয় করে আল্লাহকে, 


ূ ৯০৯৩ পা ০০৯৩৯৮9০৮৮৩ স্তি ক তি তপতি ৮ নি পা 1৬৮ ৮০০৮ পাসি৬এ তা ০১ 
০৬০৯৩০০০১৮৭ ডিশ এ+ | 

| তিনি তার গুনাইসমূহ তার থেকে মুছে ফেলবেন এবং তার পুরস্কার বড় করে দেবেন। ৬. তোমরা তাদেরকে 
(ভোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে) বাস করতে দাও (এমন ঘরে) যেখানে তোমরা বাস করো | 


"),৪4-তিনি করে দেন ; 4-তার ; ১০1 ৮-(৮+৮1+)-তার প্রত্যেক কাজ ; 
-সহজসাধ্য ৷ &1১-এটা ; »--নির্দেশ ; 4/-আল্লাহর ; ?1%1-0+০)1-যা তিনি 
নাধিল করেছেন ; *১/-তোমাদের প্রতি ; ?-আর ; যে ব্যক্তি ; 5:-ভয় করে ; 
£4/-আল্লাহকে ; +%-৫4-তিনি মুছে ফেলবেন ; 4০-তার ; :০১--৫+০৩)-তার 
গুনাহসমূহ ; -এবং ; ৮ /বড় করে দেবেন ; ?1-তার ; (া-পুরস্কার। ড] 
১৮১/-0১৯+৯৪।)-তোমরা তাদেরকে (তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে) বাস | 
করতে দাও ; ০.০ (এমন ঘরে) যেখানে ; +:$--তোমরা বাস করো ; | 


নেই। এরপ মেয়েকে যদি তালাক দেয়া হয় এবং ইদ্দত পালন কালে তার হায়েয শুরু | 
হয়ে যায়, তাহলে হায়েয থেকেই ইদ্দত পালন শুরু করবে। তার ইদ্দত হবে ঝতুমতি | 
মহিলাদের মতো । (তাফহীম, কুরতুবী) 


১৪. ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত মতে তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলার 
ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যস্ত। গর্ভবতী বিধবার ইদ্দত সম্পর্কে ইসলামী 
আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে তাদের ইন্দতও গর্ভ খালাস | 
পর্যন্ত । বছু সংখ্যক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং গর্ভবতী বিধবার | 
ইন্দতকাল গর্ভ খালাস পর্যন্ত। স্বামী-মৃত্যুর পর যখনই তার সন্তান প্রসব হয়ে যাবে 
তখনই তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে । (তাফহীম, বাওয়ায়েউল বায়ান) 


১৫. তালাক সংক্রান্ত আলোচনার পর এখানে “তাকওয়া” অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তালাক দেয়া, ইদ্দতকালীন খোরপোষ ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, অতঃপর রাজায়াত করা বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার 
ব্যাপারে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় মনে রেখে শরয়ী নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে | 
হবে। তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় যদিও মানৰ জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী থাকা | 
প্রয়োজন । কিন্তু যেহেতু এখানে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়ে তাকওয়া 
অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ নির্দেশ উল্লিখিত বিষয়ের সাথেই সংশিষ্ট | 

বুঝতে হবে। 





টি ৯:০5 সাপ ১৩৬অপা ০০৯৩ (25 *৩৫ ৮] 
ূ রে রিযারের +৩ 518৮5259015) ভিটে 
(তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে এবং তাদের ওপর সংকট চাপিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে 
উত্যক্ত করবে না ; আর যদি তারা গর্ভবতী হয় 

হ:212764 পাজি পাত ছি তা 00 ৩াছিা পাঠ পারা আতা 0 নিপা ৯০৪ শে 
৬৯১১1৯১৮০৯৪) ০3 ০৩৭ ০৯০৪০৪৯59৪৫০155৩ 
তবে” তাদের জন্য খরচ করো যে পর্যন্ত না তারা প্রসব করে তাদের গর্ভস্থ সন্তান ; অতঃপর তারা যদি 
| তোমাদের (সন্তানদেরকে) বুকের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ; 


| ১০মধ্যে ; 1৫২১তোমাদের সামর্থ্যের ; 7-এবং ; 2১১-৫১৯+১১৮০০১)- 
তাদেরকে উত্যক্ত করো না ; (৯£১-.-:-কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার জন্য ; ০:0০-তাদের 
ওপর ; আর ; ১-যদি ; +-তারা হয় ; ০৮ ০3 -গর্ভবতী ; বিটি 
|১5%0-তবে তাদের জন্য খরচ করো ; সএপতাদের জন্য ; যে পর্যনত না , 
০রাতারা প্রসব করে ; ১%1-০-তাদের গর্ভস্থ সন্তান ; ;১৬- -0০+-)-অতঃপর যদি; 
১০-বুকের দুধ পান করায় ; ২ -তোমাদের (সন্তানদেরকে) ; ১40- (+1৯+- 
১৯)-তবে তাদেরকে দিয়ে দাও ; ১৯+:-(০৯+১৯)-তাদের পারিশ্রমিক ; 


স্বামীরা সাধারণত ঘৃণা ও হিংসা বশত স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়। তারা স্ত্রীদের সম্বন্ধে 
॥ এমনসব কথাবার্তা প্রচার করে থাকে, যার ফলে স্ত্রীদের সম্মানহানী হয় এবং অন্য 
কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এমনিতেই তালাকপ্রাপ্তা নারীর 
পুনঃ বিবাহে জটিলতা সৃষ্টি হয়-_বিবাহ প্রার্থীরা মনে করে যে, মহিলার নিশ্চয়ই বড় 
কোনো দোষ আছে, তাই পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। এসব কারণেই এখানে 
বারবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের 
ব্যাপারে স্বামীরা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে উত্যক্ত না করে, তাদেরকে অনর্থক | 
কষ্ট না দেয় এবং তাদের শরীয়ত নির্ধারিত প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করে দেয়। 
আন্মাহকে ভয় করে কাজ করলে তিনি অবশ্যই তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন 
এবং তাদেরকে অনেক বেশী প্রতিদান দেবেন। (বাওয়ায়েউল বায়ান) 

১৬. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া তোমাদের কর্তব্য এবং 
কোনো অবস্থাতেই তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ না দিয়ে তাকে 
উত্যক্ত করো না। গর্ভবতী নারীকেও তার গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার 
বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যয়ভার বহন করাও তোমাদের কর্তব্য। 


ইসলামী আইনবিদদের সকলের এঁকমত্যে রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতা স্ত্রী 
বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারিণী এবং তা দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব 





পারা $ ২৮ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তালাক 


$:93০৮-18-52515-289; 
এবং (দুধ পান করানোর পারিশ্রমিকের বিষয়টি) তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের 

ভিত্তিতে উত্তম রূপে ঠিক করে নাও** কিন্তু তোমরা যদি (এ বিষয়ে) পরস্পরকে কষ্টে ফেলো 
তাহলে তার জন্য অন্য কোনো নারী দুধ পান করাবে১৯। ৭. যাতে খরচ করতে পারে 


১-এবং ; (৮2- দেধপান করানোর পারিশ্রমিকের বিষয়টি) পারস্পরিক পরামর্শের 
ভিত্তিতে ঠিক করে নাও ; +৫:-৫+৪+০)- তোমাদের মধ্যে ;4/৮4-(+৯ 
০-)-উত্তম রূপে ; কিনতু; 0/যদি। +7-.৬5-তোমরা (এ বিষয়ে) পরস্পরকে 
কষ্টে ফেলো ; ৮০৮--৮(৯৮০)-তাহলে দুধ পান করাবে ; 4-তার জন্য ; 
৬১1-অন্য কোনো নারী 1০844-যাতে খরচ করতে পারে ; 

তবে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকার 
আছে কিনা এ সম্পর্কে আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের এবং 


গ্রহণযোগ্য মতে তিন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাও বাসস্থান ও খোরপোষ 
পাওয়ার অধিকারিণী। স্বামীর ওপর তাকেও বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব । 


১৭. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব যেহেতু তার ইদ্দত, তাই 
ইদ্দতকালে তার বাসস্থান ও খোরপোষ বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এতে রাজয়ী 


তালাক হোক বা বায়েন তালাক হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই । এ ব্যাপারে আইনবিদদের 
মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত 
1 পালনকালীন অবস্থায় বাসস্থান ও খোরপোষ-এর ব্যাপারে মতভেদ আছে। 


মালেক .ও ইমাম যুফারের মতে স্বামীমৃতা মহিলা তার ইদ্দতপালনকালীন সময়ে 
বাসস্থান ও খোরপোষ পেতে পারে না। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস 
পেশ করেন। রাসুলুল্লাহ সাং ইরশাদ করেছেন, গর্ভবতী বিধবার জন্য কোনো 
খোরপোষ নেই ।,এ মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 


১৮, এখানে আল্লাহ ইরশাদ করেন-_“(পেরে যদি তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে) 
দুধপান করায় তবে তার পারিশ্রমিক তাদেরকে দিয়ে দাও এবং পারস্পরিক কথাবার্তার 
মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে নাও।” 


এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত হয়ে যায়, তখন 
নবজাত সন্তানকে দুধপান করানোর সমস্যা সম্পর্কে সমাধান দেয়া হয়েছে। মনে রাখা 
দরকার, যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করানো 
স্ত্রীর যিম্ায় ওয়াজিব । কুরআনে ইরশাদ হয়েছে__“মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ 
| পান করাবে ।” ৃ 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তালাক 


| যেহেতু বিবাহকালের মধ্যে গণ্য, সেহেতু ইদ্দতকালে সন্তানকে দুধ পান করানোর | 
পারিশ্রমিক তারা নিতে পারে না। তবে সন্তান প্রসবের পর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, 
তখন (সে চাইলে) দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক নেয়াকে আলোচ্য আয়াতে বৈধ 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মওদূদী রহ. বলেন, এ নির্দেশ থেকে কতিপয় বিধান 

এক ঃ স্ত্রী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। তা না হলে তা কোনো শিশুকে পান 
করানো বাবদ মূল্য গ্রহণ করার অধিকার তার সৃষ্টি হতো না। 

দুই ঃ সন্তান প্রসব করার পর সে যখন তার আগের স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত 
হয়ে গেলো, তখন শিশুকে দুধ পান করাতে সে আইনগত বাধ্য নয়। তবে যদি শিশুর 
পিতা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দুধ পান করাতে চায় এবং সেও সম্মত হয় তবে সে দুধ 
খাওয়াবে এবং সেজন্য সে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার লাভ করবে । 

তিন ঃ পিতাও এ মায়ের দুধ শিশুকে পান করাতে বাধ্য নয়। 

চার ঃ সন্তানের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্‌ পিতার। 

পাচ ৪ শিশুকে দুধ পান করানোর অগ্ৰাধিকার শিশুর মায়ের ৷ মা দুধ পান করাতে 
অসম্মত হলে অথবা এর অধিক পারিশ্রমিক চাইলে এবং তা দেয়া পিতার সামর্থ্যের 


বাইরে হলেই কেবল অন্য মহিলার দুধ পান করানো যেতে পারে। 


ছয় £ অন্য স্ত্রীলোক যদি শিশুর মাতার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক দাবী করে, তবে 
শিশুর মায়ের দাবী অগ্রগণ্য । (তাফহীম) 


১৯. অর্থাৎ অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় যে, মা যদি দুধ পানের এমন বিনিময় চেয়ে 

বসে যা দেয়া পিতার পক্ষে অসম্ভব অথবা দেশের প্রচলিত নিয়মের তুলনায় দুর্বলতার 

| সুযোগ গ্রহণ করে কোনো পারিশ্রমিক-ই দিতে রাজী না হয় তখন অন্য কোনো 
মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্য ঠিক করা যেতে পারে। 


এখানে সূক্ষ্ম ভাষায় মাতা-পিতা উভয়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কথাটা এ রকম যে, 
তোমাদের অতীতের তিক্ত সম্পর্কের কারণে তোমাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা 
ঘটেছে, এখন যদি শিশুর দুধ পানের বিষয়টিও ভালোভাবে মীমাংসা করতে না পারো, 
তাহলে এটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। এ পর্যায়ে নারীকে সতর্ক করে বলা 
হয়েছে__ঠিক আছে তুমি যদি দুধ পান করানোর জন্য অধিক বিনিময় দাবী করে 
শিশুর পিতাকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করো তবে জেনে রেখো, দুধপানের বিষয়টি 
শুধুমাত্র তোমার ওপরই নির্ভরশীল নয়, অন্য কোনো নারী দ্বারা-ও একাজ করিয়ে নেয়া 
যাবে। সাথে সাথে পুরুষকেও বলা হয়েছে, শিশুর মায়ের মাতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে 
॥ তাকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করা তোমার জন্য সঠিক হবে না। (তাফহীম, সাফওয়া) || 





পারা ৪ ২৮ 


83588188888 ডি 


টি 21৫৬9125 * এগপাদেছে রি শে ৪ পচ পাপা ৯৬ চা 
উরে ০47: 
সে খরচ করবে তা থেকে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন ; আল্লাহ চাপিয়ে দেন না বেশী বোঝা 
গগন না এ ড 
০0-2১-০210: 815 
কোনো ব্যক্তির ওপর তার চেয়ে যার সামর্থ্য তিনি তাকে দিয়েছেন ; আল্লাহ অবশ্যই 
কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।২ 


১১-ব্যক্তি ; সচ্ছল ; ৮৮অনুসারে ; 4..-তার সচ্ছলতা ; +আর ; ১-যাকে ; 
* ১১সীমিত করে দেয়া হয়েছে; 28 (+৩১১)-তার রিযিক ; 32১ (+০ 
3)-তবে সে খরচ করবে ; তা থেকে যা ; £7-৮%)-তাকে দিয়েছেন ; 
£10-আল্লাহ ; £সাপিয়ে দেন না বেশী বোঝা ;:1)-আল্লাহ ; (2 -কোনো 
ব্যক্তির ; এা-তার চেয়ে ; ০-যার সামর্থ্য ; (৫০-0৬+৮1)-তিনি তাকে দিয়েছেন ; 
০৮:"অবশ্যই দেবেন ; 21/-আল্লাহ ; 2-পর ; -০কষ্টের ; (-এ-্স্তি। 


২০, আলোচ্য আয়াত থেকে যেসব বিধান জানা যায়, সেগুলো হলো-_ 

এক ঃ স্ত্রী এবং সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্‌ স্বামীর ওপর ন্যস্ত । 

দুই ঃ ভরণ-পোষণের মান নির্ভর করবে স্বামীর সামর্্যের ওপর । স্বামী ধনী হলে 
তদনুযায়ী ভরণ-পোষণ দিতে হবে। আর যদি স্বামী গরীব হয়, তাহেল তার সামর্থ্য 
অনুসারে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে-__-এতে স্ত্রীর সামর্থ্যের প্রতি 
লক্ষ্য করা হবেনা। 

তিন £ খাওয়া-পরার তারতম্য হবে স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । 
খোরপোষের সুনির্দিষ্ট কোনো মান পরিমাণ নেই। 

চার £ স্বামী ভরণ-পোষণে অসমর্থ হলে বিবাহ ভঙ্গ করার কোনো সুযোগ নেই। 
(আয়াত থেকে জানা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ দিতে অক্ষম হলে, 
খোরপোষ দেয়া তার ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত 
কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। সুতরাং স্ত্রীকে তালাক দিতে খোরপোষ দানে অক্ষম 
স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। (কুরতুবী, আহকামুল কুরআন) 


আল্লামা আলুসী রহ. বলেছেন__ যেসব স্বামী স্ত্রী-সম্ভতানের ওয়াজিব ভরণ- | 
পোষণের জন্য নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যেতে থাকেন এবং স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার 
কোনো দূরভিসন্ধী যাদের মনে থাকে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অর্থনৈতিক | 
২885506558555/758588558258 ৰ 
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১. এ সূরায় তালাকের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে । 

২, আল্লাহ তাআলা নবীকে সহোধনের মাধমে কিয়ামত প্যর্ত আগতব্য মু'মিনদেরকে সম্বোধন 
করেছেন । 

৩. বিবাহ যেমন শরয়ী বিধান অনুসারে করতে হবে, তালাক বা বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ করতে হলে, 
তা-ও শরয়ী বিধান অনুসারে করতে হবে । 

8. তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের শরয়ী বিধান হলো__ স্তর যে তুতুর বা পবিত্র অবস্থায় তার 
সাথে সংগম হয়নি, সে তৃহুরে এক তালাক দিয়ে ইদ্দতকাল শেষ হওয়া পর্ত অপেক্ষা করা । 

৫. ইদতকালীন সময়ে স্রী যদি নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে তাকে রল্জু করে বা ফিরিয়ে নেয়া 
শরয়ী বিধান । 

৬. যে দোষের জন্য স্ীকে তালাক দেয়া হয়েছে, তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলে ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াই 
মুমিনদের কতর্যা । 

৭. শ্রী যদি সংশোধিত না হয়, তাহলে তাকে ইন্দত শেষে তার মোহরানা দিয়ে ভালোভাবে 
বিদায় করতে হবে । 

৮. ইদ্দতকালীন অবস্থায় স্ীকে বসবাসের ঘর ও খোরপোষ দিতে হবে । 

৯. তালাকথাও্ডা স্রীর ইদতের যথাযথ হিসাব রাখতে হবে কেননা এ হিসাবের ওপর 
উত্তরাধিকার সংর্রদ্ত বহু সমস্যার সমাধান নিভর্রশীল । 

১০. কোলো একার অশ্লীল কাজের সৃস্প্ট এমাণ ছাড়া ইদ্দত পালনকৃতা স্ত্রীকে বাসগৃহ থেকে 
বের করে দেয়া যাবে না। 

১১. তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিধারিত সীমালংঘন করা নিঃসন্দেহে একটি 
যুলুম । 

১২. সকল ব্যাপারে আল্লাহর নিধাারিত সীমা মেনে চললে, তিনি সংকট-মুকির উপায় বের করে 
দেন। 

১৩. ইদ্দত শেষে স্রীকে বিদায় করার সময় উভয় পক্ষের দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখতে 
হবে । 

১৪. আল্লাহকে ভয় করে সঠিক সাক্ষ্য দেয়া সাক্ষীগশের কতর্বয । 

১৫. যথার্থ সাক্ষ্য এদান করা আল্লাহ্‌র পতি সুদুঢ় ঈমানের পরিচয় । 

১৬. স্ত্রীকে ভালোভাবে বিদায় করতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে আল্লাহ-ই তা থেকে উদ্ধারের 
এমন উপায় বের করে দেবেন, যা ব্যক্তির ধারণা-কল্পনার বাইরে । 

১৭. সকল সমস্যায় আল্লাহর ওপর ভরসাকারীর জন্য আললাহ-ই যখে্ট । 

১৮. আল্লাহ তা'আলার পরিকাল্িত ও নিধারিত কাজ অবশ্যই তিনি পরিপৃণর্ভাবে সম্পাদন 
করতে সক্ষম__-এতে এতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা কারো নেই । 

১৯. যেসব মহিলার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং যারা এখনো ঝতুমতী হয়নি, তাদের তালাক 
পরবতী ইদত তিন মাস । 

|| ২০. গভর্বতী মহিলাদের তালাকপরবতী ইদ্দত সভ্ভান এসব পর্য্তি । 
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চটি ২১. তালাক, ইদ্দতকাল, রাজায়াত ও পুর্ণ বিচ্ছেদ ইত্যাদির আল্লাহ এদত বিধি-বিধানসমূহ 

আল্লাহর ভয় মনে রেখে যথাযথভাবে মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শাির নিশ্চয়তা রয়েছে । 

২২. যারা আল্লাহর নিদের্শওুলো যথাযথভাবে মেনে চলবে, তার্দের ওনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন 
এবং তাদেরকে বিরাট পুরষ্কার দান করবেন । 

২৩. তালাকপ্রাণা স্ত্রীর ইদ্দতকালীন সময়ে এবং তালাকথাওা গতর্বিতী ভ্রীর বসবাসের ও 
খোরপোষের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িতৃ । 

২৪. তালাকপাণা সী যদি সম্ভানকে দৃধপান করায় তাহলে সেজন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার 

রা । 

২৫. পারিশ্ামিকের পরিমাণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিধার্রণ করতে হবে । 

২৬. সভ্ভানকে দুধপান করানো বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সংকটে ফেলানোর এচেই্া করা 
কারো জন্যই সামিচীন হবে না । 

২৭. দুধ পান করানোর বিষয়ে যাদি উভয়ের মধ্যে সমঝোতা না হয়, তাহলে অন্য মহিলার 
দুধপান করানোর ব্যবস্থা করতে হবে । 

২৮. সঙ্ভানের মাতৃত্বের দুবর্লতার সৃযোগ নিয়ে যথার্থ পারিশামিকের কম দিয়ে মাহিলাকে বঞ্চিত 
করা প্ররুষের জন্য উচিত হবে না। 

২৯. সভানের পিতার আধিক সামধোর্র অধিক পারিশ্রমিক দাবী করা মহিলার জন্য সামিচীন হবে 
না। 

৩০. স্ভানের পিতা তার সামা অনুযায়ী তার সভভানের জন্য ব্যয় করবে_এটাই সঠিক কাজ । 

৩১. সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ অনুসারে তাদের 
সভানের জন্য ব্যয় করবে । 

৩২. কারো সামধ্রোর অধিক কোনো দায়িতের বুঝা আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর চাপিয়ে দেন 
শা। 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আত তালাক 


195050575552995- নিছে 
৮. আর জনপদের অনেকগুলোই তো অবাধ্যতা করেছিলো তাদের প্রতিপালকের এবং 
তাদের রাসূলদের নির্দেশের ; রিচি দিতেছি 
০9-:০23592 ০১105994985 
এবং তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম-__কঠোর শান্তি। ৯. ফলে তারা স্বাদ পেয়েছিলো 
তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফলের আর তাদের কৃতকর্মের পরিণামই ছিলো ক্ষতিত্স্ততা। 


(+আর ; ০/--অনেকগুলোই তো ; 2৮৪ ০জনপদের ; ০---অবাধ্যতা 
করেছিলো ; ০৮1১_7-নির্দেশের ; ($-:)-তাদের প্রতিপালকের ; 7-এবং ; +1-:- 
(১+4৯+১)-তাদের রাসূলদের ; ৫::-,০-সুতরাং আমি তাদের হিসাব নিয়েছিলাম ; 


৫.৯-হিসাব ; (,কঠোর; এবং ; $:১০-তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম; 
(৩02 -শাস্তি ; (5? কঠোর | $:5$0-9-0591১+-)-ফলে তারা স্বাদ পেয়েছিলো 7; 
300 মন্দ ফলের ; ৯৮০-৫৬+ »০)-তাদের কৃতকর্মের ; 7আর ; 3৮৫-ছিলো ; 
2-পরিণামই ; ৬,/-(৬+৮)-তাদের কৃতকর্মের ; (-.-ক্ষতিত্রস্ততা। 

২১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, অনেক জনপদই তো তাদের 
প্রতিপালকের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করেছিলো এবং তাদের নবী-রাসূলগণের আইন- 
বিধানকে লংঘন করেছিলো যার ফলে আমি তাদের হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে 
কঠিন শান্তি দিয়েছি। | 
অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের কর্মের হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে ক্ষুধা, অনাবৃষ্টি, মাছুখ 
বা দৈহিক বিকৃতি, হত্যা ইত্যাদির শিকার বানিয়েছি, আর আখিরাতেও তাদেরকে 
কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর) | 
দুনিয়ার শাস্তি তো তারা পেয়েছে কিন্তু আখিরাতের চূড়ান্ত শাস্তি তো হবে শেষ 
বিচারের পরে ; তা সত্ত্বেও এখানে অতীত কালের শব্দ-_“আমি তাদেরকে শাস্তি 
দিয়েছি'__ ব্যবহার করে তার নিশ্চয়তা বুঝানো হয়েছে। 

২২. অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধি-বিধান না মানা এবং তাদের আনুগত্য 
করতে অস্বীকার করার ফলে তাদের কৃতকর্মের এ ফল তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। এ 
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| পাল পলা ৯১৫০৪, ডেপার্প শী 
ছ শ১পঞ্টো £5094% 21 150, 1০2১5 010০৮84/10৭19 
১০. আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কঠোর শাস্তি (আখিরাতে) ; অতএব, 

ও জাতি নি রত তোমরা ভয় করো আল্লাহকে ; 
(07৮51542591 05 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাষিল করেছেন এক উপদেশবাণী। ১১. এমন একজন 

রাসূলের মাধ্যমে২৬, যিনি তোমাদের সামনে পাঠ করে শোনান আল্লাহর সুস্পষ্ট 
আয়াতসমূহ ; যেনো তিনি বের করে আনতে পারেন 

€9-৪-তৈরি করে রেখেছেন ; £44-আল্লাহ ;74-তাদের জন্য ; ৫6-2-শাস্তি ; 
(4১-কঠোর (আখিরাতে) ;158/-অতএব তোমরা ভয় করো ; 11)-আল্লাহকে ; | 
বি) ০ (১41+1+0)-হে জ্ঞানবান লোকেরা ; 2:44-যারা ; 1:০1 -ঈমান | 
এনেছো ; 11 ১৪-নিঃসন্দেহে নাযিল করেছেন ; £40-আল্লাহ ; 7৫1 -তোমাদের | 
প্রতি ; (১-এক উপদেশ বাণী । 6১৭১/-এমন একজন রাসূলের মাধ্যমে ; 1 - | 
যিনি পাঠ করে শোনান ; +৫-০-তোমাদের সামনে ; ০1-আয়াতসমূহ ; 410 - | 
আল্লাহর ;.০:০-সুস্পষ্ট ; 0৯-যেনো তিনি বের করে আনতে পারেন ; ৃ 
আর এ ফল ছিলো অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর। এটা তো দুনিয়াতে ভোগ করতে 
হয়েছে, আখিরাতেও তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতের 
শাস্তির কথা পরের আয়াতেই বলা হয়েছে। অতঃপর মু'মিন বান্দাহদেরকে তাকওয়া 
তথা আল্লাহর ভয় মনের গভীরে স্থান দিতে বলা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে দুনিয়া | 
ও আখিরাতে আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখী হতে না হয়। কারণ তাকওয়া বা | 
আল্লাহভীতির মূলকথাই হলো আল্লাহ ও তীর রাসূলের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে 
চলা। যেহেতু এ কাজ না করার ফলে আগের লোকদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে। 
তাই তোমরা যদি তাদের মতো আচরণ করো, তোমাদের ওপরও সে শাস্তি নেমে 
আসতে পারে। সুতরাং হে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা! তোমরা যা-ই করো না 

২৩. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-কে তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহর 
দেয়া সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান তোমাদেরকে পাঠ করে 
শোনানোর জন্য । এ কিতাবে রয়েছে হালাল-হারাম সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান। 
তোমরা যদি তা মেনে চলো এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন 
| করো, তাহলে তোমরা গুমরাহীর অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করে ঈমান ও ইসলামের 
আলোতে বের হয়ে আসতে পারবে তোমাদেরকে ঈমানের আলোতে বের করে নিয়ে 
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452: রা | 


পতাকা ৮ পা» 1 21৫2০ নি ৩া* ০ চি পা প্পাসিপা্া | 
৮০071198 $০515০৭০4০2৯৮525৬ (.০০)০49 | 
এবং সৎকাজ করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে 
বহমান রয়েছে নহরসমূহ২৫, সেখানে তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা_ 


১:--তাদেরকে, যারা ; (»:৭-ঈমান এনেছে ; 7ও ; 1৮ _৮কাজ করেছে 

০-সৎ ; ০৮থেকে ; ০40-অন্ধকার ; 4৮1 এ]-আলোতে ; /-আর 7 ০৮ 

যে কেউ ;2+১:ঈমান আনে ; “আল্লাহর প্রতি; ৮এবং; )-১-কাজ করে ; 

10সৎ ; ;1১4-তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন ;.০:-এমন এক জান্নাতে ;: ৬০৯ 

তা (-,-6৮+০৯)-যার তলদেশ ; %-নহরসমূহ ; 
+১-তারা হবে বাসিন্দা ;14-১-সেখানে ; -অনস্তকালের ; 


রা 
নিকট পাঠিয়েছেন। 


২৪. আল্লামা মওদূদী রহ. বলেছেন-_- “দুনিয়ার পুঞ্জীভূত কিংবা রকমারী অন্ধকার 
থেকে জ্ঞান ও অবহিতির আলোকজ্জবল পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার জন্যই রাসূলকে 
পাঠানো হয়েছে। যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে__তাহলো, তালাক, ইদ্দত, 
ব্যয়ভার ও খোরপোষ বহন সংক্রান্ত । এ সংক্রান্ত দুনিয়ার অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক 
পারিবারিক বিধানসমূহ তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে আল্লাহ তাআলার কথার তাৎপর্য 
বুঝা সহজ হয়ে যাবে যে, বারবার পরিবর্তন ও নিত্য-নতুন আইন-বিধান রচনা করা 
সত্বেও আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো একটা জাতি বিবেক ও যুক্তিসংগত স্বাভাবিক ও 
সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সাধারণভাবে কল্যাণকর কোনো আইন-বিধান রচনা 
করতে সমর্থ হয়নি। যেমন আল কুরআন ও তার বহনকারী রাসূল মুহাম্মাদ সা. দেড় 
হাজার বছর আগে দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন। মূলত কুরআন বা রাসূলুল্লাহ সা.-এর 
আনীত বিধান পুনর্বিবেচনা ও রদবদলের কোনো প্রয়োজন আজ পর্যন্তও অনুভূত 
হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও এ বিধান রদবদলের প্রয়োজন হুবে না। (তাফহীম) 


২৫. অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তাদের 
জন্য রয়েছে আখিরাতে এমন জান্নাত যার সুরম্য ভবনসমূহের পাদদেশ দিয়ে বহমান | 
ূ 5, যেখান থেকে তাদেরকে আর কখনো বের হতে হবে না। আর কোনো 
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নি হেলা তার জনয রধিকের সর্ব করবেন। ১২ চলতি 
সত্তা যিনি সৃষ্টি করছেন সাত আসমান এবং যমীনের ও তার অনুরূপ (সৃষ্টি করেছেন)২৬ 


১.৮ নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ব্যবস্থা করবেন ; 4]0-আল্লাহ ; £2-তার ; ১- 

রিযিকের ।$3440-আল্লাহ তো; ৬০4-সেই স্তা যিনি ; 34$সৃষ্টি করেছেন ; ০. 
-সাত ; ০৯::আসমান ; এবং; ১০ ৮যমীনেরও ; ০4৬-৫০৯৭৯)-তার 
অনুরূপ (সৃষ্টি করেছেন) ; 

দিন তাদের মৃত্যুও হবে না। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু ও মজাদার 
খাদ্য ও পানীয় । ূ 
জান্নাতে আল্লাহ তাআলা তাদের রিযিক প্রশস্ত করে দেবেন। আর সে রিধিক হবে 
] খাদ্য ও পানীয় এবং এমন সব বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা তার নেক্কার মুমিন এবং 
অলীদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। (সাফওয়া) 


এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান কথার মধ্যে মালায়িকা বা ফেরেশতা নবী- 
রাসূল, আসমানী কিতাব, কিয়ামত দিবস, তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
হওয়া এবং মৃত্যুর পর পুনজীবন লাভ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসও শামিল রয়েছে। 

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনও 
অনুরূপ সৃষ্টি করেছেন, এসবের মধ্য দিয়েই তীর নির্দেশ (ওহী) নাধিল হয়, যাতে 
তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুই তার 
জ্ঞানের আওতাধীন । 


এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনও অনুরূপ 
সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যে অর্থ বুঝা যায় তাহলো যমীনও আসমানের মতো 
সংখ্যায় সাতটি । কিন্তু মুফাস্সিরীনে কেরামের মধ্যে এ অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। 
কারো কারো মতে, যমীনও আসমানের মতো সাতটি । এমতটিই কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে অধিক গ্রহণযোগ্য । অপর এক মতে, যমীন একটি, তবে আলোচ্য আয়াতে 
যে যমীনও অনুরূপ বলা হয়েছে, তার অর্থ সৃষ্টি কৌশল ও নিয়ম-শৃংখলার দিক থেকে 
যমীনকেও আসমানের অনুরূপ বুঝানো হয়েছে, সংখ্যার দিক দিয়ে নয়। (সাফওয়া, 
কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর) 

আল্লামা মওদূদী রহ. তার তাফহীমুল কুরআনে বলেছেন যে, “যমীনও অনুরূপ' অর্থ 
বুঝানো হয়েছে। আসমান যেমন অনেকগুলো বানানো হয়েছে যমীনও অনেকগুলো 
বানানো হয়েছে। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের বসবাসের জন্য যমীন 
যেমন যেখানে যেরূপ অবস্থিত, এ বিশ্বলোকে আল্লাহ তা“আলা অনুরূপ আরো অনেক 
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॥ মতো অনুকূল সুবিধাজনক ও দোলনার মতো আরামদায়ক । স্বয়ং কুরআন্‌ মাজীদের | 
কোনো কোনো স্থানে এ ইংগীতও পাওয়া যায় যে, জীবন সৃষ্টি যে কেবলমাত্র এ যমীন 
পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়, তা ঠিক বা চূড়ান্ত কথা নয়। উচ্চতর জগতেও জীবন্ত || 
সত্তার অবস্থিতি রয়েছে। অন্য কথায় আসমানসমূহে এই যে, লক্ষকোটি গ্রহণ-নক্ষত্র 
ও উপগ্রহ দেখা যায়, সেসব নিতান্তই শূন্য ও বিরাণ নয় ; বরং যমীনের মতো 
তাতেও এমন বহু স্থান রয়েছে যাতে কতশত দুনিয়া আবাদ হয়ে আছে। 


প্রাচীনকালের মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে আবদুল্সাহ ইবনে আব্বাস রা. এ 
আয়াতের তাফসীরে বলেছেন-__-“অন্যান্য পৃথিবীতেও তোমাদের নবীর মতো নবী 
ও ঈসার মতো ঈসা আছেন।” ইবনে হাজর আসকালানী তার “ফাতহুল বারী" গ্রন্থে 
এবং ইবনে কাসীর রহ. তার তাফসীরে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী 
বলেছেন-_“এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ, তবে আবু যোহা ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি 
বর্ণনা করেননি । এজন্য এটা নিতান্ত বিরল ও অপরিচিত হাদীস।” কোনো কোনো 
আলেম এটাকে মনগড়া আবার কেউ এটা ইসরাঈলী কিংবদন্তী বলেছেন। কিন্তু আসল 
কথা হলো, কথাটি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতার বাইরে বলেই এটাকে মনগড়া বলা 
হয়েছে। নতুবা এটাকে মনগড়া বলার কোনো কারণ নেই। কেননা এতে বিবেক-বুদ্ধির 
বিপরীত কোনো কথাই নেই।” 


আল্লামা আলুসী তার তাফসীরে এ প্রসংঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-__-“এ 

হাদীসকে সহীহ মনে করে নেয়ার পথে বিবেক-বুদ্ধিগত কোনো বাধা যেমন নেই, 
তেমনি শরীয়তের দিক দিয়েও কোনো বাধা নেই।” তিনি আরো লিখেছেন, “সম্ভবত 
পৃথিবীর সংখ্যা সাতটিরও বেশী হবে এবং আকাশও সাতটিরও বেশী হতে পারে। 
“সাত' একটি পূর্ণ ও অভিভাজ্য সংখ্যা। এ সংখ্যাটির স্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা একথা 
অনিবার্ষ হয়ে পড়ে না যে, পৃথিবী সাত-এর বেশী হতে পারবে না।” 


তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে-_-এক আসমান থেকে অন্য আসমানের 
মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা । আল্লামা আলৃসী লিখেছেন, “এর অর্থ এই নয় 
যে, এটা ঠিক পরিমাপ করেই এ দূরত্বের পরিমাণ বলা হয়েছে, বরং এরূপ বলা 
হয়েছে লোকদেরকে দূরত্ব সম্পর্কে বোধগম্য ভাষায় একটা ধারণা দেয়ার জন্য, যেনো 
| লোকেরা সহজে বুঝাতে পারে।” 

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমেরিকার ল্যাড করপোরেশন নভোমণগ্ল পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, আমাদের এ পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থিত শুধুমাত্র তার 
মধ্যেই প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে যেসবের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের 
এ পৃথিবীর সাথে অনেকটি সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। আর সে সবের মধ্যেই প্রাণী 
ও জীবের বসবাস থাকার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। (তাফহীম) ৃ 
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8৪৯১১৪১৪৭ সূরা আত তালাক 


রা -* 55? ৩০০ 1 পঞ ঢপ বত ৬ ০ 5 পনি পাসিতপেটি তিডেপা প 
ূ 20009 8১৭১১৬০১০৫৮ 4101904০৮৮১ 3104 
এসবের মধ্য দিয়েই নাধিল হতে থাকে (আল্লাহর) ওহী২+ ; যাতে তোমরা জানতে | 
পারো যে, আল্লাহ অবশ্যই সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহই 


ডি ৩টি ০12003 


80৮৮5829995 
টির: বারি 


১-5-নাধিল হতে থাকে ; ”“থ-(আল্লাহর) ওহী ; ১4--এসবের মধ্য দিয়েই ; 
[4:3যতে তোমরা জনে পারে যে, অবশাই 21)-আল্লাহ ; রর 
সকল ; “:৮১-বিষয়ের ; +০০-সর্বশক্তিমান ; এবং ; 441 £ ১-আল্লাহ- 
1.1 নিঃ্্দেহে ঘিরে রেখেছেন; )৫সকল ; ০৮বিষয়কে ; ৮৯১ জানের | 
সাহায্যে । [ 


২৭. অর্থাৎ এ সাত আসমান থেকে সাত যমীনে বিধান নাযিল হয়। এর অর্থ 
আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর বিধান, ফায়সালা এবং নির্দেশসমূহ জারী হতে 
থাকে । এটা এজন্য যে, যেনো তোমরা জানতে পারো-__যে সত্তা এটা করতে সক্ষম, 
তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও সামর্থ্যবান। আর যেনো তোমরা একথাও জানতে 
পারো যে, সবকিছুই তার জানা ও গোচরীভূত (সাফওয়া) 


২য় রুকৃ* (৮-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. অতীতের যেসব জাতি-গো্ঠী আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রাসূলের আনীত বিধি-বিধানের বিরদ্ধে 
বিল্বোহ করেছিলো তাদের কৃতকমের্র তিক ফল দৃনিয়াতেও ভোগ করেছে, আর আখিরাতে তাদের 
জন্য কঠোর শাতি মজুদ আছে । ূ 

২. মুসলযানরাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে | 
দুনিয়াতেও শাড়ি ভোগ করছে; আর আখিরাতের শাস্তিও তাদের জন্য নিধারিত আছে । 

৩, আখিরাতের কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হলে এখন থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
আনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামের দিকে মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে হবে । 

৪. মুসলমানদের ওপর যেসব বিপদ-মসীবত বর্মান কালে দেশে দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা 
থেকে ম্ক্তি লাভ করতে হলে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং রাসুলের সুন্নাহর অনুসরণ করতে |. 
হবে! 

€. আল কুরআনের উপদেশাবলী বাস্তবায়ন করে দেখানোর জন্য আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন এবং 
রাসূল তা বাস্তবে এয়োগ করে দেখিয়েছেন । সৃতরাং এ ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন গড়াই জ্ঞান-বুদি- 
বিবেকের দাবী । ূ 

৬. ইসলাম-ই একমাতর আলোক মঙ্তি জীবনব্যবস্থা, আর অন্যসব ব্যবস্থা-ই হলো নিকষ 

|. অদ্ধকারময় পথ, যারা আলোময় পথ ছেড়ে অদ্ককার পথে চলে তারাই পথভ্রষ্ট । ৃ 
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৮. জারাতের বাসিন্দারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সবোর্তিম রিঘিক লাভ করবে । 

৯. আসমান ও যমীনসমূহ যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন অগণিত এহ-নক্ষত্র ও ছায়াপথ, 
| তাঁর পক্ষে অগণিত মু'মিন বান্দাহর জন্য জারাতের বাবস্থা করা মোটেই কোনো কঠিন বিষয় নয় । 

১০. আলাহ-ই মানুষের কল্যাণে আসমান থেকে ওহীর মাধমে আল কুরআন রপে শাশ্বত 

জীবনব্যবস্থা ইসলাম নাধিল করেছেন । 

১১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল বিষয়ে সবশিক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞানের আওতা থেকে বাইরে 

কেউ নেই, কিছু নেই । 
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'আত তাহরীম' শব্দের অর্থ হারাম করা বা নিষিদ্ধ করা। সূরার প্রথম আয়াতের | 
'তুহাররিমু' শব্দ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে | 
“তাহরীম' বা হারাম করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 


নলাহিশ্পেত্র সম্ক্সক্গাহ্ল 

সূরা আত তাহরীম ৭ম হিজরী বা ৮ম হিজরী সনের কোনো এক সময় নাযিল 
হয়েছে, এতোটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা এ সূরায় যে ঘটনার কথা উল্লিখিত | 
| হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট দু'জন মহিলার নামের উল্লেখ হাদীসসমূহের বর্ণনায় পাওয়া | 
যায়। আর এ দু'জন মহিলা হলেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর “আযওয়াজুম মুতাহহারাত" | 
তথা পবিত্র স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত । তাদের একজন হলেন, সাফিয়া রা.__-যার সাথে | 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর শুভ পরিণয় হয় খায়বার বিজয়ের পর। আর সর্বসম্মত মতানুসারে | 
খায়বার বিজয় হয় ৭ম হিজরী সনে । সংশ্রিষ্ট অপর মহিলা হলেন মারিয়া কিবৃতিয়া 
রা.__যাকে মিসর অধিপতি মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খাদেমা | 
হিসেবে উপটোৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আর তীর গর্ভেই ৮ম হিজরী সনের যিলহজ্জ | 
মাসে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পুত্র ইবরাহীম রা. জন্মলাভ করেন। এ ঘটনা থেকেই এ সূরা 
নাযিল কাল নির্ধারিত হয়ে যায়। (তাফহীম) 


আলোচ্য বিষক্স 

এ সূরায় এমন কয়েকটি সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ সা.- 
এর পরিবারের সাথে সম্পর্কিত হলেও এর মূল উদ্দেশ্য মুসলিম পরিবার সৃষ্টি করা | 
এবং মুসলমানদের সামনে একটি আদর্শ ও সুখী পরিবারের নমুনা পেশ করা। এ 
পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে £ 


এক ঃ সূরার প্রথমে রাসূলুল্লাহ সা.-কে মৃদু তিরঙ্কারের ভাষায় বলা হয়েছে যে, যা 
আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে তাকে আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
হারাম করে নিচ্ছেন কেনো + অর্থাৎ মারিয়া কিবতিয়া রা.-কে তো আপনার জন্য 
হালাল করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের মন রক্ষার জন্য 
তার সাথে সহবাসকে হারাম করে নিচ্ছেন কেনো ? 

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হালাল-হারাম করা এবং জায়েয না-জায়েষের 


সীমা নির্ধারণ করার অধিকার-ইখতিয়ার অকাট্যভাবে ও সুনির্দিষ্টরূপে একমাত্র আল্লাহ | 
|, তা'আলার হাতে নিবদ্ধ। কোনো নবী-রাসূলই উক্ত অধিকার ও ইখতিয়ার রাখেন না।, 


পাচ] 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন (৬৩১ টি 
দিব -রাসূলগণ তাদের নবুওয়াত-রিসালাতের দায়িত্রে কারণে কোনো জিনিসকে 


তা*আলার পক্ষ থেকে কোনো ইশারা-ইংগিত থাকে । তা (সেই ইংগিত) কুরআন মাজীদে 
তথা প্রত্যক্ষ ওহীতে থাকুক কিংবা পরোক্ষ ওহীতে সেই ইংগীত থাকুক । যেখানে 
কোনো মোবাহ জিনিসকে হারাম করার অধিকারও কোনো নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি, 
সেখানে কোনো হারামকে হালাল করা বা কোনো হালালকে হারাম সাব্যস্ত করার 
আধিকার অন্য কোনো মানুষের থাকতে পারে না। 


দুই £ অতঃপর অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 
তাহলো-_স্বামী-্ত্রীর মধ্যকার গোপনীয়তা রক্ষা না করা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত 
গোপন বিষয়গুলো যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। 
রাসূলুল্লাহ সা. হাফসা রা.-এর কাছে কিছু গোপন কথা আমানত রেখে দিলেন, কিন্তু 
হাফসা রা. তা আয়েশা রা.-এর কাছে প্রকাশ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. একথা জানতে 
পেরে রাগান্বিত হলেন এবং তাদেরকে তালাক দিতে উদ্যত হলেন। 


তিন £ অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে রাসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে ছন্দ্-কলহ দেখা দিলে 
তাদেরকে কঠোরভাবে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে এ বলে 
সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ চাইলে তার রাসূলকে বর্তমান স্ত্রীদের চাইতেও 
উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে পারেন। 


| চার £ সূরার শেষদিকে দুটো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে-(১) একজন নেক 
বান্দাহর অধিনে কাফির স্ত্রীর (২) কাফির স্বামীর অধীনে একজন নেক্কার স্ত্রীর । এ 
উদাহরণ পেশ করে রাসূলের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রাসূলের স্ত্রী হওয়া 
সত্বেও তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যদি না তাদের আমল ভালো হয়। 

(সাফওয়া) 


সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহ থেকে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো-_ 


ক. সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকে নিজ থেকে 
হালাল বা হারাম করার কোনো অধিকার নবী-রাসূলদের দেননি । 


খ. নবী-রাসূলদের জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়গুলোও আল্লাহর ইচ্ছায় 
সংঘটিত এবং তারই তত্ত্বাবধানে সংশোধিত ও পরিমার্জিত যাতে তাদের জীবন 
মানুষের জন্য অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। 


গ. নবী-রাসূলদের দৃশ্যমান কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি যে পরিপূর্ণরূপে সংশোধিত ও 
পরিমার্জিত হয়ে গেছে, তা আল্লাহ তাআলা তার কালামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, 
যাতে করে রাসূলের জীবন মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে 
কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে । 





পারা £ ২৮ 


| শরীয়া বনে রিটিউজিটি ডি ভি হি উচিত ৃ 
হয়েছে এবং তিনি সেগুলো সংশোধন করে দিয়ে তাদের জীবনকে নির্মল করেছেন। 
এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে নবী-রাসূলদের মানবত্ প্রকাশিত হয় এবং সেসব 
পরিস্থিতিতে মানুষ নবীর জীবন থেকেই পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য দিক-নির্দেশনা | 
লাভ করতে পারে। 


উ. আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ও নিখুত। মানুষের ঈমান ও আমলের 
বিচারে কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। কোনো মহান ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের | 
কারণে বিচার কার্যে কোনো হেরফের হবে না। এ পর্যায়ে রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণের 
সামনে উদাহরণ হিসেবে নৃহ আ. ও লূত আ.-এর স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। 
নবীদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আযাব থেকে দুনিয়াতে রক্ষা পায়নি, আর 
আখিরাতেও পাবে না। অপরদিকে আল্লাহর জঘন্য দুশমন ফিরআউনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও 
আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন__আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের 
মনোরম বাগানে বাসগৃহ তৈরি করে রেখেছেন। এ পর্যায়ে মারইয়াম আ.-এর 
উদাহরণও পেশ করা হয়েছে। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষায় ধৈর্যের 
| সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 


চ. এ সূরার আলোচনায় এটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ওহীর মাধ্যমে কুরআন 


মাজীদে লিপিবদ্ধ জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ই আল্লাহ তাআলা তার নবীকে 
ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। যেমন হাফসা রা. কর্তৃক তার কাছে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ || 
সা.-এর গোপন কথা আয়েশা রা.-কে জানিয়ে দেয়া। এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের 
কোনো আয়াতে উল্লেখিত নেই যে, হে নবী! আপনার অমুক স্ত্রী তার কাছে বর্ণিত 
আপনার গোপন কথাটি আপনার অমুক স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু | 
রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন যে, এটা আমাকে আমার সর্বজ্ঞানী আল্লাহ জানিয়েছেন। এ 
থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ছাড়াও রাসূলের নিকট ওহী আসতো । বস্তুত 
রাসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদন সবই ওহীর ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছে। 


0 





পারা £ ২৮. 


লুল 240০7 ০1005 
১. হে নবী । কেনো আপনি তা হারাম করেছেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল 
করেছেন ? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন 

টপ চটি 15৩ ৬৬ ৩৯০৪ পান্পাপাউ ৯ চি ৮ ও ৬৯০০০ ৬৪ তা 
995৮০ 20122050215: ১5 4919 
আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।৩ ২. তি ৩ 
থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ, আর তোমাদের অভিভাবক আল্লাহ এবং তিনি 


994/0-হে ; :৮৫41-নবী ; -কেনো ; :7৮5-আপনি হারাম করেছেন; (০-তা, যা ; 
১-হালাল করেছেন ; 40-আল্লাহ ; 40-আপনার জন্য ; ০৮-৮-আপনি চাচ্ছেন ; 
০৮৮০ তু করতে ; ঞ৯%)- -(5+৫১))-আপনার ত্রীদেরকে ; ;-আর ; 111 - 


আল্লাহ :4%-তত ক্ষমাশীল :4:৮পরম দয়া (3:০১:5নিঃসনেছে ব্যবস্থা 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন ; 11)-আল্লাহ ; ;৫4-তোমাদের জন্য ; 21০/-মুক্ত হওয়ার ; 
৮০-০-তোমাদের কসম থেকে ; +”আর ; ;1)-আল্লাহ ; "£1৮০ -তোমাদের 
অভিভাবক ; $-এবং ; 9১-তিনি ; 


১. অর্থাৎ হে নবী! আপনি আল্লাহর হালাল করা জিনিস নিজের জন্য হারাম করে 
নেয়ার যে কাজটি করেছেন, তা আল্লাহ অপসন্দ করেছেন। এখানে আল্লাহ 'কেনো 
করেছেন' বলে নবীকে প্রশ্ন করে কারণ জানতে চাননি ; বরং এ প্রশ্নের মাধ্যমে 
আল্লাহ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর 
হালাল করা জিনিসকে হারাম করার ক্ষমতা বা ইখতিয়ার কারো থাকতে পারে না; 
এমন কি স্বয়ং নবী করীম সা.-এরও এ অধিকার ছিলো না। যদিও এটা শরয়ী বিধান 
ছিলো না। এটা শুধু ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। 
কিন্তু যেহেতু তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত থাকার কারণে তার উম্মতের মধ্যে 
এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিলো যে, কোনো হালাল জিনিসকে নিজের জন্য 
হারাম করে নেয়াতে কোনো দোষ নেই এবং তারাও রাসূলের অনুসরণে সেই জিনিসকে 
হারাম বলে মনে করতে শুরু করবে । আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ কাজের 
জন্য মৃদু তিরক্কার করেছেন এবং এ হারাম বা হালাল করে নেয়ার এ কাজ থেকে 
[| বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন। ূ 





িরিররিরিকোররদ্যাকা রাতেতাতে 
সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়ং ৷ ৩. আর (ম্বরণীয়) যখন নবী তীর স্ত্রীদের কোনো একজনের কাছে | 
কিছু কথা গোপনে বলেছিলেন ; অতঃপর যখন সে তা প্রকাশ করে দিলো 


4-১-সর্বজ ৩১)-পজ্ঞাময়। ও9/আর ; -্রেরণীয়) যখন ; ../-গোপনে 
বলেছিলেন; প১/-নবী; ঞা-কাছে; ০-কোনো একজনের ; £৮6-তীর স্ত্রীদের ; 
কিছু কথা ; ৬[-অতঃপর যখন ;:5/৩-সে প্রকাশ করে দিলো ; তা; 


২. অর্থাৎ নবী সা.এর ত্রীণণ চেয়েছিলেন যে, তিনি এরূপ করেন; তাই ভিনি 
তাদের মন রক্ষার জন্য এ হারাম করার কাজটি করেছেন। এজন্য শুধুমাত্র নবী সা.- 
কেই সতর্ক করে দেয়া হয়নি, বরং এ সাথে তীর পবিত্র স্ত্রীগণকেও সাবধান ও সতর্ক 
করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তাদের ওপর যে কঠিন দায়িতৃ 
অর্পিত হয়েছিলো তা তারা বুঝে উঠতে পারেননি । যার ফলে তীরা নবী সা.-এর দ্বারা 
এমন একটা কাজ করিয়েছেন, যার দরুন একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার 
আশংকা সৃষ্টি হয়েছিলো । (তাফহীম) 


৩. অর্থাৎ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । তিনি আপনার দ্বারা সংঘটিত 
বিষয় তথা হালালকে হারাম করে নেয়ার এ কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করবেন 


না। তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (রন্ছল কুরআন) 


৪. অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে কসম থেকে নিফৃতি পাওয়ার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতএব হে নবী! আপনি হালাল জিনিসকে হারাম করে 
নেয়ার সময় যে কসম করেছেন, তা কাফফারা আদায় করে ভেঙ্গে দিন। 


৫. অর্থাৎ আল্লাহ-ই তোমাদের প্রভু, অভিভাবক ও বন্ধু। তিনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় 
সত্তা । তিনি তোমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করেন তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর । | 
তিনি তার প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও হিকমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তি, 
বুদ্ধি ও বিবেকসম্মত। তাই তোমাদের কর্তব্য হলো, তার সিদ্ধান্তসমূহের আনুগত্য করা । 
তিনি তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা হালাল হিসেবে মেনে নেয়া এবং তিনি যা 
হারাম করেছেন তা হারাম হিসেবে মেনে নেয়া । কারণ, তিনি যা করেছেন বা যে 
বিধান দিয়েছেন তা-ই একমাত্র জ্ঞান, হিকমত ও যুক্তি-নির্ভর ৷ সুতরাং তার বিধান 
পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা কোনো মতেই মানুষের জন্য কল্যাণের হতে পারে না। 


৬. বে গোপন কথাটি প্রকাশ করার কারণে আয়াতটি নাধিল হয়েছে, সে ব্যাপারে 
তাফসীরবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাহিল 
হয়েছে, তা হাসিলের জন্য সেই গোপন কথাটি জানা প্রয়োজন নেই, যে কথাটি 
আল্লাহও প্রকাশ করেননি । রি 
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র শ্ডপডতি ক পান তা পিপল তে ৯৩ পি উপ পা খু তলা পা চি 

| িিররাটেমি রে েরারােলে 228 ৃ 

এবং আল্লাহ তা তার (নবীর) নিকট প্রকাশ করে দিলেন, তিনি তার কিছু অংশ ব্যক্ত করলেন, আর কিছু 

| প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন ; অতঃপর যখন তিনি (নবী) তাকে (তীর স্ত্রীকে) সে সম্পর্কে জানালেন 

| 5 পা দিপা এ পা টিিনিঠত ৯ ১ পনি, ০৮ পাচ ৩ পাতে ০০৮, পা পা পাতাটি ছিপ ৯ তলা 
৬১504910105-59160521410850610,00০০ 
সে তর স্ত্রী) বললো, আপনাকে এটা কে জানিয়েছে! তিনি বললেন, আমাকে সর্বজ্ঞ-_ 

ূ যিনি সব খবর রাখেন” তিনিই জানিয়েছেন। ৪. তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর 

৪3১০-১0598151-5552 


৩০০1-5058545:419645199550155621 
তোমাদের উভয়ের অন্তর (সরল পথ থেকে)” আর যদি তোমরা তার নবীর) বিরুদ্ধে 
একে অপরকে সাহায্য করো, তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ__তিনিই 

ৃ তীর বন্ধু এবং জিবরীল ও নেক্কার মু'মিনগণ (তীর সাহায্যকারী)৯, 
2আর ; *,4-তা প্রকাশ করে দিলেন ; 41)-আল্লাহ ; +42-তার (নবীর) নিকট ; 
| ৮০তিনি ব্যক্ত করলেন ; £_৮4-তার কিছু অংশ ; আর ; 7০" -বিরত 
থাকলেন ; ১-প্রকাশ করা থেকে ;/০.-কিছু অংশ ; [অতঃপর যখন ; ৬৮ 
তিনি (নবী) তাকে (তোর স্ত্রীকে) জানালেন ; «সে সম্পর্কে ; ০4৩-সে তোর স্ত্রী) 
বললো ; +১০-কে ; $/-:-আপনাকে জানিয়েছে ; ০৯-এটা ; 003-তিনি বললেন ; 
আমাকে জানিয়েছেন তিনিই ;411-যিনি সর্বজ্ঞ ; ০৯-যিনি সব খবর 
রাখেন ।€91-যদি ; (৫১:-তোমরা উভয়ে তাওবা করো; এ-কাছে ; 41)1-আল্লাহর; 
1০০: %8-তবে (তো তোমাদের জন্য উত্তম) নিঃসন্দেহে ঝুঁকে পড়েছে ; (2£৯- 
তোমাদের উভয়ের অন্তর (সরল পথ থেকে) ; 7 আর ; ঠ1-যদি ; 0-%-তোমরা 
একে অপরকে সাহায্য করো ; পদ (জেনে 
রেখো); 44-আল্লাহ ; %-তিনিই 7 £1-তীর বন্ধু; /এবং ; 0১ ; 
ও 70০৮০ নেক্কার ; ০:-*১-)-মু'মিনগণ (তীর সাহায্যকারী) ; 


মূলতঃ আয়াতটি নাযিলের আসল উদ্দেশ্য হলো-_ রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীদেরকে 
সতর্ক করার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যস্ত আগতব্য দীনী দায়িতেে নিয়োজিত গুরুতুপূর্ণ 
ব্যক্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের স্ত্রীদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারা তাদের 
স্বামীদের পদমর্যাদা ও দীনী দায়িত্রে প্রতি লক্ষ্য রেখে গোপনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণ 
নিন বিষয়গুলো সংরক্ষণে 8908 
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25589 সূরা আত তাহরীম 


5 নিদ্রাতেকাডুদ্যাত রা ।০+৮০27 ০৭ 

ূ ৩৫574549484 ০6612 ূ 

আর (অন্য) ফেরেশতাগণও অতঃপর (তীর) সাহায্যকারী । ৫. যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক | 
দেন, তবে অচিরেই তীর প্রতিপালক তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাকে দান করবেন১১ 


)-আর ; ?557-0-(অন্য) ফেরেশতাগণও ; 41১ 24 -অতঃপর ;%-১$৮ -তোর) 

সাহায্যকারী. অচিরেই; € ৮-তর প্রতিপালক ; 0-যদি ; £৫ 21 - 
তোমাদেরকে তালাক দেন ; ঘি. ১-তাকে দান করবেন ; $%)্ত্রী; (উত্তম 
১৫৮তোমাদের চেয়ে ; 


এমন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বিষয়ও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে জাতীয় 
বা রাষ্ত্রীয় কাজে বিরাট বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে । আর সাধারণত স্ত্রীরাই স্বামীর 
গোপন বিষয় জানার সুযোগ পেয়ে থাকে । সুতরাং স্বামীর গোপন বিষয় সংরক্ষণ করা 
তাদের একান্ত কর্তব্য। 


৭. অর্থাৎ আমাকে এ সংবাদ সে জানায়নি যাকে তুমি গোপন কথাটি বলে দিয়েছো । 
বরং আমাকে জানিয়েছেন আমার রব আল্লাহ, যিনি মানুষের সকল প্রকার তৎপরতা 
সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত এবং যিনি দুনিয়ার যেখানে যা কিছু ঘটুক না কেনো, 
সেসব কিছুর-ই খবর রাখেন । সুতরাং তার অগোচরে কোনো কিছুই ঘটা সন্ভব নয়। 


৮. অর্থাৎ তোমাদের অন্তর সঠিক চিন্তা-চেতনা থেকে সরে গিয়েছে। তোমাদের 
কর্তব্য ছিলো রাসূলুল্লাহ সা. যা পছন্দ করেন, তোমাদেরও তা পছন্দ করা এবং তিনি 
যা অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ করা । অর্থাৎ তার পছন্দ-অপছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা 
করা ; কিন্তু তোমাদের চিস্তা-চেতনা এ পথ থেকে সরে গিয়ে তার চাহিদা ও রুণচি- 
পছন্দের বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়েছে । সুতরাং তোমাদের তাওবা করা দরকার, তাহলে 
তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর । | 


৯. অর্থাৎ তোমরা যদি একে অপরের সহায়তায় নবীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকো, | 
তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তার মনিব, মালিক । আর জিবরাঈল ও সকল নেকৃকার 
ঈমানদার লোকেরা এবং অন্য সকল ফেরেশতা তার সংগী-সাথী ও সাহায্যকারী । 
তোমাদের এ সংঘবদ্ধতার দরুন রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমরা 
কোনোভাবেই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। 


| ১০. অর্থাৎ যার অভিভাবক, বন্ধু, মনিব আল্লাহ এবং জিবরাঈল সকল নেক্কার 
যু'খিন বান্দাহগণ ও সকল ফেরেশতা যার সংগী-সাথী-সাহায্যকারী, তার বিরুদ্ধে 
গিয়ে কেউ তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না ; বরং নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনবে। 


১১. অর্থাৎ নবী সা. যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে তাকে | 
185888558585579157655785885558558155- 





পারা 8 ২৮ 


রি টি 1 শা ও 1 1 1 *৫ 
| চি প্রীত হান ০৯৬৪০৯১ ৮ 


(যারা হবে) ইসলাম গ্রহণকারিণী, ঈমান গ্রহণকারিণী১২, আনুগত্যকারিণী১৩, 
তাওবাকারিণী,১৪ ইবাদাতকারিণী,৯ রোযা পালনকারিণী৯*, অকুমারী ও কুমারী । 


০এশ্যারা হবে) ইসলাম গ্রহণকারিণী ;.০--/-*ঈমান গ্রহণকারিণী ; ৩০৩৭ 
'আনুগত্যকারিণী ;.--তাওবাকারিণী ; ০.৮ -ইবাদাতকারিণী ;.০-৫7. -রোযা 
পালনকারিণী ; ০:$-অকুমারী ; -ও ; 0$৩-কুমারী। 

যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীদের সকলেই দলাদলীতে শরীক ছিলেন। তাই আলোচ্য 
আয়াতে সবাইকে সম্বোধন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। (তাফহীম) 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণও মানুষ ছিলেন, তাই তাদের থেকে বিভিন্ন সময় 
যেসব অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ পেতো তা ছিলো নারী চরিত্রের মানবীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য এবং উম্মাহাতুল মু'মিন তথা 
মু'মিনকুলের মাতা হওয়ার মর্যাদার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল ছিলো না। আর এজন্যই 
মহান আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে তান্বীহ (সতর্ক) করেছেন। 

১২. মুসলিমাত অর্থ ইসলামের বিধি-বিধান মান্যকারিণী। আর মু'মিনাত অর্থ সরল | 
মনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণকারিণী। অতএব যে স্ত্রী সরল মনে ইসলামী 


আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে এবং নিজের চাল-চলন, স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার- 
আচরণে আল্লাহ, তার রাসূল ও দীন ইসলামের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে-ই উত্তম 
তীর প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। 


১৩.'কানিতাত' অর্থ আল্লাহর অনুগত সাথে সাথে নিজ স্বামীরও অনুগত। 

১৪. “তায়িবাত' অর্থ তাওবাকারিণী ৷ এ গুণাবলীর মানুষ সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে । নিজের দোষক্রটি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সেজন্য || 
অনুতপ্ত ও অনুশোচনাকারী হয়ে থাকে । এ চরিত্রের মানুষ কখনো অহংকারী-উদ্ধত্য 
হয় না এবং স্বভাবগতভাবে বিনয়ী, নত, ধৈর্যশীল ও উদার হয়। 


১৫. “'আবিদাত' অর্থ ইবাদাতকারিণী । আল্লাহর ইবাদাত-ই একজন নারীকে উত্তম 
স্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। একজন আবিদা নারী কখনো সেসব নারীদের মতো 
হতে পারে না, যারা আল্লাহর ইবাদাত করে না এবং আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, আখিরাত | 
সম্পর্কে গাফিল। “আবিদা' তথা ইবাদাতগোজার হওয়ার কারণে তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের নির্ধারিত সীমাসমূহ কখনো লংঘন করতে দুঃসাহস করে না। 

১৬. “সায়িহাত'-এর অর্থ সায়িমাত তথা রোযা পালনকারিণী। সায়িহাত শব্দটি. 
“সিয়াহাতুন' শব্দ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পৃথিবীতে ভ্রমণ করা । প্রাচীনকালে পীর- 
পুরোহিত ও দরবেশগণ বেশী বেশী ভ্রমণ করতেন এবং এ সময় তাদের নিকট কোনো 
ডে 
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ভোরের লা 
৬. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই | 
আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর১, | 


| 9৫৬হে ; ০%১-যারা ; (/-ঈমান এনেছে ; [%-তোমরা রক্ষা করো ; *4.4 
-তোমাদের নিজেদেরকে ; $-এবং ;৮২-1-তোমাদের পরিবারবর্গকে ; (6-সেই 
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আগুন থেকে ; ১১যার ইন্ধন হবে ; /.৫1-মানুষ ; 7-ও ; £)৩০.]-পাথর ; 


করেছেন, “সিয়াহাতু হাযিহীল উম্মাতিস সিয়াম* অর্থাৎ এ উম্মাতের দরবেশী হলো 
রোযা । এর দ্বারা শুধুমাত্র ফরয রোযা বুঝানো হয়নি ; বরং এর দ্বারা নকল রোযাও | 
॥ শামিল। 

১৭. অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর । সুতরাং মানুষের জন্য 
সর্বপ্রথম কাজ হবে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে | 
রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষা করার মধ্যে মানুষের দায়িত্ 
শেষ হয়ে যায় না, আল্লাহ্‌ তা“আলা যে পরিবারের দায়িত্‌ তার ওপর দিয়েছেন, সে 
পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদেরকে 
আল্লাহর পছন্দের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সাধ্যমত ইসলামী শিক্ষা দান করার 
ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদেরকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করতে হবে। 


সন্তান-সন্ততিকে শুধুমাত্র দুনিয়াতে সুখী-সচ্ছল করে রেখে যাওয়ার প্রচেষ্টায় জীবন 

শেষ না করে, আগে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করতে হবে, 
তাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তা ও চেষ্টা 
চালাতে হবে। সূরা আশ শুআরার ২১৪ আয়াতে বলা হয়েছে £ €“জাহান্নামের) ভয় | 
দেখাও তোমার নিকটবর্তী স্বজনদেরকে |” 


সূরা ত্-হার ১৩২ আয়াতে বলা হয়েছে__- “তোমার পরিবার-পরিজনদেরকে 
সালাতের নির্দেশ দাও এবং এর ওপর সুদৃঢ় থাকো ।” 


পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যা 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কর্তৃক বর্ণিত এবং বুখারীতে সংকলিত হয়েছে-_“জেনে 
রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের 
সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, শীসকও রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে 
জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সম্ততির ওপর |. 
দায়িতৃশীলা, তাকে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে ।” 
৮৬5885885581775 5৮ 


॥ 


| তাফসীরবিদদের র মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তাদের সকলের ব্যাখ্যা-ই সঠিক হওয়ার 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন জিডি 


| রে 6১৩০ ৯১টি ৰা শা নিঠিলাচিপার্তি চি এট পাপা লট ৬৮ চকে নি টিতি। 
৩০১ দিলি রি 154 688285 
হি 825 
তারা আল্লাহর নাফরমানী করে না সে বিষয়ে যা তিনি তাদেরকে আদেশ 
করেন এবং তারা তা-ই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।১৮ 
৩ ভিপি ভিতর চিঠিটি পা তা টিপা পাচ পা নিটিপালা পাঠ: পচ) 
09954285250 014919০-51982া০0৩ 
৭. হে যারা কুফরী করেছো, তোমরা আজ ওজর পেশ করো না, তোমাদেরকে তো 
শুধুমাত্র তারই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে ।৯ 


($1০-সেখানে (নিয়োজিত) রয়েছে ; £$4]-ফেরেশতারা ; %9৪-নির্মম হৃদয় ; 
%0.৬-কঠোর স্বভাবের শক্তিমান ; 2১ *:খ-তারা নাফরমানী করে না ; 21] - 
আল্লাহর ; ০-সে বিষয়ে যা ; ৮7-(৯+০/)-তিনি তাদেরকে আদেশ করেন ; ?- 
এবং ; 21%-তারা করে ; (০-তা-ই যা ; 2%,;-তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। ও 
$:-হে ; ৮:4-যারা ; [৫-কুফরী করেছো ;1,3559-তোমরা ওযর পেশ 
করো না :১:]-আজ 7 (24শুধুমাত্র ; 9,-%-তোমাদেরকে তো প্রতিদান দেয়া 
হচ্ছে; তারই, যা ; 0১1: 4-তোমরা করতে। 


অবকাশ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মানুষ ছারা কাফির-মুশরিক এবং পাথর দ্বারা মুশরিকদের 
তৈরী পাথর মূ্তী বুঝানো হয়েছে। কারো মতে মানুষ দ্বারা কাফির এবং পাথর দ্বারা গন্ধকের 
পাথর বুঝানো হয়েছে । আধুনিক তাফসীরবিদদের মতে পাথর দ্বারা পাথুরে কয়লা বুঝানো 
হয়েছে। পাথুরে কয়লা আবিষ্কার হওয়ার আগে পাথর জ্বালানী-হওয়ার বিষয়টি 
আশ্চর্যজনক থাকলেও বর্তমানে এ বিষয়টি তেমন নয়। কারণ সবাই এখন জানে যে, 
সাধারণ আগুনের তাপ থেকে পাথুরে কয়লার আগুন অনেক বেশী উত্তপ্ত। 


১৮. অর্থাৎ সেসব ফেরেশতাদেরকে যখন যে নির্দেশ-ই দেয়া হবে-__যে অপরাধীকে 
যে ধরনের শাস্তি দিতে হুকুম করা হবে তারা সে ধরনের শাস্তি-ই দেবে তাদের মধ্যে 
কোনো দয়া মায়ার চিহও থাকবে না। 


১৯. আলোচ্য ৭ ও এর আগের ৬নং আয়াতের ভাষায় মুসলমানদের জন্য কঠোর 
সতর্কবাণী রয়েছে। প্রথম আয়াতে নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে ভয়াবহ আযাব থেকে 
রক্ষার নির্দেশ রয়েছে; আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে কাফিরদেরকে আযাব দেয়ার সময় 
বলা হবে, আজ তোমাদের কোনো ওযষর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না, তোমাদেরকে তো 
সেই কর্মেরই ফল দেয়া হবে যে কর্ম তোমরা করেছিলে । এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় 
| যে, আখিরাতে কাফিরদের সাথে একই আযাবের যোগ্য হয়ে যাবার মতো কার্যকলাপ | 
| ও কর্মনীতি থেকে মুসলমানদেরকে এ দুনিয়াতেই দূরে সরে থাকতে হবে। | 


১০ 
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প্রথম রুকু" (১-৭ আয়াত)-এর শিক্ষা ৰ 
১. ইসলামের শরয়ী বিধানের পণেতা একমার আলাহ ; এতে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই৷ 
দি ৮5254955455 
না। | 
৩. অতঃপর কিয়ামত পর্য্ভও শরয়ী বিধানে মৌলিক পরিবতর্নের কোনো এয়োজন হবে না । 
৪. মুসলমানদেরকে প্ররোপুরী সন্দেহ-সংশয ম্বক্ত হয়ে এ বিধানের মূলনীতি অনুসারে জীবন 
গড়ার সংথাম করতে হবে । | 
৫. শরয়ী বিধানের অজ্ঞতা এরসৃত বিপরীত কর্ম্কাতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে 
এবং দৃঢ় আশা রাখাতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন । 
৬. কোনো শপথ করলে তা অবশ্যই পুরো করতে হবে । কোনো অসঙ্গত শপথ হলে তা অবশ্যই | 
| কাফফারা আদায় পৃবর্ক ভেঙ্গে ফেলতে হবে । 
৭. সকল ব্যাপারে আল্লাহর নিধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, মনে রাখতে হবে 
আল্লাহর নিধারিত ব্যবস্থাই আমাদের জন্য একমার কল্যাণের ব্যবস্থা । 
৮. আল্লাহকেই আভিভাবক ও একমার বন্ধ মনে করতে হবে * কারণ তিনিই সবর্জ ও এজ্জাময় । 
৯. ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা, রাষ্ট্রীয় শুরুতৃপৃর্ণ পদে সমাসীন ব্যজ্বিগ দীনী ব্যকিত্ব এবং সমাজের 
কতৃত্বশালী ব্যকিদেরকে অবশ্যই দীনী জ্ঞান দানে সবযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে । 
১০. স্বামীদের স্ত্রীদের নারীসলভ কুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসৃন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে । স্ীদেরকে অবশ্যই 
ক্কামীদের পদমধার্দা, ব্যক্তিত্ব ও দায়িতের পতি লক্ষ্য রেখে নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । 
১১. রাসূলুল্লাহ সা.-এর মযার্দা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সবো্চ । তার ভ্রীগণ মুসলিম উম্মাহর 
মাতার মধার্দায় আসীন । তাই আল্লাহ তাআলা তীদের সামান্যতম বিচ্যতিও ছোট করে দেখেননি । 
১২. আল্লাহর রাসুলের আনীত জীবনাদশেরর বিপরীত পথে চলে কোনো মানুষ দুনিয়া ও 
আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ এ আদর্শের পৃষ্ঠপোষক, আর জিবরীল, 
নেককার মুমিনগণ ও সমস্ত ফেরেশতা এর সাহায্যকারী । 
১৩. আদর্শ মুসলিম নারীর বৈশি্) হলো, তারা হবে__মুসলিম, মু'মিন, কানিতা, তায়েবা, 
আবিদা ও সায়িমা । ূ 
১৪. আমাদের সবোর্চ লক্ষ্য হবে, আখিরাতে জাহারাম থেকে ম্বৃক্তি লাভ করা । এ লক্ষ্যে কাজ 
করলে দুনিয়াতেও শাভি লাভ করা সঙ্গব হবে । 
১৫. শুধুমার নিজের স্বির লক্ষ্যে কাজ করলেই দায়িতু শেষ হয়ে যাবে না । নিজের স্ী-পুত 
তথা পরিবার-পরিজন ও অধিনন্তদের মুক্তির জন্যও সচেষ্ট থাকতে হবে । 
১৬. এ লক্ষ্যে তাদেরকে দীনী শিক্ষা-এশিক্ষণ দিয়ে একৃত ম্বসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে । 
১৭. স্বরণ রাখতে হবে জাহারামের ভ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর এবং তার দায়িতে নিয়োজিত 
ফেরেশতারাও হবে নিষ্নর-নিদর্য ও কঠোর হভাবের শক্তিমান সভা । 
১৮. ফেরেশতারা আল্লাহর নিদের্শের বাইরে কোনো কাজই করে না এবং দায়িতু পালনে বাধা 
প্রদান করার ক্ষমতাও কোনো মানুষের নেই 
১৯. আমাদের বিশ্বাস ও কাজকম যাদি কাফির-স্শরিকদের মতো হয়, তাহলে আমাদেরকেও 
তাদের মতো পরিণতি বরণ করতে হবে-_-এ ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সচেতন থাকতে হবে । 
ৰ নও 
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৮. হে যারা ঈমান এনেছো ; তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো খাটি-তাওবা২০ ; 
আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের থেকে মিটিয়ে দেবেন 
€৬:৮-হে; ০:44-যারা ; (-ঈমান এনেছো ; (৮৮-তোমরা তাওবা করো; এ] 
-কাছে ; 4]-আল্লাহর ; ?-তাওবা ; ০/০-খাটি ; +০আশা করা যায় ; বো 
-তোমাদের প্রতিপালক ; :1-যে ; :৫4-মিটিয়ে দেবেন ; 7৫৫০-তোমাদের থেকে ; 
২০. “তাওবাতুন নাসৃহা' অর্থ খাটি তাওবা, যার মধ্যে লোক দেখানো ও মুনাফিকী 
মানসিকতা থাকবে না। 


“তাওবাতুন নাসূহা'-এর আভিধানিক অর্থের দিক থেকে এটা হবে এমন তাওবা যার | 
সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে । সে নিজেকে 


সংশোধন করে নেবে এবং জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যে, অন্যেরা তাকে 
দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে। 


আর শরীয়তের দিক থেকে এর অর্থ, তা এমন তাওবা হবে যার মধ্যে ছয়টি শর্ত 
পাওয়া যাবে। শর্ত ছয়টি হলো £ (১) যা ঘটেছে তার জন্য লঙ্জিত হওয়া ; (২) | 
অবহেলিত কর্তব্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে তা সম্পাদন করা ; (৩) যার হক বা 
অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া ; (৪) যাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে তার কাছ 
থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া ; (৫) ভবিষ্যতে এ গুনাহে লিপ্ত হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করা 
এবং (৬) নিজেকে নফসের আনুগত্যে নিয়োগ করে যে স্বাদ আস্বাদন করা হয়েছে 
এবং আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত করা হয়েছে, তাওবা করে তাকে আল্লাহর 
আনুগত্যের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে । (তাফহীম, কাশশাফ) 


ওমর রা. “তাওবাতুন নাসুহার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন__-কোনো গুনাহের জন্য 
তাওবা করার পর পুনরায় সেই গুনাহ করা তো দূরের কথা, তা করার ইচ্ছা পর্যস্ত করা 
যাবে না__-এটাই হলো “তাওবাতুন নাসূহা"র মূলকথা। (ইবনে জারীর) 

আলী রা. এক বেদুইনকে দ্রন্ত তাওবা-ইস্তিগফারের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে দেখে 
বললেন-___“এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা' অতঃপর তাঁকে সহীহ তাওবা কিরূপ সে 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি ইতোপূর্বে উল্লিখিত শর্ত ছয়টি উল্লেখ করেন। 
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তোমাদের গুনাহসমূহ এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন (এমন) জান্নাতে, যার 
তলদেশ দিয়ে প্রবহমান রয়েছে নহরসমূহ১১ ; সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না 
পিপি পা নি লি টিপা পানি লী নিপা ০০৯ টি গাপা্ী কিটিপ পাড়ি তেপা ডিও 
2১0929504৮:094)9১০৯ ঠ৭ 89099 | 
নবীকে ও তাদেরকে, যারা তীর সামনে দিয়ে ঈমান এনেছে২২, তাদের নূর তাদের সামনে | 
হা জাতি ও রা 
০5:09৬504 8] 5155219004০) ০98 
তারা বলতে থাকবে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে 
দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ; নিশ্য়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান” 


০--তোমাদের গুনাহসমূহ ; 7-এবং ;8৫৮১৫-৫৫+৯৯৩- -তোমাদেরকে প্রবেশ | 
করাবেন ;.০:-(এমন) জান্নাতে ; ৬১৭-প্রবহমান রয়েছে ; ০5 ০৮(+০+০১ 
ূ ১)-যার তলদেশ দিয়ে ;4-নহরসমূহ ;:%-সেদিন ; ১৯4৭-অপদস্থ করবেন 
না; 4)-আল্লাহ ; (:-নবীকে ; /-ও 7 ০৯-তাদেরকে, যারা ; ০ -ঈমান 
এনেছে; 2০৮৮)-ভীর সাথে ; ১১৮- (৮৯+১৯)-তাদের নূর ; এশা 7 
(আলোকিত করে আগে আগে) দ্রুত চলতে থাকবে ; $:১৩1 ০৮তাদের সামনে 
দিয়ে; ১-এবং ;14.-:১-তাদের ডান দিক দিয়ে ; 2৮:-তারা বলতে থাকবে ; 
1০-হে আমাদের প্রতিপালক 1- -পরিপূর্ণ করে দিন ; 2-আমাদের জন্য ৮১ - 
(৮+১৯)-আমাদের নূরকে ; +এবং ; 24০1-ক্ষমা করে দিন ; (-আমাদেরকে ; ঞ৪। 
-নিশ্য়ই আপনি ; ১:৮১ 0$ এসকল বিষয়ে ;%--সর্বশক্তিমান। 

২১. অর্থাৎ গুনাহগারের গুনাহ সাফ করে তাওবা কবুল করা এবং তাকে জান্নাত দেয়া 
আল্লাহর ওপর আবশ্যকীয় নয় ; এটা আল্লাহর একান্ত দয়া-অনুগহ মাত্র । সাথে সাথে 
বান্দাহকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বান্দাহকে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে 
ক্ষমা লাভের আশা রাখতেই হবে। তার ক্ষমা থেকে কখনো নিরাশ হওয়া চলবে না, 


তবে গুনাহ করলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন এ ভরসায় গুনাহ করাও চলবে না। 
(তাফহীম, মাআরিফ) 
২২. অর্থাৎ নবী ও তীর প্রতি বিশ্বাসী মু'মিনরা কখনো আখিরাতে লাঞ্কনার শিকার 
হবেন না। লাঞ্কুনার শিকার হবে বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দাহরা । আখিরাতে কাফির- 
ী মুশরিকরাই লাঞ্কুনার শিকার হবে। 
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৯. রা ভিরিনিকিকিটির ও রফিক বির ভিহাদ করুন এবং তাদের ৰ 
প্রতি কঠোর হোন আর তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম ; 
059%05515483-459750০8 | 
এবং তা কতোই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল । ১০. যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য 
আল্লাহ নৃহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন; 
পা এঠেজিপা পা টিটি টিপালি পাটি [| তা পপি ভিত তা তপতি পা তরী ভি তা তাত ৩ 
(০৮2055446-5০555০81০03-9০2৬5০৯০০৯30৫ 
তারা উভয়ে ছিলো আমার নেক বান্দাহদের মধ্যে দুই বান্দাহর অধীনে ত্র), কিন্তু তারা তাদের 
স্বামীদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা* করেছিলো ; ফলে তাঁরা তাদের (্রীদের) কাজে আসেনি__ | 
৪)$৫-হে; ৬৫/-নবী ; -৬৩-আপনি জিহাদ করুন ; রর | 
১৯4০). সুনাফিকদের ; ৮-এবং ; :১০-কঠোর হোন ; ৮০তাদের প্রতি ; 
| এবং ;৫৯৯তাদের শেষ ঠিকানা ; 4+-জাহান্নাম ; :-আর ; ০৫তা কতই না | 
মন্দ ; ;০৮-তযবর্নসথল।€১.-০ পেশ করেছেন; )।-আল্লাহ; 9৮22 - 
উদাহরণ ; 0: তাদের জন্য যারা; |১/54-কুফরী করেছে ; ৫ রি 
ঠ-ও ১ ১5; ৮-লুতের ; .655৬-তারা উভয়ে ছিলো ; ০১-অধীনে স্ত্রী) ; 
১:০৮ বান্দার; ৩মধ্যে ; ৮১-৮আমার বান্দাহদের ; ০: -নেক; 
(০/5৬--৫-৯৮০০৬+--কিন্ত্ু তারা তাদের স্বামীদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা | 
করেছিলো ; (১4-ফলে তারা কোনো কাজে আসেনি ; %:০-তাদের (স্ত্রীদের) ; 
২৩. অর্থাৎ মুমিন বান্দাহগণ আখিরাতের সেই নিকষ কালো অন্ধকারে তাদের ঈমান 
ও সৎকর্মের আলোতে চলতে থাকবে । তাদের সামনে ও ডানে থেকে সেই আলো | 
তাদের সাথে সাথে চলতে থাকবে । আর কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা কঠিন অন্ধকারে 
পথ হাতড়ে মরবে । তাদের দুরবস্থা দেখে মুমিনদের আশংকা হবে___না জানি তাদের 
আলোও নিভে যায়, তাই তারা তাদের মহান রবের কাছে আবেদন জানাবে তিনি 
যেনো তাদের আলো নিভিয়ে না দেন এবং আলোর ভুবন জান্নাতে পৌছা পর্যন্ত 
তাদের আলো তাদের সাথে থাকে । আর এ আলো দেয়া বা না দেয়ার সর্বময় সকল | 
ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে । 


২৪. সিডি ভিন পদ 
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পা 2 তা পাপা টি ৬৬, ৮৮৮0০ পাট ॥ টা ৮৮ মি 

০১01321555992150169থা ২3905954055 

কিছুমাত্র আল্লাহর মুকাবিলায়; এবং তাদেরকে বলা হলো-__“তোমরা উভয়ে জাহান্নামে ঢুকে | 
পড়ো প্রবেশকারীদের সাথে। ১১. আর আল্লাহ তাদের জন্য উদাহরণ পেশ করেছেন যারা 


এ 85 9০5৫1৬21555 ০2 +১9৯$55৭ 54 
ঈমান এনেছে, ফিরআউনের স্ত্ীর-_ স্মরণীয় যখন সেপরারথনা করেছিলো_ হে আমার 
১৯৬০/০/১৫৬০১০০৯৬১৬১০৯১০১৬ ৰ 


পাত ভিপাররী 9 তানি পাশ তি পর ডিলিট তি তি চির 
25:7805558103810558919 ০১৪০)১০/2০8৯39 
আর আমাকে মুক্তি দান করুন ফিরআউন ও তার অপকর্ম থেকে২৬ এবং মুক্তি দিন আমাকে 
অত্যাচারী এ জাতি থেকে। ১২. আর (উদাহরণ পেশ করেছেন) মারইয়ামের (যে ছিলো), 
৮৮মুকাবিলায় ; £4)1আল্লাহর ; ৮-:কিছুমাত্র ; এবং ; )--তাদেরকে বলা 
হলো; 9.)-তোমরা উভয়ে ঢুকে পড়ো ; 7-জাহান্নামে ; €৮সাথে ; ১:৯৯।- 
প্রবেশকারীদের ।6:/আর ; পেশ করেছেন ; :44/-আল্লাহ ; 9০-উদ্বাহরণ ; 
০:54/-তাদের জন্য যারা ; 14-ঈমান এনেছে; ০0া্্ীর ; 2১45 -ফিরআউনের; 
স্বরণীয় যখন ; 0.-সে প্রার্থনা করেছিলো ; 5৮হে আমার প্রতিপালক ; ০7 
আপনি বানিয়ে দিন; -আমার জন্য ; ০১০৫৬+০-আপনার নিকট ; ৮০৪ 
একটি ঘর ; 2+-)| & -জান্নাতে ; +আর ; সুক্তি দান করুন ; :৮থেকে ; 
নি 4-০তার অপকর্ম থেকে ; 7-এবং ; :৮৯/-মুক্ত দিন 
আমাকে ; ৮*থেকে ; 7১5)-এ জাতি ; ১:/-অত্যাচারী। €)৮আর উেদাহরণ 
পেশ করেছেন) ; ৮৮ মারইয়ামের ; 
জিহাদ. করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের দুশমন দু"শ্রেগীর ৷ এক শ্রেণী বাইরে 
থেকে দীনের দুশমনী করে থাকে, এরা হলো কাফির-মুশরিক আর এক শ্রেণী মুসলিম 
উম্মাহর ভেতর থেকেই ইসলামের দুশমনী করে, এরা হলো মুনাফিক । আলোচ্য আয়াতে 
এ উভয় শ্রেণীর সাথে জিহাদ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাফির-মুশরিকদের সাথে 
জিহাদ করতে প্রয়োজনে তরবারীর সাহায্যে নিতে হবে ; অপরদিকে মুনাফিকদের সাথে 
জিহাদ করতে প্রথমত যবান ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ করতে. হবে । অতঃপর 
] তাদের প্রতিও কঠোর হতে হবে। দাওয়াত দান ও শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়নে 
| যেমন তাদের সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তেমনি শরয়ী সীমারেখা | 
এ] সংরক্ষণেও এ উভয় শ্রেণীর দুশমনদের প্রতি কঠোর হতে হবে। (ফাতহুল কাদীর) রী 
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[টি ২৫. “বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো'__-একথার অর্থ এ নয় যে, তারা কোনো অনৈতিক্ণী 
| কাজে জড়িয়ে পড়েছিলো এবং এর অর্থ হলো, তারা দীন ও ঈমানের সাথে একমত | 
পোষণ করেনি । তারা কুফরী করেছিলো । নৃহ আ.-এর স্ত্রীর নাম ছিলো “ওয়াহেলা' । 
সে তীর (নূহের) জাতির লোকদের নিকট বলতো যে, 'নৃহ একটা পাগল ।' আর লূত 
আ.-এর স্ত্রীর নাম ছিলো “ওয়ায়েলা'। সে লূত আ.-এর দুশমনদেরকে লূত আ.-এর 
নিকট আগমনকারী মেহমানদের সম্পর্কে দিনে ধোয়া সৃষ্টির মাধ্যমে এবং রাতে আগুন 
জ্বালিয়ে সংবাদ পৌছাতো। এটাই ছিলো তাদের খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতার 
নমুনা । নচেত কোনো নবীর স্ত্রী-ই চারিত্রিক অনৈতিক কাজে জড়িত হয়নি । ইবনে 
| আব্বাস রা. বলেছেন__ “কোনো নবীরই কোনো স্ত্রী ব্যতিচারিণী বা ছিচারিণী 
হয়নি ।” বস্তুত এ দু' নারীর অপরাধ ছিলো তারা তাদের স্বামীদের আনীত দীন গ্রহণ 

করেনি এবং স্বামীর শক্রদের সাথে দীনী সম্পর্ক রাখতো । 


বস্তুত আলোচ্য দু" নারীর উল্লেখ করার কারণ হলো, এদের উদাহরণের মাধ্যমে 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর দু' স্ত্রী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালের অনাগত মুসলিম মহিলাদেরকে 
এ বলে সতর্ক করে দেয়া যে, ঈমান না থাকলে কোনো নবীর সুবাদে জাহান্নামের 
শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কাফিরদেরকে তাদের কুফরী ও নবীর প্রতি 
'দুশমনীর জন্যই শাস্তি দেয়া হবে। কুফরী করতে থাকলে নবীর সাথে সম্পর্কও কাউকে 
শান্তি থেকে বাচাতে পারবে না। যেমন পারেনি নূহ আ. ও লৃত আ.-এর স্ত্রীদেরকে। 
(ফাতহুল কাদীর, রন্হল কুরআন) 


২৬. আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্য অপর এক নারীর উদাহরণ পেশ করেছেন। 
তিনি হলেন, ফিরআউন-এর স্ত্রী “আছিয়া” । তিনি ছিলেন, মুমিনা এবং তিনি মূসা আ.-এর 
প্রতি ঈমান এনেছিলেন। সর্বকালের মু'মিন মহিলাদের জন্য তাকে আদর্শ হিসেবে 
পেশ করা হয়েছে। আছিয়া ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাটের সত্রী। সম্রাটের 
বিশাল অষ্টালিকায় অত্যন্ত প্রাচুর্ষের মধ্যে তিনি বসবাস করতেন । কিন্তু তিনি এসব ভোগ 
বিলাসিতা পায়ে ঠেলে দীন ও ঈমান গ্রহণ করলেন এবং ফিরআউনের অমানবিক যুলুম- 
নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। তিনি ফিরআউনের আল্লাহদ্রোহী এবং যুলুম-নির্যাতন. 
থেকে মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করেছেন এবং জান্নাতে আল্লাহর 
সান্নিধ্যে একটি ঘর লাভের আবেদন পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার আবেদন 
কবুল করেছেন এবং তাকে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেছেন। হাসান 
বসরী রহ. বলেছেন যে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে তুলে নিয়েছেন এবং সেখানে তিনি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে রিষিকপ্রাপ্ত। 


এ নবীর উদাহরণ পেশ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীগণ এবং পরবর্তী কালের 
মুমিনদের স্ত্রীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, একজন আল্লাহদ্রোহী যালিম শাসকের 
স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান, সৎকর্ম ও যুলুম-নির্যাতনে ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে আছিয়া 

মধ্যম আল্লাহর সষ্টি লাতের চে রতে হবে। ] 





শ. শ. কু. ১৩/২৩-_ পারা £ ২৮ 


| %* পডিপাপাতা ৯: তিনি পাীনা £ তাতীনি তর 


ৰ ০৪১০9০9১240 ৬১ এলে 


| মধ্যে আমার বূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম২» এবং সে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো । 


০০5০2০-5625529)5 ৬৫ 
তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তার কিতাবসমূহকে ; আর সে ছিলো অনুগত 
ইবাদাতকারীদের অন্তর্তৃক্ত 1০০ 


০-€যে ছিলো) কন্যা ; ১০_৮ইমরানের ; যে) ০5০৮1 -হিফাযত 
করেছিলো ; ৮$2:৮$- (৬+১৪)-তার জজ্জাস্থানের ; (3.£:-0০৮-+০ )-অতঃপর 
আমি ফুঁকে দিয়েছিলাম ; *১-তার মধ্যে ; ০থেকে ; ৮/১-আমার রূহ ; 3-এবং 
; 159 সে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো ; ০৫-বাণীসমূহ ; 145 -তার 

প্রতিপালকের ; 7-ও ; +০:৫-(০৮৪)-ও তীর কিতাবসমূহকে ; ;আর ; 52৫ -সে | 
ছিলো ; ১, অন্তর্ভূক্ত ; ;+5:5)-অনুগত ইবাদাতকারিণীদের। 


এখানে উল্লেখ্য যে, এ সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ তার মনে 
কষ্ট পাওয়ার মতো কোনো কাজ করেননি। 


২৭. ইমরানের কন্যা দ্বারা ঈসা আ.-এর মাতা মারইয়াম আ.-কে বুঝানো হয়েছে। 
তিনি ইয়াছুদীদের যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় যে ধৈর্য ও সহনশীলতার নমুনা পেশ 
করেছেন এবং আল্লাহর প্রতি ইখলাস, আনুগত্য ও বিনয়ের আদর্শ স্থাপন করেছেন, 

তা-ই আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 


আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ দু'জন মহিলা ছিলেন পাক-পবিব্র, মু'মিনা, 
সত্যবাদী ও ইবাদাতকারিণী। এরা মুসলিম মহিলাদের জন্য আদর্শ-স্থানীয় ও 
অনুসরণীয় । সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাধিলের প্রেক্ষাপটকে কেন্ত্র করেই 
আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে এ দু'জন মহিলার দৃষ্টান্ত 
পেশ করেছেন। এ দু'জন মহিয়সী মহিলার দৃষ্টান্ত সর্ব যুগের সকল মহিলার জন্য 
উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত হয়ে থাকবে । (যিলাল) 


২৮, আল্লাহ তা'আলা 'আহসানাত ফারজাহা' কথাটি উল্লেখ করার মাধ্যমে 
মারইয়াম আ. সম্পর্কে ইয়াহুদীদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। ইয়াহুদীরা প্রচার | 
করতো যে, তীর গর্ভে ঈসা আ.-এর জন্ম অবৈধভাবে হয়েছিলো (নোউযুবিল্লাহ)। সূরা 
নিসার ১৫৬ আয়াতে এ মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা কথাকে 'বুহতানে আযীম' তথা চরম 
| মিথ্যা দোষারোপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (তাফহীম) ৷ 





পারা ঃ ২৮ 


॥ ২৯. অর্থাৎ জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মারইয়াম আ.-এর আঁচলে আল্লাহর ৰা 
রূহ ফুঁকে দেন, আর আল্লাহর হুকুমেই জিবরাঈল আ.-এর এ ফুঁকের প্রভাব মারইয়াম 
আ.-এর জরায়ুতে পৌছে যায় এবং ঈসা আ.-কে তিনি গর্ভে ধারণ করেন। (জালালাইন) 


৩০, অর্থাৎ সেসব বিধানাবলী যা কিতাবসমূহের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। 
“কালিমাতে রাব্বিহা' বলে আসমানী কিতাবের শরয়ী বিধানাবলীকে বুঝানো হয়েছে। 
আর তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি অনুগত বান্দাহগণের শামিল ছিলেন। 


১. তাওবাতুন নাসূহা' এমন তাওবা যার পর কোনো ওনাহ করা তো দূরের কথা, ওনাহের কথা 
চিভা বা করনা করা যায় না। এমন নিষ্ঠাপৃ্ণ তাওবা করতে পারলেই সকল গুনাহের ক্ষমা পাওয়া 
যাবে এবং জাঠ়াত লাভ করা সভব হবে । 

২. না বুঝেশনে মুখে মুখে তাওবা-ইসাতিগফারের দু'আ উচ্চারণ করলেই গুনাহ মাফ হবে না। 
বরং নিজ গুনাহের কথা স্বরণ করে ভবিষ্যতে গুনাহে লিও না হওয়ার চুড়াভ ওয়াদা দিয়ে তাওবা 
করতে হবে । র 
॥ ৩. আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের মাধ্যমে জাহারাম থেকে মুক্তি ও জারাত লাভ করতে 

পারাটাই মানব জীবনের চুড়াভ সফলতা ; আর আখিরাতের ব্যরর্তা-ই চূড়া ব্যাথ্তা । 

৪. মুহাম্মাদ সা. কতুকি আনীত দীন ইসলামের এতি বিশ্বাসী মুমিনগণ অবশ্যই আখিরাতে 
মুক্িলাভ করবে__এতে কোনো সন্দেহ নেই / 

৫. কবর থেকে হাশর পরবর্তি সৃদীর্ঘ নিকষ কালো অন্ধকার পথে মু'মিনরাই ঈমানের আলোক 
মশাল নিয়ে পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে । 

৬. কাফির-ম্বশরিক ও মুনাফিকরা সেই অন্ধকারাচ্ছন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে হাতড়ে 
মরবে । কেননা তারা দুনিয়াতে ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাই তারা সেখানে আলো থেকে বধিগিত 
হবে। 

৭. দুনিয়াতে ঈমানী শক্তি কম-বেশী হওয়ার ফলে আখিরাতে আলোর উজ্ত্বলতা কম-বেশী 
হবে । 

৮. ম্বমিনরাও আলো হারিয়ে ফেলার তয়ে আল্লাহর নিকট আলোর পৃণর্তার জন্য আবেদন জানাবে । 

৯. ইসলামের দুশমনরা দু" শ্রেণীর--এক শ্রেণীর দুশমন একাশ্য, তারা হলো কাফির-মুশরিক ৷ 
আর অপর শ্রেণী__ মুসলিম ছয্রবেশধারী গোপন শত্রু মুনাফিক । 

১০. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উভয় শ্রেণীর শকুর বিরদ্ধে জিহাদ করার নিদেরশ দিয়েছেন । 

১১. কাফিরদের সাথে লড়তে হবে অন্র-শন্রের সাহাব্যে, আর ম্বলাফিকদের সাথে লড়তে হবে 
যবান ও দলীল-এমাণের সাহায্যে । 

১২. কাফির ও মুনাফিকদের শেষ আশ্রয়ল হবে জাহারাম__ এতে কোনোই সন্দেহ নেই । 
কেননা এটা আল্লাহর কিতাবেরই কথা । 

১৩. আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামকে মৌখিক বা কাধর্ত অস্ীকারকারী কাফির ও মুনাফিকদের 
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& ১৪. &. কোনো! নবী-রানুলের সাধে কোনো না কোনো সম্পর্ণ থাকলেও ইয়ান ছাড়া তা 
| কাজে আসবে না। 

১৫. কোনো পীর-ফকীর, গাউস-কৃতুব-এর সাথে সম্পক আখিরাতে ম্ৃক্তির ক্ষেত্রে কোনো কাজে 
আসবে না-_ এমনকি নবী-রাসূলদের সাথে সম্পকর্ কোনো কাজে আসবে না, যদি ঈমান না থাকে । 
১৬. নৃহ আ.-এর তরী ও লূত আ.-এর স্রী__ এ দু'জন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্তেও জাহারাম থেকে ম্ৃক্তি 
পায়নি; কারণ তারা ছিলো আল্লাহর দীনের বিরোধী । 

১৭. বাহ্িকভাবে মুসলিম পরিচিতি, কিতু গোপনে ইসলামের শরুদের সাথে যোগসাজসে থাকা 
মুনাফিকীর লক্ষণ । মুনাফিকদের স্থান হবে জাহারামের তলদেশে । 

১৮. মুসলিম নারীদেরকে এ ব্যাপারে সতকা থাকতে হবে যে, কোনো সংলোকের শ্রী হলেই 
আখিরাতে ম্থাজি পাওয়া যাবে না । তার জন্য অবশ্যই নিজের ঈমান ও সত্কমেরর প্রঁজি থাকতে হবে । 
১৯. ঈমান ও সতকমেরর পুঁজি থাকার কারণে ফিরআউনের মতো চরম বিদোহীর স্রী হওয়া সেও 
আহিয়ার আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং জানত লাভ সব হয়েছে । 

২০. দীন বিরোধী কোনো স্বামীর স্রী যদি মৃ'মিনা ও মুসলিমা হয়ে থাকে, তাকে ফিরআউনের শ্রী 
আহিয়ার জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে । 

২১. আলাহর কুদরতের এক ভবলভ নিদশর্নি হলো মারইয়াম আ. এবং আল্লাহর নিদের্শে পিতা 
ছাড়া তার গর্ভে জন্মলাভকারী ঈসা রহলাহ আ. । 

২২. মারইয়াম আ. ছিলেন পবিরতা ও সতাঁতের মৃত এতীক। তার পবিত্রতার ফলেই আল্লাহ 
কীয় রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমে তিনি গভর্বিতী হন । 

২৩. অব্র সূরায় মারইয়াম আ.-এর পবিররতা ও সতীত্বের এমাণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই 
দিয়েছেন । 





সূরার প্রথম আয়াতের বাক্যাংশ “বিয়াদিহীল মূল্ক' থেকে “আল মুল্ক' শব্দটিকে 
সুরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আল মূলক' অর্থ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃতৃ। 
লাবিন্পেন্ল সমক্সকাজ্প 

বিষয়বস্তুর আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাধিল 
হয়েছে। এ সূরার অধ্যয়নকারী অশেষ কল্যাণ ও বরকত লাভের অধিকারী হয়, তাই 
এর আরেক নাম “তাবারাকা'। এর অধ্যয়নকারী কবর আযাব থেকে নাজাত পায় এবং 
তার ওপর আযাব আসাকে প্রতিরোধ করে বলে আরো দুটো নাম-_“মুনজিয়া' অর্থ 
নাজাত দানকারী ও “মানিয়া' অর্থ প্রতিরোধকারী । (কুল মাআনী, ফাতহুল কাদীর) 


আলোচ্য বিষকস 

এ সূরায় অন্যান্য মানবী সূরার মতো ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত অথচ 
| আকীদা-বিশ্বাসসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তারা যাতে এ ব্যাপারে 
গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। 

স্রার শুরু থেকে পাচ আয়াতে আল্লাহর সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে 
সৃষ্টিজগতে তার তুলনাহীনতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা 
আল্লাহর সৃষ্টিজগতে আতিপাতি করে খুঁজেও কোথাও কোনো খুঁত বা অসামঞ্জস্য বের 
করতে পারবে না। এ জগতে তোমাদের পরীক্ষার জন্য জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তোমাদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের 
সৎকর্মকে বাস্তবে প্রমাণ করে দিতে পারেন। 

. ৬ থেকে ১১ আয়াতে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করার ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরা 
হয়েছে এবং জাহান্নামের রোষানল সম্পর্কে বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 

১২ থেকে ১৪ আয়াতে মানুষের ছোট-বড় ও গোপন-প্রকাশ্য সকল কর্মতৎপরতা 
সম্পর্কে আল্লাহ যে পূর্ণ ওয়াকিফহাল তার বর্ণনা দিয়ে সৎকর্মশীলদের শুভ পরিণামের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

১৫ থেকে ২৩ আয়াতে মুস্তাকী মানুষের সামনে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও 
সৃষ্টি কৌশলের উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এ পৃথিবীর প্রকৃতি ও 
| ভূ-পৃষ্ঠকে আমি নরম ও চলনোপযোগী করে সৃষ্টি করেছি এবং আকাশকে শূন্যলোকে | 
[ঝুলিয়ে রেখেছি। বায়ুমণ্ডলকে পক্ষীকূলের উড়ে বেড়ানোর উপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। |] 





পাবা $ ২৯ 


8558188888৬ সূরা আল মুল্ক 


সেকি করে রা কররিডে দি নাহলে তোরানে কে নার 
মতো কেউ আছে কি ? সুতরাং তোমরা তার সম্মুখ অবনত হও, তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি 
দাও এবং তার নিরংকুশ ক্ষমতা ইখতিয়ার ও অধিকারকে মেনে নাও। ইতোপূর্বে যারা 
তাকে মেনে নেয়নি, তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন । তোমাদের নিকট এমন কোনো 
বাহিনী নেই, যারা তোমাদেরকে আল্লাহর মুকাবিলায় তীর শান্তি থেকে বাচাতে পারে । তিনি 
যদি তোমাদের জীবন জীবিকা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের জন্য তার ব্যবস্থা করার 
মতো কেউ আছে কি ? অতএব এসব বাস্তব সত্যসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবনা করে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনা উচিত। আসলে তোমাদেরকে আল্লাহই 
সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে শোনা, দেখা ও বুঝার জন্য অন্তর দিয়েছেন__ 
এসব ব্যবহার করে তীর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এসব কথা মানুষকে 
আল্লাহর একত্ববাদ ও নিরংকুশ ক্ষমতা ইখতিয়ারকে নির্ভেজালভাবে বিশ্বাসী করার জন্য 
উল্লেখ করা হয়েছে । 


২৪ থেকে ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরে 
যেতে হবে ; কিন্তু সেই সুনির্দিষ্ট সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন। নবী-রাসূলগণ 
সংঘটিতব্য সেই মহাসত্য সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্যই আদিষ্ট ; তার 
সময়কাল বলে দেয়া তাদের দায়িত্ব নয়। তোমরা যখন তোমাদের চোখের সামনে তা 
সংঘটিত হতে দেখবে । তখন তোমরা ভীত-বিহ্বল কম্পমান হয়ে পড়বে এবং সেই 
মুহুর্তে তোমাদের করণীয় সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। 
অবশেষে ২৮ থেকে ৩০ আয়াতে মক্কার কাফিরদের সেসব অবাঞ্চিত কথার জবাব 
দেয়া হয়েছে, যা তারা রাসূলুল্লাহ সা. ও তার সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা 
ব্রাসূলুল্লাহ সা.-কে অশালীন গালি-গালাজ করতো এবং মু*মিনদের ধ্বংস কামনা 
করতো। এ পর্যায়ে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. তার সংগী-সাথীসহ ধ্বংস হোক অথবা তাদের প্রতি 
আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তাতে তোমাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। 
তোমাদের ব্যাপার সম্পর্কে তোমাদেরকেই চিন্তা করতে হবে। আল্লাহর শাস্তি যদি 
তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়, তাহলে তোমাদেরকে তা থেকে কেউই রক্ষা 
করতে পারবে না। তোমরা মু*মিনদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করছো ; কিন্তু আসলে 
কারা পথভ্রষ্ট তা একদিন অবশ্যই উদঘাটিত হবে। 


সূরার শেষাংশে বিশেষভাবে মক্কার কাফিরদের সামনে এবং সাধারণভাবে সকল 
মানুষের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, তোমরা চিস্তা-ভাবনা করে দেখো-_-যে 
পানির ওপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল তা যদি এ মরুণময় ও পর্বত সংকুল অঞ্চল 
থেকে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এমন কে 
আছে, যে তোমাদের তা পুনরায় ফিরিয়ে এনে দিতে পারে £ এসব কিছু চিন্তা-ভাবনা 
(করে তোমাদের অবশ্যই আল্লাহর ওপর ঈমান আনা কর্তব্য । ৃ 





১১০১ ৪50৫৮52 মেমাাজের হয়ছে 
১. ক যার হাতে রয়েছে (বিশ্ব-জাহানের) সর্বময় 
কর্তৃত্বং এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।৩ ২. যিনি | 
$ "নিত টিং তি নি পারছি পার্সিপ | কপাল পিপি পা নটিতিপা নিএিপারসিছিপ পা [পাটি তা তা ভিপাটি তা পর 
০১১৯৯১7৭1১৯১ ১০০০ এ (পি 9৮19০8পা 
সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুও জীবন। যেনো তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেনঃ কে তোমাদের 
মধ্যে কাজের দিক থেকে উত্তম ; আর তিনিই একমাত্র মহাপরাক্রমশীলী পরম ক্ষমাশীল€। 


০৬+-অতীব মহান বরকতময় ; :5১4]-সেই সত্তা ; *.2-যার হাতে রয়েছে ; 
০1-(বিশ্ব-জাহানের) সর্বময় কর্তৃত্‌ ; /এবং ; ১-তিনি ; “৮504 এ০-সকল 
বিষয়ে ;:০3-সর্বশক্তিমান । 35২1 ধিনি ; সৃষ্টি করেছেন ; ০৮এৃত্যু ;5- 
ও ; £২জীবন; 164-যেনো তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন; 
বি ১০০-কাজের দিক থেকে ; ”আর ; %৯- 
তিনিই ; %:৯1-একমাত্র মহাপরাক্রমশালী ; 42|-পরম ক্ষমাশীল । 

১. “তাবারাকা' শব্দটি “বারাকাহ' শব্দ থেকে গৃহীত। এ শব্দ দ্বারা আল্লাহর গুণ 
প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজ গুণাবলীতে সীমাহীন, ব্যাপক, অসীম ও 
বিরাট সত্তার নিয়ন্ত্রণেই সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী । তিনি কল্যাণ ও 
প্রানুর্যের সীমাহীন মালিক। তার কল্যাণময়তার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই।, 
কল্যাণের অন্তহীন ঝর্ণাধারা তীর সত্তা থেকেই সদা প্রবহমান। 

২. “মুল্ক' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের মালিকানা, পরিচালনার 
দায়িত্, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক যাবতীয় অধিকার 
এবং সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। হাত শব্দ দ্বারা আল্লাহর 
নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বুঝানো হয়েছে। 

৩. অর্থাৎ যখন যেভাবে যা ইচ্ছা তাই করতে 'পারেন। তার ইচ্ছা ও কাজে বাধা 
দেয়ার শক্তি কারো নেই। তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। 


জন্য মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। | 





ভিজ ূ 
৩. (তিনি সেই সততা) যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে ; তুমি দয়াময়ের 
সৃষ্টিতে কোনো খুঁত দেখতে পাবে না।" 


5441-€তিনি সেই সঙ্তা) যিনি ; 9৬-সৃষ্টি করেছেন; ৮--সাত ; ০১২ আসমান; 


-৮-্তরে স্তরে ; /১%-০-তুমি দেখতে পাবে না ; 915 সৃষ্টিতে ; ০৯৮৮] - 
দয়াময়ের ;+,-কোনো ; ০১৮-খুঁত ; 


উদ্দেশ্যহীন নয়, আয়াতে জীবনের আগে মৃত্যুর উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, 
মানুষ প্রথমে মৃতই ছিলো । অতঃপর তাদেরকে জীবন দান করা হয়েছে। এমৃত্যু ও জীবন 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে এটা পরীক্ষা করে দেখা যে, দুনিয়ার জীবনকালে 
কারা তাদের কাজ-কর্মে সৎ ও সুন্দর হয় আবার কারা তাদের কাজ-কর্মে অসৎ ও 
অসুন্দর হয়। মানুষের জীবনকালে তার জড় দেহটি হচ্ছে তার রূহ বা আত্মার বিচরণ 
ও অবস্থানের একটি বাহন মান্র। এ বাহন সৃষ্টির আগে তার আত্মার কাজ-কর্মের 
কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। দেহটিকে আত্মার বাহন হিসেবে সৃষ্টি করে তাকেই “হায়াত' 
বা জীবন নামকরণ করা হয়েছে। আর এ বাহন সৃষ্টির আগে আত্মার সম্পর্ক যখন 
দেহের সাথে ছিলো না এবং আবার যখন দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, 


সে অবস্থাটিকে মৃত্যু নাম দেয়া হয়েছে। আর এ মৃত্যু ও জীবন দেয়ার মালিক 
একমাত্র আল্লাহ । তিনি ছাড়া আর কেউ এ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। 


এ আয়াত থেকে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালো বা 
মন্দ কাজ করার উপাদান রয়েছে। সুরা আশ শামসের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে, “আমি 
॥ তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দের উপাদান রেখে দিয়েছি ।”সুতরাং এ সতস্বভাব ও অসৎ 
স্বভাবের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের মধ্যে কারা ভালো ও উত্তম কাজ করে, আর কারা 
মন্দ ও অনুত্তম কাজ করে তা পরীক্ষা করাই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। এ আয়াত 
থেকে এটাও বুঝা যায় যে, ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্ধারণ করাও পরীক্ষার্থীর কাজ নয়। 
অতএব কোন্টি ভালো আর মন্দ তা নির্ধারণকারীও মানুষ নিজে নয়, বরং আল্লাহ-ই। 
আর তাই কোন্‌ কাজ ভালো আর মন্দ তা আগে থেকে জেনে নেয়া পরীক্ষার্থীর জন্য 
অত্যাবশ্যক । কারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া না হওয়ার ওপরই ফলাফল নির্ধারিত 
হবে। আর ভালো কাজ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শুভ প্রতিফল এবং মন্দ কাজ করে 
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে মন্দ প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এটাই পরীক্ষার দাবী । 
কেননা প্রতিদান না দেয়া হলে পরীক্ষা-ই অর্থহীন হয়ে পড়ে । আর আল্লাহ তা'আলা 
কখনো অর্থহীন কাজ করেন না। 


৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান হওয়া সত্তেও তিনি | 
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আবার দৃষ্টি ফেরাও, দেখতে পাচ্ছ কি কোনো ক্রুটি” ৪. অতঃপর বার বার দৃষ্টি 
৩০০১১ ৃ 
তির 'আর নিলনেহে সামি সাজিয়ে 
দিয়েছি» নিকটবর্তী আসমানকে১০ আলোকমালা দিয়ে 
জবা :01দৃষ্টি ; ৮ ৯-দেখতে পাচ্ছ কি ; ১- 
কোনো ; ১১৮১ ত্রুটি | ।৫)-অতঃপর ১৫/-ফিরিয়ে দেখো ; 7০41দৃষ্টি ; ০৫ 
বারি ৮4-ফিরে আসবে ; তোমার নিকট ; »:০2-(তোমার) দৃষ্টি ; 
£4৮০-ব্যর্থ ; /-ও ; %- সে দৃষ্টি) ;” »২.পাক্রান্ত হয়ে । ৫9) আর ; ০ ১4 - 
নিঃসন্দেহে আমি সাজিয়ে দিয়েছি ; 0. ৪-আসমানকে ; নিকটবর্তী 
৮৮১-৫০::-০+৬)-আলোকমালা দিয়ে ; 
নন। তিনি দু্কৃতকারীদেরকে শাস্তি দিতে পুরোপুরি সক্ষম । কেউ তার শাস্তি থেকে রক্ষা 
করতেও সক্ষম নয় ; কিন্তু কোনো অপরাধী যদি দুষ্বর্ম ছেড়ে দিয়ে লজ্জিত ও অনুতপ্ত 
হয়ে তার কাছে ক্ষমা চায়, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন। 
৬. আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে স্তরে স্তরে সাতটি আসমান সৃষ্টির কথা 
উল্লেখ করেছেন। তবে এ আসমানসমূহ পরস্পর সংলগ্ন না-কি দুটো আসমানের মধ্যে 
শুন্যমগ্ডল রয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি । তবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মিরাজ 
রজনীর ঘটনা সম্বলিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি এক আসমান থেকে অন্য 
আসমানে গমন করেছেন। দু'টো আসমানের মধ্যে গুল না থাকলে 'গমন' 
কথাটির কোনো মর্মই থাকে না। অতএব হাদীসের মর্ম অনুসারে দুটো আসমানের 
মধ্যে শূন্যমণ্ডল অবস্থিত। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ। 
৭. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো অসামঞ্জস্যতা বা অসংগতি নেই। 
আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকে যেখানে যেভাবে এবং আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, 
তার চেয়ে সুসংগত ও সুন্দর কোনো সৃষ্টি হতে পারে না। 
৮. অর্থাৎ হাজারো চেষ্টা-গবেষণা করেও আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো খুঁত, . 
অসংগতি, অসুন্দর ও বিশৃংখলা বের করা যাবে না। এ ব্যাপারে যতোই চেষ্টা-সাধনা 
করা হোক না কেনো। সকল চেষ্টা-ই ব্যর্থ হতে বাধ্য । কারণ আল্লাহ-ই এ ঘোষণা 
দিয়েছেন যে, তোমরা বারবার চেষ্টা করে দেখো, কোনো খুঁত বের করতে পার কিনা । |. 
সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আগমনকারী সকল জ্ন-ইনসান চেষ্টা চালিয়েও | 
চজাভিরুভিলাটের কোরো রা িডি রি রত পয হা 
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| ০১9৯১০1০748 £ টা টিটি 


চক জদত হব শি 
জন্য তৈরী করে রেখেছি জাহান্নামের শাস্তি ৷ ৬. আর তাদের জন্য রয়েছে _যারা 


এবং ; ৮৫: 7₹-৫১+৮4৯)-সেগুলোকে বানিয়েছি ; -+১%-মেরে তাড়ানোর | 
ক ; ০৮৮৮২/শয়তানদের জন্য ; আর ; (১০-তৈরী করে রেখেছি ;০৫/- 
তাদের জন্য ; ₹-শাস্তি ; ৮০১।জাহান্নামের । আর ; ০)-তাদের জন্য 
রয়েছে যারা ; 


৯. “সামাউদ দুনিয়া' অর্থ আমাদের নিকটবর্তী আসমান, যার তারকারাজি ও গ্রহ- 
নক্ষত্রসমূহ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই । আর যেসব গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে যন্ত্রপাতির 
সাহায্য নিতে হয়,তা দূরবর্তী আসমানের সাথে সংযুক্ত। আর যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েও 
যেগুলো দেখা যায় না, সেগুলো আরো দূরের আসমানের সাথে সংযুক্ত। 


১০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানকে তারকা ও নক্ষত্ররাজি দ্বারা | 
সুসজ্জিত করেছেন। “মাসাবীহ' শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে 
স্বাভাবিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ বাতিগুলো বহু বিরাট ও অনন্য সাধারণ। এর 
তাৎপর্য হলো, আল্লাহ এ বিশ্ব-জগতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিঃশব্দ ও নির্জন বানাননি। 
এটাকে তারকারাজি ছারা অত্যন্ত সুন্দর, মনোহর, উজ্জ্বল ও সুসজ্জিত করেছেন । রাতের 
অন্ধকারে এর ঝকমকে উজ্জ্বল রূপ দেখে মানুষ অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে থাকে আর 
্রষ্টার সুনিপুণ কুদরত দেখে বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। 

১১. অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রে বিক্ষোরণের কারণে নিক্ষিপ্ত উদ্ধাপিগু-মহাশূন্যে ঘুরতে থাকে । 
সেগুলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-এর আওতায় এসে পড়লে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে 
থাকে। এসব উন্কা পতনের মধ্য দিয়ে কোনো জ্বিন শয়তানের উর্ধগমন সন্ভব হয় না | 
এবং কোনো প্রকার আসমানী সিদ্ধান্ত গোপনে জেনে নেয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব 
হয় না। সুতরাং যেসব গণক দাবী করে যে, তাদের অনুগত শয়তানদের মাধ্যমে তারা 
গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং তারা সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে 
পারে- প্রাচীন আরববাসীরা গণকদের সম্পর্কে এমন ধারণাই পোষণ করতো-_তাই 
কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে তাদের ধারণা খপ্তন করা হয়েছে-__বলা হয়েছে যে, 
গণকদের দাবী এবং জাহেলী আরবদের ধারণা আদৌ সত্য নয়। কারণ শয়তানদের 
পক্ষে উর্ধজগতে গমন এবং গায়েবের খবর জেনে নেয়ার কোনো সুযোগ-ই নেই। 

' আল্লাহ তা“আলা গ্রহ-নক্ষত্রসমূহকে কেনো সৃষ্টি করেছেন__এ প্রশ্নের জবাবে বলা 
যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন (১) আকাশের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধির জন্য। (২) অন্ধকার রাতে জলে স্থলে দিক নির্ণয়ের জন্য। (৩) শয়তানদের 
বিতাড়নের জন্য । (খাযেন ইবনে কাসীর) 
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তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে জাহান্নামের শাস্তি ; আর তা গন্তব্যস্থান 
হিসেবে কতোই না মন্দ। ৭. যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তারা শুনতে পাবে তার 
12$-কৃফরী করেছে ; ৫:7-৫*৬১৬)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; ০9 - 
শাস্তি; (45-জাহান্নামের ; আর ; ০*একতোই না মন্দ; ০৯)-তা গন্তব্যস্থান 
হিসেবে 9 ঠি-যখন ; (,£1-তারা নিক্ষিপ্ত হবে ; $-5-তাতে ; (৮০৮তারা শুনতে 

পাবে ; $-তার ; 

১২. কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ-গোপন করা, ঢেকে রাখা । এ থেকে অস্বীকার 
করার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যারা সত্যকে গোপন রেখে 
অস্বীকার করে তারাই কাফির । আর এভাবেই এ শব্দকে ঈমানের বিপরীত অর্থে গ্রহণ 
করা হয়েছে। ঈমানের অর্থ হলো মেনে নেয়া, স্বীকার করা ; আর কুফরী অর্থ হলো__ 
অমান্য করা, অস্বীকার করা । কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে কুফরীর আচরণ বিভিন্নরূপে 
হতে পারে £ 

এক ঃ আল্লাহ তা'আলাকে আদৌ স্বীকার না করা, তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিজের 
ও বিশ্বের মালিক বলে মানতে অস্বীকার করা ; কিংবা আল্লাহকে একক ও অদ্ধিতীয় 


মাবৃদ মেনে নিতে অস্বীকার করা । 


দুই ঃ আল্লাহর অস্তিতৃ স্বীকার করেও তার নির্দেশকে জ্ঞান ও আইনের উৎস হিসেবে 
নামানা। 


তিন $ আল্লাহর বিধান মেনে চলা উচিত-_নীতিগতভাবে এটা মেনে নিয়েও আইন 
তৈরীর ব্যাপারে নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করা । 

চার ঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে কোনো নবীকে সত্য এবং কোনো নবীকে 
মিথ্যা সাব্যস্ত করা। 

পাচ ৪ নবীদের মাধ্যমে যেসব আকীদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন, নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা 
ও আচার-আচরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেসব সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে 
অস্বীকার করা । 

ছয় ঃ নীতিগতভাবে উল্লিখিত সবকিছুকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত অস্বীকার 
করা এবং সেসবের বিরোধিতা করা ; সেসবকে জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করা । 

কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে এসবই আল্লাহদ্রোহিতা, অন্য কথায় এসবই কুফর । 

তাছাড়া শোকর ও কৃতজ্ঞতার বিপরীত না-শোকরী ও অকৃতজ্ঞতাকে-কুফর আখ্যায়িত 
| করা হয়েছে। আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতিও কুফরী । তাঁর দেয়া নিয়ামতকে নিজের 
[অর্জন বলে গর্ব-অহংকার করাও কুফরী। ] 
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রো হা 
বিকট শব্দ এবং তা উত্তেজিত হতে থাকবে । ৮. তা অতি ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম 
হবে১ ; যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে | 
21000506844 0650 65 | 
তার (জাহান্নামের) ব্যবস্থাপকরা তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি ।১ 
৯. তারা বলবে__ হা, নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো, কিন্তু আমরা 
(তাদেরকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ নাযিল করেননি 


($:4:১-বিকট শব্দ ; 5-এবং ; :৯৯-তা ; %+৮-উত্তেজিত হতে থাকবে 10:25 ১৬৩ - 
তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে ; 5:27 / -অতি ক্রোথে ; 54-যখনই ; 
নিক্ষেপ করা হবে ; 4৮১ তাতে ; (কোনো দলকে ; */1-৫৯+4--৮ )- 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ; ($2:7-৫৬+০১৯)-তার (জাহান্নামের) ব্যবস্থাপকরা 7; 
রও শা(৮+০৬ +)- -তোমাদের কাছে কি আসেনি ?%:5-কোনো সতর্ককারী। 
$৩-তারা বলবে ; এহা ; ৫ ১৬-নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এসেছিলো ; 


»£-সতর্ককারী ; ৫%$$-৮$+-৪)-কিন্তু আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত 
করেছি ; /-এবং ; ($-বলেছিলাম ; 1%0-নাধিল করেননি ; 1-আল্লাহ ; 


১৩. জাহান্নামের আযাবের তিনটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লিখিত হয়েছে ৪ 

এক ঃ জাহান্নামের আক্রোশ, দাউ দাউ করে জলা আগুনের শব্দ এবং জাহান্নামীদের 
চিতকার ও হাহাকার মিলে একটি বিকট শব্দ দূর থেকে শোনা যাবে। 

দুই ঃ জাহান্নামের আগুন সার্বক্ষণিক উাল-পাাল ও টউগবগ করে ফুটতে থাকবে। 
যা কিছুই তাতে নিক্ষেপ করা হোক. না কেনো, তাকেই ভাত ফোটাবার মত করে 
ফোটাতে থাকবে । 

তিন ঃ জাহান্নামের আক্রোশের তীব্রতা এতো বেশী হবে। যেনো এখনই তা ফেটে 
পড়বে । (তোফসীরে কাবীর) 

১৪. জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য আনা কাফিরদের প্রতি এ প্রশ্ন এজন্য নয় যে, তাদের 
কাছে সতর্ককারী নবী-রাসূল এসেছিলো কিনা তা জেনে নেয়া ; বরং এর উদ্দেশ্য 
হলো তাদের মুখ থেকেই তাদের কাছে নবী-রাসূল আগমনের স্বীকৃতি আদায় করা। 

_ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে । তিনি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সকল ব্যবস্থা মানুষকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে জানিয়ে 
| দিয়েছেন। সুতরাং তারা তা অস্বীকার করতে পারবে না। ] 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সুরা আল মুল্ক 


টি পাজি টপ চি ৩ ১৫" প্রকে লাক নন্দী 
৫9693 826159১6951 ০188555 ৃ 
কোনো কিছুই, তোমরাই বরং পড়ে আছো বিরাট বিভ্রান্তিতে১৫। ১০. তারা আরো বলবে | 
নি 
রি শি চান, 92 পা 
দর জাহাামরানীনের নিল হতাম ১১. লেনে 
স্বীকার করবে১+; অতএব এ জাহান্নামবাসীদের প্রতি (আল্লাহর) লা'নত। 

৮5 ৮৮কোনো কিছুই ; | ৮: ১-তোমরাই বরং পড়ে আছো 7,১4০ ৬ 
বিভ্রান্তিতে ; ,৮-বিরাট । €/আরো ; (৮-তারা বলবে ; %-যদি ; ৮. - | 
আমরা শুনতাম ভোদের কথা) ;:/-এবং ; /::/-বিবেক খরচ করে) বুঝতে চেষ্টা 
করতাম; (৫০-আমরা কখনো হতাম না ৮-৮*০-বাসীদের শামিল ; :-/1- 
জাহান্নাম ।€)1/,:০0-0৯,০1+-)-অতঃপর তারা স্বীকার করবে ; রা 
৮৯+১১)-তাদের অপরাধ ; ৮£৮.-0৩৮০)-অতএব (আল্লাহর) লা'নত 
৬০-০(০৯-৮/৭)-বাসীদের প্রতি; ০*৮-জাহান্নাম । 

১৫. “তোমরা পড়ে আছো বিরাট বিভ্রান্তিতে”__একথাটি কাফিরদের উক্তি। তারা 
নবী-রাসূল ও সতর্ককারীদেরকে লক্ষ্য করে একথাটি বলেছিলো । 

এটা জাহান্নামের ব্যবস্থাপকদের উক্তিও হতে পারে। তারা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে 
কথাটি বলেছিলো । 
অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্তিতে .পড়েছিলে এবং তোমাদেরকে যারা অনুসরণ 
করে চলেছিলো, তারাও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছিলো । (কাবীর) 

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি নবী-রাসূল ও দীনের দিকে আহ্বানকারীদের উপদেশ- 
নসীহত মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং তাদের কথাগুলো বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে ভেবে 
দেখতাম, তাহলে আজ আমাদেরকে জাহান্নামে যেতে হতো না। 
আলোচ্য আয়াতে 'শোনা'র কাজকে বুঝার আগে উল্লেখ করা হয়েছে । কারণ, প্রথমে 
নবীর শিক্ষা ও দাওয়াত মনোযোগ সহকারে শোনা অথবা তা লিখিত আকারে হলে 
মনোযোগ দিয়ে তা পড়ে দেখা হিদায়াত লাভের জন্য পূর্ব-শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে 
অনুধাবন করা বা বুঝার পর্যায় আসে পরে এবং গ্রহণ বা বর্জন করার পর্যায় তারও 
পরে আসে। এজন্যই আয়াতে 'শোনার' কথা আগে উল্লিখিত হয়েছে এবং বুঝা বা 
অনুধাবন করার কথা পরে উল্লিখিত হয়েছে। (কাবীর) 

| ১৭. “অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে'__-এখানে “যানবুন' তথা | 
অপরাধ শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ তাদের অপরাধ তো অনেক। এ 
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য়েঃ টি চিল উজ শপ বা 
আঁ ৯৫ পা 2৮ পপ গুনপাডেগুপা ছিটে তা পা টিপতে পা পানি 699 | 


95989৮১৯9৯৯ ০৯৯৯ ০১০৯৭৪০1০| 
১২. নিশ্চয়ই যারা না দেখা সত্বেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে,” তাদের জন্য 
রয়েছে ক্ষমা ও বিশাল পুরস্কার১১। ১৩. আর তোমরা চুপিসারে বলো 
€3১।-নিশ্চয়ই নু ০:3-যারা ; ১৮-৯ভয় করে ; তাদের প্রতিপালককে ; 
৮৮(৮১৫+০)-না দেখা সত্তেও ;?%-তাদের জন্য রয়েছে ;%০ক্ষমা ;? 
-ও ; ৮প-পুরক্কার ;%4৫-বিশাল | 69/আর ; [-1-তোমরা চুপিসারে লো; | 
এর কারণ হলো-__নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করা, অমান্য করা-ই মানুষের 


জাহান্নামী হওয়ার আসল কারণ, আর তা মূলত একটাই অপরাধ । অন্যান্য গুনাহ 
খাতা যা মানুষ করে তা এর শাখা-প্রশাখা মাত্র । (তাফহীম) 


১৮. ঈমান বিল গায়েব" তথা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস ও ভয় করাই হলো 
ইসলামী জীবন বিধানে নৈতিকতার মূল । মানুষ তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির দাবীতে, | 
দুনিয়ার কোনো ক্ষতির ভয়ে কিংবা দুনিয়ার কোনো শক্তির পাকড়াওয়ের ভয়ে 
স্থায়ীভাবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। কারণ বিবেক-বিবেচনা সকলের 
এক রকম নয়, তাই ভালো-মন্দের মাপকাঠিতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য । মন্দ কাজ 
করলে দুনিয়াতে ক্ষতি হতে পারে-_-এটাও নৈতিকতার আলাদা কোনো মানদণ্ড হতে 
পারে না। মানুষের মানসিকতার ভিন্নতার কারণে কারো মতে ভালো, কারো মতে মন্দ 
বলে বিবেচিত হতে পারে । সুতরাং এসব কিছু নৈতিকতার স্থায়ী মানদণ্ড হতে পারে | 
না। আবার দুনিয়ার কোনো শক্তির ভয়ও স্থায়ীভাবে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে | 
রাখতে পারে না ; কারণ সে শক্তির ক্ষমতা সীমিত । সে সবকিছু দেখে না, সবকিছু জানার 
সুযোগ তার নেই। তাছাড়া সে শক্তির পাকড়াও থেকে বাচার জন্য মানুষ অনেক ফন্দি- 
ফিকির বের করে নিতে পারে । সুতরাং এটাও মানুষকে ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে 
তোলার স্থায়ী মূলনীতি হতে পারে না। কেবলমাত্র ইসলামের মূলনীতিই এ ব্যাপারে 
একটি স্থায়ী ও বিশ্বজনীন মূলনীতি হতে পারে যা মানুষকে সার্বক্ষণিক মন্দ কাজ [| 
থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম । আর তাহলো আল্লাহকে না দেখেও তীকে সদা-সর্বদা 
হাধিব্র-নাধির বলে বিশ্বাস করে, তার পাকড়াওয়ের ভয়ে, তার কাছে জবাবদিহির ভয়ে 
মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, তার অজ্ঞাতে বা তার আওতার বাইরে গিয়ে কোনো মন্দ 
কাজ করার উপায় নেই। কারণ তিনি সর্বস্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । 
সুতরাং নৈতিকতার ইসলামী মানদণ্ডই সর্বকালের সর্বযুগের এবং সার্বজনীন ও স্থায়ী 
মানদণ্ড যা মানুষকে স্থায়ীভাবে সৎ ভদ্র মানুষে পরিণত করতে পারে। 

১৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে না দেখে ও তাকে হাধির-নাধির জেনে ভয় করে চলবে, 
তাদের জন্য দুটো প্রতিদান রয়েছে-_-এক ঃ$ দুনিয়াতে চলতে গিয়ে মানবিক দুর্বলতার 
কারণে যেসব ভুল-ত্রান্তি ও অপরাধ হয়ে যায়, তাদের এ জাতীয় অপরাধ ক্ষমা করে 
দেয়া হবে। দুই ৪ আল্লাহ্ভীতি অন্তরে রেখে যারা সৎকর্ম করবে, তাদেরকে বিরাট | 
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তোমাদের কথা, অথবা তা উচ্চস্বরে বলো (তীর জন্য উভয়ই সমান) নিশ্চয় তিনি অন্তরের | 
গভীরের বিষয়ও ভালোভাবেই অবহিত৯*। ১৪. নল সব 


৮৫+-তোমাদের কথা ; /-অথবা ;1:4-া-উচ্চৈস্বরে বলো ;/4-তা (তাঁর জন্য 
উভয়ই সমান) ; ৫%-নিশ্চয়ই তিনি ; +-1০-ভালোভাবেই অবহিত ; ০/প্বিষয়ও ; 
১/4০-অন্তরের গভীরের | €87:0%-তিনি কি জানবেন না ; যিনি ; 3 -সৃষ্টি | 
করেছেন ; +অথচ ; ৯৯-তিনি ; -:.4-/-ৃক্ষদর্শী ; ৮৫৮1-সম্যক অবহিত। 


২০. আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে_ _দুনিয়ার জীবনে তাকে 
একথা সদা-সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথা ও কাজকর্ম 
তো আল্লাহ অবগত আছেন-ই, মনের গোপন-গভীর কোণে লুকাধিত চিন্তা ও কল্পনা-ও 
তিনি জানেন । সুতরাংতীর জ্ঞানের বাইরে কোনো কথা বা কাজ করার সাধ্য কারো নেই। 


আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এ সতর্কবাণী যে, আল্লাহকে ভয় না করে তারা যা 
কিছুই করুক না কেনো, তার কোনো একটি বিষয়-ও আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাচতে 
পারবে না। (তাফহীম) 


২১. “আলা ইয়া*লামু মান খালাকা' অর্থ তিনি কিজানবেন না,যিনি সৃষ্টি করেছেন ? 
অথবা এর অর্থ তিনি কি জানবেন না, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। উভয় অর্থ অনুসারেই 
এর মর্ম হবে শ্রষ্টা তার সৃষ্টি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত থাকবেন। এটা হলো একথার 
প্রমাণ যে, আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন কথা বা কাজ এমন কি মনের গভীরের চিন্তা 
কল্পনাও জানেন। 


সৃষ্টি তার নিজের সম্পর্কে অনেক বিষয়ই অজ্ঞ থাকতে পারে ; কিন্তু স্রষ্টা কখনও 
তীর সৃষ্টি সম্পর্কে অনবগত থাকতে পারেন না। 


২২. অর্থাৎ তিনি যেহেতু সৃষ্ষদর্শী ও সবকিছুরই খবর রাখেন এবং তিনি গোপন তত্ত 
সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী । তাই সবই তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত । 


১ম রুকৃ' (১-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. সমস্ত জগতের সাবর্ভৌম ক্ষমতা ও রাজত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ । তিনি তাঁর সকল ওণ- 
বৈশিতেট অসীম-অশেষ কল্যাণের অধিকারী । শক্তি-ক্ষমতা সবর্তি সকল কিছুর ওপর পরিব্যাড । 
| তাঁর শক্তি-ক্ষমতার আওতামুক্ত কেউ নেই কিছুই নেই । | 
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২. আল্লাহ জীবব-সৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষার জন্য যে, কারা ভালো কাজ করে। স্থী 

ও. মৃত্যুকে জীবনের আগে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ প্রথমে মৃত-ই ছিলো । 
অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জীবন দান করেছেন ॥ | 

৪. আল্লাহ সবর্শক্িমান ও মহাপরাক্রেমশালী হলেও তিনি তার সৃষ্টির পাতি অত্য ক্ষমাশীল । 

৫. আল্লাহর শক্তি ও পরাকরমের এমাণ হলো-_তিনি স্তরে ভরে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন । | 

৬. বিশ্ব-জগতের সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর এ সৃষ্টিজগতের কোথাও কোনো খুঁত বা 
অসংগতি খুঁজে পাওয়া যাবে না । 

৭. দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন সকলে মিলে রাতদিন চেষ্টা চালিয়েও তাঁর সৃষ্টি জগতের 
ক্ষুদাতিম্কুর সূচি থেকে নিয়ে বিরাট-বিশাল কোনো একটি সৃষ্টিতেও কোনো অসংগতি বের করতে 
সক্ষম হবে না। | 

৮: দুনিয়ার নিকটবতাঁ আকাশকে আল্লাহ তারকারাজি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, পাথিবীর নিকষ 
অন্ধকার দুর করার জন্য এবং তাঘারা মানুষকে পথের দিশা দেয়ার জন্য / | 

৯. তারকারাজির বিস্ফোরিত বিচ্ছিন অংশ উক্কাপিও আকারে পৃথিবীর দিকে সদা ধাবমান ররেছে, 
যাতে কোনো শয়তান (জিন) উধার্কাশের দিকে যেতে না পারে । 

১০, কোনো জিন শয়তানের পক্ষে অদৃশ্য জগতের কোনো সংবাদ জেনে নিয়ে মানুষের মধ্যে 
তাদের দোসর কোনো গণককে জানিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই । 

১১, শয়তান এবং তার দোসরদের জনয আখিরাতে জাহানামের শাস্তি ততরী করে রাখা হয়েছে । 

১২. আল্লাহর আইন-বিধান লংঘনকারী কাফিরদের জন্যও নির্ধারিত আছে জাহারামের শাস্তি । 

১৩. যাদের চূড়াভ গভ্ভব্য হবে জাহান্নাম, সেটাই হবে অত্যভ নিকৃউ গভব্যহথল । 

১৪. জাহারামের আগুনের দাউদাউ করে ভ্বলার বিকট শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যাবে । তাতে 
নিক্ষিও কাফিররা সেই উভও-উত্েজিত আগুনে টগবগ করে ফুটতে থাকবে । 

১৫. জাহারামী কাফিররা জাহারামের ব্যবস্থাপকের জিত্ঞাসার জবাবে বলবে যে, আমাদের নিকট 
সতকর্কারী এসোছিলো, কিছু আমরা তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলাম । 

১৬. নবী-রাসৃল, তাদের এতিনিধি এবং যুগে যুগে নবী-রাসৃলদের অবর্তমানে কিয়ামত পর্ত 
যারা মানুষকে দীন ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে, তারাই সতকর্কারী । | 

১৭. আল্লাহ্‌র দীন অমান্যকারীরা সোদিন তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তারা নিজেদের 
অপরাধও কীকার করবে কিতু তাতে শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না । 

১৮. আখিরাতের কাঠিন আহাৰ থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে দীনের 
পথে চলতে হবে । 

১৯. ইসলাম-ই কিয়ামত প্রত আগতব্য সকল মানুষের জন্য একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা । এর 
বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না । 

২০. অবিশ্বাসী-অমান্যকারীদের ওপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ বাধিত হতে থাকবে । 

২১. আল্লাহকে না দেখেও শুধুমাত তাঁর নিদর্শর্নাবলী দেখে তাঁকে ভয় করে, তার আদেশ-নিবেধ 
অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কার । 
২২. কারো ভয়ে কৃত সত্কমেরর পুরষ্কার পাওয়া যাবে না, যদি তাতে আল্লাহর ভয় না থাকে । 
| ২৩. আল্লাহ মানুষের সকল কথাই শুনতে পান । এমনকি অভ্তরের গভীর কোণের পরিকল্পনাও | 
388055558835528555558588855555 ॥ 
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আক্মাত সৎখ্ঠা-১৬৬ 
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১৫. তিনিই নেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য যীনকে ব্যবহারযোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন, অতএব 
তোমরা তীর দিকে চলাফেরা করো এবং তারই (দেয়া) রিযিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করো; পু 


পটল পাটির ছি ওটি, ০ ০০৯০9৩৫, নিপা পা 


(9০2 -5-8008০51 %€)9414219 ্‌ 
. এবং পুনর্জীবন লাভ করে ফিরে যেতে হবে তারই কাছে । ১৬. তোমরা কি নির্ভয় 
হয়ে গেছো তার সম্পর্কে যিনি আছেন আসমানে২৫, তিনি ধ্বসিয়ে দেবেন 
না যমীনকে তোমাদেরকে সহ, অতঃপর তা হঠাৎ 
€১+৯ তিনিই ; $১4-সেই সত্তা যিনি ; )--+-বানিয়ে দিয়েছেন ; 4 -তোমাদের 
জন্য ; ০,খ-যমীনকে ; %-ব্যবহারযোগ্য ; (&-০০-৫0১৯--+ )-অতএব 
তোমরা চলাফেরা করো ; 5. ৮-(৬+৮৮+৮০-তার দিকে ; ?এবং; 74 
দাত তারই (দেয়া) রিযিক ; ৮এবং ; «2/-তারই কাছে টু 

১:১-পুন্জীবন লাত করে ফিরে যেতে হবে।€9/24৮- জা রি 
নির্ভর হয়ে গেছো ;:-ভীর সপর্কে বিলি; ৪5০4 ০-আছেন আসমানে ; : 
২..১তিনি ধ্ৰসিয়ে দেবেন না; -৩(+০)-তোমাদেরকে সহ ; ১০ 
যমীনকে ; 703-অতঃপর হঠাৎ ; তা; 
২৩. অর্থাৎ এ পৃথিবী যে তোমাদের জন্য সুগম ও চলাচলের জন্য সহজ হয়েছে 
এবং তোমাদের জীবন-জীবিকার সকল উপাদান যে সুলভে পাওয়া যাচ্ছে, তা নিজে 


নিজে হয়ে যায়নি, বরং মহান আল্লাহ তার অসীম হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ 
পৃথিবীতে তোমাদের জন্য নিয়ামতের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করে রেখেছেন। 


২৪. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও এবং আল্লাহর দেয়া রিষিক ভোগ- 
ব্যবহার করো, বিছা রন রুনা তোমাদেরকে একদিন আবার তারই কাছে 
ফিরে যেতে হবে। 


২৫. আলোচ্য আয়াত দ্বারা বাহ্যত এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ 
25 করেন। অথচ আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের অতীত এক বিএ 
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থরথর করে কাপতে থাকবে। ১৭. অথবা তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো কি তার সম্পর্কে 
যিনি আছেন আসমানে যে, তিনি পাঠাবেন না তোমাদের ওপর এক প্রচণ্ড কংকর 
বর্ষণকারী ঝড়২ ? তখন তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে. কেমন ছিলো 


2৮-৮-থরথর করে কাপতে থাকবে ।€971-অথবা ;৮1-তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো 
কি; ১৮তীর সম্পর্কে যিনি আছেন ; *₹_.॥ আসমানে ; 145 -তিনি 
পাঠাবেন না; .$1০তোমাদের ওপর ; (:-০৮-এক প্রচণ্ড কংকর বর্ষণকারী ঝড় ; 
০১0554তখন তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে ; ₹৮৫-কেমন ছিলো ; 


আহলে সুন্নাতের মত । আর আল্লাহর অবস্থান আকাশে__-একথাটি মানুষের উপলব্ধির 
দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে। মানুষ সর্বদাই নিজের তুলনায় যা বড় তাকে উর্ধে 
মনে করে। বড়লোক বললেই তারা মনে করে যে, তারা ওপর স্তরের লোক । 
একইভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলেই তাদের ধারণা উর্ধলোকের দিকে চলে 
যায়। আর সেজন্যই মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি একাথচিত্ত হয় তখন উর্ধে তাকায় 
উর্ধে হাত তুলে প্রার্থনা জানায়। বিপদাপদে উর্ধে মুখ তুলে ফরিয়াদ জানায় । এদিকে 
লক্ষ্য রেখেই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, “যিনি আকাশে রয়েছেন।” অন্যথায় 
আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান । সূরা বাকারার ১১৫ আয়াতে বলা হয়েছে__-“তোমরা 
যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেনো সে দিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে” অর্থাৎ সেটাই 
আল্লাহর দিক। এ আয়াতের মর্মও সে হাদীসের মতো, যে হাদীসে ওমর রা. খাওলা 
বিনতে সা'লাবা রা. সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, “তিনি সেই মহিলা যার অভিযোগ 
সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে।” হাদীসে “সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে' 
কথাটি দ্বারা সপ্ত আকাশে আল্লাহর অবস্থানকে বুঝান হয়নি ; বরং আল্লাহ যে অসীম 
এক সম্তা, সে কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহান ও অসীম আল্লাহর দরবারে তার 
ফরিয়াদ শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে। মানুষের ধারণার সাথে মিল রেখেই এরূপ উক্তি করা 
হয়ে থাকে । যেমন বলা হয়ে থাকে-_“ওপর ওয়ালা যেনো বিচার করেন”-___এর অর্থ 
এ নয় যে, আল্লাহ ওপরে অবস্থান করেন ; ভূতলে করেন না; বরং এর দ্বারা বুঝান 
হয়েছে যে, আল্লাহ এক অসীম মহান সন্তা। 


২৬. অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের জোরে তোমরা দুনিয়াতে আরামে 
বসবাস করছো না, মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ছায়া তোমাদের ওপর বিস্তার করে 
আছে বলেই এ ভূ-পৃষ্ঠে টিকে থাকা ও আরামে বাস করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। 
তোমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তার হিফাযত ও তন্্াবধানের আওতায় রয়েছে। 
তিনি চাইলে যে কোনো মুহুর্তেই ভূমিকম্প দিয়ে তোমাদের সবাইকে জীবন্ত মাটিতে 
ধ্বসিয়ে দিতে পারেন। অথবা কংকর বর্ষণকারী ঝড় ও ঝঞ্জা বায়ু দিয়ে তোমাদের 

| সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তোমাদের জীবনে সার্বক্ষণিক এভয় মনে রাখতে হবে । এ 





ভি স১৭ । ১৮. রা 
আরোপ করেছিলো, ফলে (দেখো) আমার শাস্তি কেমন ককেঠোর) 
হয়েছিলো” । ১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না, 


৪ ৪০ ১৯ ০ ০০১০৪ +০৯ রা ৯ পি 0 ১০৮৮০ ৯ 
6১০9941 1০৮115০5০85৬৯০-20 
পু লে তারা ডানা মেলে দেয় এবং গুটিয়ে নেয় ; 
দয়াবান (আল্লাহ) ছাড়া কেউ-ই তাদেরকে উড়ন্ত অবস্থায়) ধরে রাখতে সক্ষম 
নয় 2২৯ নিশ্চয়ই তিনি সব বিষয় সম্পর্কে 


»-আমার ভয় প্রদর্শন । 69 আর ; ₹২-4 ১. -নিঃসন্দেহে মিথ্যা আরোপ 
করেছিলো ; 0534-তারাও যারা ছিলো ; 7: ৮-৫-৮+)০+৩)-তাদের আগে ; 

:৪৬-৫-)-ফলে (দেখো) কেমন (কঠোর) ; ১৫-হয়েছিলো ; ১: -আমার 
| শাস্তি । 91 ৮5-0১5 +5)-তারা কি লক্ষ্য করে না; এপ্রতি ; পশ1- 
পক্ষীকুলের ; ₹+$+- 217 ০৫৮তারা ডানা মেলে 
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দেয়; /-এবং ; ০:০:%-গুটিয়ে নেয় ; ১4৫০ -(১৯৯এ-৫০১-কেউই (উড়ন্ত 
অবস্থায়) ধরে রাখতে সক্ষম নয় ; এ।-ছাড়া ; ১ ০০৯৮]-দয়াময় আল্লাহ ;এ-নিশ্চয়ই 
তিনি ; -:১ 94-সব বিষয় সম্পর্কে ; 

২৭. “নাধীর' অর্থ সতর্ককারী ও সতকীকরণ উভয়ই হতে পারে । “সতর্ককারী' ছারা 
মুহাম্মাদ সা.-কে বুঝানো হয়েছে । আর সতকীকরণ দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। 
অর্থাং তোমাদের ওপর যখন আসমানী গযব নেমে আসবে তখন তোমরা আমার রাসূল 
মুহাম্মাদ সা.-এর সত্যবাদিতা এবং আমার বাণী কুরআনের সতকীকরণের যথার্থতা বুঝাতে 
পারবে ;কিন্তু তখন তোমাদের বুঝতে পারা কোনো ফল বয়ে আনবে না। সুতরাং এখনই 
আমার রাসূল ও আমার কিতাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে 
ঈমান ও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া তোমাদের কর্তব্য । (কোবীর) 

২৮. অতীতের নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি আলোচ্য 
আয়াতে ইংগীত করা হয়েছে। সেসব জাতির কর্মকাণ্ড ও পরিণতি আজ ইতিহাস হয়ে 
আছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ তাদের ইতিহাসের প্রমাণ বহন করেছে। 

২৯. আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মাঝে অসংখ্য নিদর্শন রেখেছেন, যার দ্বারা মানুষ 
তার কুদরত বা শক্তি ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারে এবং তাকে চিনতে পারে। 
| পাখিকে আল্লাহ এমন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, পাখি তার ভারী দেহ নিয়েও | 
8855555588515855558855555555858585 





পারা £ ২৯ 


1৮১1 ৬9১০০৫-১০৫ চিনে হর ৰ 
সম্যক দ্রষ্টা ৬০ ২০. অথবা দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া এমন কে আছে, যে সে সেনাবাহিনী | 
নিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে১ ? 
543)১-০০] 1:8চা1০৬)১ 8১1০১০11 
কাফিররা তো শুধুমাত্র বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে। ২১. অথবা তিনি যদি তার (মালিকানায়) 
রিযিক বন্ধ করে দেন তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করতে সক্ষম ? 
ডি কস ১ শু ০৭ 0 ৮ পাপা্ার্ত১৯-০১ 9 ৬০৮০০ ৯১ ৯েড তা 
(5০1০1০০1499 0৮ ০9০০ 9992০ ৬&ঠ্ঘ ০ 
ভার রিভিও দল নি উবে ছে দে রাড কিনি 
যে তার মুখে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে চলছে২, নাকি সে ব্যক্তি? যে চলে 
+সম্যক দ্রষ্টা। €)4-অথবা এমন কে আছে 7 155110৬-যে ; 2৮-সে 745 - | 
সেনাবাহিনী নিয়ে ; *৫4-তোমাদেরকে ; 1৫4সাহায্য করতে পারে ; ০ ১ 
ছাড়া; ০৯০-দয়াময় আল্লাহ) ; ০:৮:৬| ১-কাফিররা তো পড়ে আছে ; রা. 
শুধুমাত্র ; ১৮ [বিভ্রান্তিতে । €১১এ-অথবা এমন কে আছে ; | 2৮-যে ; 


৮ 4285 


1৫$:তোমাদেরকে রিযিক দিতে সক্ষম ; যদি; এ:'তিনি বন্ধ করে দেন ; 
95847947855 *7-বরং ; 0৪-তারা তো ডুবে আছে ; 7০৩ 
-বিদ্রোহ ; 5-ও ; ১৯০০ -বিমুখতায় । ১:$-0*+-১+-সে ব্যক্তি কি, যে; ; ২০ 
চলছে; উপুড় হয়ে ; 2 ও 4৯ ০তার মুখে ভর দিয়ে ; 5:৮-সঠিক পৎপ্রাপ্ত ; 
০4-না-কি সে ব্যক্তি যে; চলে ; 


. গুটিয়ে নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। তার দেহের ভার বাতাস বহন করে। আল্লাহ-ই 
তাঁর কুদরতের সাহায্যে পাখিকে শূন্যে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই বিশ্ব জুড়ে 
অসংখ্য সৃষ্টি বিচরণ করছে। আকাশে কত রংয়ের কত প্রজাতির পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। | 
এসব নিয়ে যদি চিন্তা-ফিকির করা হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সামনে আনুগত্যের 
মস্তক অবনত হয়ে আসবে। 


৩০. অর্থাৎ তার এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পক্ষীকূলের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং 
বিশ্ব-জগতে সকল সৃষ্টির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা-ই আল্লাহর হাতে রয়েছে। তার নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার ফলেই বিশ্ব-জগতের সকল সৃষ্টি টিকে আছে। সৃষ্টি প্রতিটি প্রজাতির অস্তিত্ব 
রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-উপাদান তিনিই যোগান দিচ্ছেন এবং সময়মতো ] 
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| ঠা 41200০52055 9:26: ৰ 
সোজা হয়ে সরল-সঠিক-মজবুত পথে ? ২৩. আপনি বলে দিন__তিনি সেই সত্তা ধিনি 
রি টি কনে আর তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি। 

প19020185215017206 ০95০3254508) 
এবং বিবেক-বুদ্ধ দিয়ে বুঝার শক্তি, তা অত্যন্ত কমই যা তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ | 
করে থাকো ।০ ২৪. আপনি বলুন-_তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে 

| পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারই কাছে | 
নিনজা হয ১৮০৮ ৪০পথে ; 25-শসরল-সঠিক-মজবুত | €9:)$-আপনি | 
বলে দিন; তিনি ;%54]-সেই সঙ্তা যিনি ; ৮-:১-0৮+৮)-তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন ; ;-এবং ; 1+-দিয়েছেন ; :৫3-তোমাদেরকে ; ₹১:-শ্রবণশক্তি ; 
ও ;০0০-দৃষ্টি শক্তি ; +এবং ; %91-বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝার শক্তি ; 95 - 
অত্যন্ত কমই ; (০-তা, যা ; 3/-5-তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো । €):)$ 


-আপনি বলুন ; ১৯-তিনিই ; ৬--।-সেই সত্তা যিনি ;%০১-তোমাদেরকে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন ; ০৮১৭ ০-পৃথিবীতে ; এবং ;451-তীরই কাছে; 

৩১. অর্থাৎ রহমান আল্লাহ ছাড়া তোমাদেরকে সাহায্যকারী আর কোনো ব্যক্তি 
নেই। আল্লাহ যদি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান, তা থেকে তোমাদের পক্ষে আল্লাহর 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে এমন কোনো সেনাবাহিনীও | 
দুনিয়াতে নেই। 


৩২. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটো উদাহরণ পেশ করেছেন৷ প্রথমত 
কাফির, দ্বিতীয়ত মু'মিন । কাফিরের উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির মতো, যে উল্টোদিকে মুখ 
করে চলছে। তার সাথে কোনো ক্ষতিকর জীবজন্তু রয়েছে, তা সে দেখতে পায় না। অথবা 
পথে গর্ত বা বিপদ-আপদ রয়েছে তা-ও সে দেখতে পায়না। এমন লোক কখনো তার 
গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারবে না । আর না সে নাজাত বা মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে । 


আর দ্বিতীয় উদাহরণ হলো মু*মিন ব্যক্তির। মু'মিন ব্যক্তি মাথা উচু করে একটি 
সমতল বড় সড়কের ওপর দিয়ে চলছে। অর্থাৎ তার গন্তব্যস্থল জানা রয়েছে। তার 
পথ শুধুমাত্র একটি, আর তাহলো ইসলামের পথ অর্থাৎ আল্লাহর পথ । (কাবীর, যিলাল) 


৩৩. অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য জীব-জস্তুর মতো সৃষ্টি করেননি, 





পারা ৪২৯ 


মিনা ১-০2015715৯5-59715905-5 
তোমাদেরকে একত্র করা হবে । ২৫. আর তারা বলে, কখন (বাস্তবায়িত) হবে | 
এ ওয়াদা" বেলো), যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো । ২৬. আপনি বলুন__ 
সেই জ্ঞান তো (আছে) শুধুমাত্র 


পানি ৮০/-৯-০ ০ পাটা পো ০১৫ 1 টে | 

০০95 ০০5) 90469০5৮401615-4145 
আল্লাহরই কাছে ; আর আমি তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারীঞ। ২৭. অতঃপর যখন 

তারা তাকে নিকটবর্তী হতে দেখবে, (তখন) বিবর্ণ হয়ে যাবে তাদের চেহারা যারা 


০+৮:০-৮০-তোমাদেরকে একত্র করা হবে । €9:/-আর ; 2৮৮%-তারা বলে ; ৮- | 
কখন বোস্তবায়িত) হবে (বলো) ; 9১এ ; 3০৯)- ওয়াদা ; 0-যদি ; দি 
হয়ে থাক; ০১০৫--৮ সত্যবাদী । €১১-আপনি বলুন ; (০-শুধুমাত্র; | -সেই 
জ্ঞান তো (আছে) ; 2১০-কাছে ; *1)0-আল্লাহরই ; 5-আর ; (2$-শুধুমাত্র ; 09 - | 
আমি তো; $/-সতর্ককারী ;4-সসপষ্ট।) অতপর যখন ; ৮, -তারা 
তাকে দেখবে ; £%) নিকটবর্তী হতে ; :০£_.-(তখন) বিবর্ণ হয়ে যাবে ; ?৯$১ - 
চেহারা ; 0231-তাদের যারা ; 


সৃষ্টি করেছেন। অন্য জীব-জন্ত্রকে চোখ-কান দেয়া হলেও তাদেরকে ভালো-মন্দ বুঝার 
এবং বাছ-বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মানুষ হিসেবে 
এখানেই তোমরা অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে ব্যতিক্রম ।আর এ ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের জন্যই 
তোমরা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা । এসব উপকরণ যেমন জাগতিক জীবনে 
চলার বাহন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তেমনি এসব শক্তি 
ব্যবহার করে সত্য উদঘাটন করা এবং সত্যের দাবী-অনুসারে জীবন পথ বেছে 
নেয়াও তোমাদের দায়িত্ব । জীব-জন্তুর মতো যেদিকে পথ দেখা যায় সেদিকেই চলতে 
থাকবে এবং যা শুনবে তা-ই বলবে ও গ্রহণ করবে, এজন্য এসব উপকরণ 
তোমাদেরকে দেয়া হয়নি ; বরং এসব উপকরণের সাথে বিবেক-বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে | 
আল্লাহ ও রাসূলের দাবী অনুযায়ী সঠিক পথ বেছে নিয়ে সে পথেই চলতে হবে। 


৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা পৃথিবীর যে যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছো, 
সবখান থেকে এনে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। 


৩৫. কাফিরদের কিয়ামতের সময় জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, তারা 
| তা জানতে পারলে তা বিশ্বাস করে নিয়ে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ; বরং | 
ূ তদের মুল উদ্দেশ ছিলো কিয়ামতকে অবখাস করা এবং এ নিয়ে ঠট-িদরপ করা 





88588882৯ ৫৯৯০ সূরা আল মুল্ক 


4৫79150195845164574 
কুফরী করেছে এবং (তাদেরকে) বলা হবে___'এটা সেই জিনিস যা তোমরা চাইতে" । | 
আপনি বলুন, “তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ ধ্বংস করে দেন আমাকে | 

পি ঞি (৮72 তি টিপা পাপ পি উপ পি 6 জাতি 
905 গঁভি$2০5০) ১৯০০০ ০১) 9169৮০০৭9 
ও যারা আমার সাথে আছে তাদেরকে, অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে কে রক্ষা করবে ? ২৯. আপনি বলুন__ “তিনিই 
2০-কুফরী করেছে ; ৮এবং ; )০-বলা হবে (তাদেরকে) ; (০-এটা ; 52- | 
সেই জিনিস ; ০৯24515:4-যা তোমরা চাইতে । €9:)১আপনি বলুন ;1 ১27 
তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; ১-যদি ; ০শ-ধ্বংস করে দেন আমাকে ; 210 - 
আল্লাহ ; /-ও ; ১-তাদেরকে যারা ; ৮৮-আমার সাথে আছে ; %-অথবা ; ৬ 
- (৮+*)-আমাদের প্রতি দয়া করেন ; ৮/৫০%-)-তবে কে ; ৮১৯ -রক্ষা 
করবে ; ০১৮৩।-কাফিরদেরকে ; ১৮থেকে ;.০/3৮-আযাব ; ; *া-যন্ত্রণাদায়ক। €) 
:)$-আপনি বলুন ; %-তিনিই ; 
কারণ কিয়ামতের নির্ধারিত সময় বলে দিলেও তারা এটাকে অবিশ্বাস করতেই 
থাকবে ; কেননা নির্ধারিত তারিখ আসার আগে তাদের বিশ্বাস করার জন্য কোনো 
প্রমাণ তো আর দেয়া যাবে না। সুতরাং এটাকে মিথ্যা মনে করেই যাবে । নির্ধারিত 


তারিখ আসলেই কেবল একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। আর তখন তাদের বিশ্বাস 
কোনো ফল বয়ে আনবে না। 


৩৬. অর্থাৎ কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবে, সে ব্যাপারে তোমাদেরকে 
সতকীকিরণের দায়িতৃই আমাকে দেয়া হয়েছে। তার নির্ধারিত তারিখ আমাকে জানানো 
হয়নি। আর তা জানাটা প্রয়োজনও নয়। এখন তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করে যদি 
নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ করো তবেই তোমরা লাভবান হবে। দুনিয়ার সব সৃষ্টির জন্ম 
ও মৃত্যু যেমন আছে তেমনি এ দুনিয়ারও ধ্বংস অনিবার্য এবং এটা একদিন সংঘটিত 
হবেই। এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই। 


৩৭. অর্থাৎ ফাসির আসামীকে যখন ফীঁসিকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার 
চেহারা যেমন হয় কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের চেহারাও তেমনি হয়ে যাবে । তখন 
তারা চিরতরে হতাশ হয়ে যাবে। 


৩৮. মাক্ী জীবনের প্রথম দিকে যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত বিভিন্ন দিকে 
ছড়িয়ে পড়তে থাকলো 888185585155158555555581757 





পারা £ ২৯ 


দু নি পার্পটি & তা পপ রি & পাতা চিপ রিল রা 
এজাজ নব | 
ভোমরা জানতে পারবে, কেনে, যে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। ৩০. আপনি বলে দিন__ 
800 পাতা কচ কি ১০৯০ শর পরিকর সিপি &ি 2০টি টি এত তরকারী 
৫৮০5০45১578-240122 
ই 2 
নেমে যায়, তবে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি ?৪০ 
১৮।|-পরম দয়াময় ; (-আমরা ঈমান এনেছি ; তার প্রতি ; ৮এবং ;*40০- 
তারই ওপর ; (৫$,-ভরসা করছি ; 2৯1,7--0১৯০৮০))-অতএব অচিরেই 
72 »সে; 7০ পড়ে আছে ত্রান্তিতে ; 
০ রা 
দি শৈপাঁনেমে যায় ; তোমাদের কুয়াগুলোর) পানি ; [১ £ -মাটির 
গভীরে; ১-তবে কে ;1-5৬-৫+.৮৮)-তোমাদেরকে এনে দেবে ;, পানি ; 
০২ প্রবহমান । 
তখন কাফিরদের মধ্যে জ্বালা-পোড়া আরন্ত হলো ঃ তারা তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার 
ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো, ঘরে ঘরে তার জন্য বদ দোয়া করা, যাদু টোনা করে তীকে | 
ধ্বংস করে দেয়া এমনকি তাকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র হতে থাকলো । এমতাবস্থায় | 
রাসূলুল্লাহ সা.-কে আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে একথা বলার জন্য শিখিয়ে দিলেন 
যে, আপনি তাদেরকে বলুন, আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অথবা আল্লাহর রহমতে 
বেঁচে থাকাতে তোমাদের কি লাভ হবে ? তোমাদের উচিত, আল্লাহর আযাব এসে 
পড়লে তোমরা তা থেকে কিভাবে রেহাই পাবে সে চিন্তা করা এবং এখন থেকেই সেজন্য 
প্রস্তুতি গ্রহণ করা। 


৩৯. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব থেকে বাচার জন্য আমরা তো তার ওপর ঈমান এনেছি, 
তাঁরই ওপর ভরসা রাখি, যাবতীয় কাজ-কর্ম তীরই নির্দেশ মতো করার চেষ্টা করছি, 
কিন্তু তোমরা তো তাকে অবিশ্বাস করছো, তোমরা তোমাদের কাহিনী, শক্তি-সামর্থ্য, 
ধন-সম্পদ, বাতিল পরামর্শ দাতা এবং দেব-দেবীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছো । 
সুতরাং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের যোগ্য পান্র আমরা-_-তোমরা নও। 


৪০. অর্থাৎ যেসব কৃপের পানির ওপর তোমাদের জীবন নির্ভরশীল, এগুলোর পানি | 
যদি ভূ-গর্ভে নেমে যায়, তাহলে তোমাদের দেব-দেবীরা এসব কৃপে পুনরায় পানির প্রবাহ | 
| এনে দিতে পারবে? অবশ্যই না, তাহলে তোমরা কেনো আল্লাহকে বাদদিয়ে সেসব দেব- | 
| দেবীর উপাসনা করো? এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো, আমরাই পথত্রষ্ট, নাকি তোমরা । 





পারা ঃ ২৯ 


১. ভঁ-পৃষ্টকে ধাণীকৃলের বাসোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ । 

২. প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষই হলো সবর্শেষ্ঠ থাণী। আর এ মানুষের জন্যই সবকিছুই সৃষ্টি 
করা হয়েছে । 

৩. মানুষের একমার কতর্য হলো শুধুমাত্র আল্লাহর-ই দাসতৃ করা, এবং তীরই বিধি-বিধান 
মেনে চলা । 

৪. ভু-পৃষ্ঠকে মানুষের জন্য স্যোগ করার কারণেই প্রয়োজনীয় সামী উৎপাদন করা মানুষের জন্য 
সহজ হয়েছে! 

৫. দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে মানুষকে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে--এর . 
বিকল্প কোনো হান নেই । 

৬. আল্লাহর বিধি-বিধান অমান্য করলে এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে বিঘোহ করলে, তিনি যে 
কোনো মুহুতো ভিয়িকম্প দিয়ে ভগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন । 

৭. অতীতের বিদ্রোহী জাতিওলোর মতো আল্লাহ আসমান থেকে পাথর ব্ণকারী বৃষ্টি দিয়েও 
মানুষকে ধংস করে দিতে পারেন+ সৃতরাং এ ভয় মনে রেখেই আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত 
থাকতে হবে। 

৮. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত আসমানী কিতাবের সতকর্বাণী উপেক্ষাকারী জাতিসমূহের 
করুণ পরিণতি থেকে আমাদেরকে শিক্ষা হণ করতে হবে । 

৯. ছুনিয়া এবং মৃত্যু পরবতী জীবনে আল্লাহর শাতি থেকে বাঁচতে হলে সবর্শেষ রাসূল মৃহাশ্মদ 
সা. ও সবর্শেষ আসমানী কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে । 

১০. সবর্শকিমান আলাহর কৃদরত তথা শক্তি-সামধোর অসংখা এমাণ আমাদের চোখের সামনে 
রয়েছে । এগুলো থেকে শিক্ষা হণ করাই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ । 

১১. শুন্যে ডানা মেলে উড়ন্ত পাখিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখেন একমাত্র আল্লাহ । এটাও তার 
কুদরতের এক নিদশর্ন । 

১২. আমাদের দেখা, না দেখা সবকিছুই তিনি দেখেন । সুতরাং তর দৃষ্টি এড়িয়ে বা তার 
অজ্ঞাতে কোনো কিছুই ঘটতে পারে না । 

১৩. আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করা অথবা আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্য করার কোনো 
শক্তিই যেহেতু নেই, সেহেতু তাঁর বিধান মেনে চলার বিকরপও নেই । 

১৪. আলাহ তা'আলা যাদি তাঁর সৃষ্ট মানুষের রিধিক সাময়িক বন্ধ করে দেন, তাহলে তা চালু 
করারও কোনো শক্তি নেই । অতএব তিনি রিযিক দিলে কেউ তা বন্ধ করারও নেই 

১৫. আল্লাহ ছাড়া কাউকে রিযিকদাতা মনে করা কুফরী । 

১৬. মানুষের জন্য সঠিক ও স্বাভাবিক কাজই হলো আল্লাহর এককত্ে, বৈশিষ্ট ও গণাবলীতে 
কাউকে অংশীদার না করা এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করা । 

১৭. মানুষের জীবন যাপনের সঠিক ও স্বাভাবিক পথটিই হলো ইসলাম । ইসলাম ছাড়া আর 

| অন্য কোনো পথ আল্লাহর নিকট খহণযোগ্য নয় । ৰ 
|] 
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£. ১৮. মানুষের শোনা, দেখা ও বুঝার শক্তির দাবী মানুষ একমার আল্লাহর দাসতৃ করবে এব 
॥ তারই হকুম মেনে চলবে । | 

১৯. আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করে যেমন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি তিনি | 
আবার সকলকে তীর সামনে একত্র করবেন । 

২০. সোদিন সবাইকে দুনিয়ার জীবনের সকল কমের্র হিসেব দিতে হবে_ এতে কোনো সন্দেহ 
নেই। 

২১. সোদিনাটি কবে হবে, তার জ্ঞান কোনো সৃষ্টির নেই । সেই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই 
সংরাক্ষিত । 

২২. নবী-রাসূলদেরকে সেদিন সম্পকে মানুষকে সতকর্ করে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো 
হয়েছে। 

২৩. হিসাবের দিনকে চাক্ষস দেখে নবী-রাসূলদের সতকাঁকরণ উপেক্ষাকারী কাফিরদের চেহারা 
ফ্যাকাশে হয়ে যাবে । ূ 

২৪. হিসাবের দিনকে অহীকারকারী কাফিরদেরকে সেদিন বলা হবে-_-এটাই সেই দিন যেটাকে 
তোমরা মিথ্যা মনে করে উপেক্ষা করতে । ৃ 

২৫. আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের জেনে রাখা উচিত যে, ইসলামপন্থীদের ধ্বংস বা আল্লাহর 
রহমতে বেঁচে থাকায় তাদের পরিণতিতে কোনো রকম হের-ফের হবে না । 

২৬. মু'মিনদের অবশাই আল্লাহর তি ঈমানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করতে হবে এবং একমার 
আল্লাহর ওপর সবার্বস্থায় ভরসা রাখতে হবে । 





২৭. দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়া মাত্র অবিশ্বাসীরা তাদের বিভ্রাভি ও মুমিনদের সঠিক পথে 
থাকার প্রমাণ পেয়ে যাবে ; কিছু তখন সংশোধনের আর কোনো উপায় থাকবে না । 


২৮. আল্লাহ পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলে তার সরবরাহ ঠিক রাখার শক্তি কারো নেই একথা 
অবিশ্বাসীদের ভেবে দেখা উচিত | 
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স্ুক্া আবন্দ ক্বালাম-মাক্কী 
আক্মাত ৪ ৫২. 


্রম্বৃচ” ও ২ 


এ সূরার দু'টো নাম। একটি হলো “নূন” আর অপরটি হলো “আল কালাম' ৷ দু'টো | 
নামই সূরার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে। 


নাফিলেন মক্সকাজ্ল 

এ সূরা নাযিলের সুনির্দিষ্ট সময়কাল জানা না গেলেও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে 
বলা যায় যে, মন্কা শরীফে রাসূলের মাক্ধী জীবনের প্রথম দিকে নও-মুসলিমদের 
তখ্যা দ্রন্ত বাড়তে লাগলো এবং কাফিরদের বিরোধিতাও প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো, 
তখনই এ সূরা নাধিল হয়েছে। 


শালেনুযুজ্ 

মন্কায় দীন-ইসলাম-এর প্রচার শুরু হলে সর্বপ্রথম খাদীজাতুল কুবরা রা. আবু বকর 
রা., আলী রা., যায়েদ রা. ও উম্মে আয়মান রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন। এদিকে 
রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহীর মাধ্যমে নামাযের তালিম দেয়া হলো। কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ 
সা. ও নও মুসলিমদের এ অভিনব ইবাদাত-অনুষ্ঠান দেখে বিস্মিত হলো । মক্কার ঘরে 
ঘরে ও অলিতেগলিতে মুসলমানদের এ নবতর ইবাদাত অনুষ্ঠান ও আল কুরআনের 
| বিন্ময়কর বাণীর কথা মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগলো । কাফিররা এটাকে তাদের 
শির্কী মতবাদের ওপর একটি আঘাত মনে করতে লাগলো । কারণ লোকেরা আল 
| কুরআনের প্রবল আকর্ষণে বিমোহিত হয়ে শির্কী মতবাদ ছেড়ে এ নবতর দীন গ্রহণ 
করতে শুরু করলো । ফলে কাফির নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে উঠলো। তারা 
| রাসূলুল্লাহ সা.-কে নানাভাবে উপহাস, তিরঙ্কার ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে লাগলো । 
এমনকি তীকে উন্মাদ-পাগল বলে আখ্যায়িত করতেও ছাড়লো না। এমতাবস্থায় 
আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি এ সূরা নাধিল করে তাকে সান্ত্বনা দান করেন। 


আন্লোচ্য বিষক্স 

আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তু তিনটি $ (১) ইসলাম বিরোধী কুফরী শক্তির আপত্তি এ 
সমালোচনার জবাব দান, (২) তাদেরকে সতর্ককরণ ও উপদেশ দান এবং (৩) 
রাসূলুল্লাহ সা. ও মুমিনদেরকে ধৈর্যধারণ ও আদর্শের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ 
দান। 


১ম থেকে ১৬ আয়াত পর্যস্ত মহানবী সা.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, হে নবী! 
| ঘে কুরআনের জন্য কাফিরগণ আপনাকে উন্মাদ-পাগল বলে আখ্যায়িত করছে, সেই | 
কুরআনই তাদের অযৌক্তিক ও মিথ্যা অপবাদের জবাব দেয়ার জন্য যথে্ট। সেই,]] 


তিল রঃ 2 
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| কুরআনই প্রমাণ দেয় যে, আপনি উন্মাদ বা পাগল নন। আপনি সুস্থ মস্তি বিশিষ্ট 
| আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। প্রকৃতপক্ষে পাগল কারা, তা আপনিও দেখতে পাবেন | 
| এবং তারাও বুঝতে সক্ষম হবে । আপনি তাদের সাথে কোনোরূপ নমনীয়তা ও সমঝোতা 
করবেন না। তারা আপনার বিরুদ্ধে যতোই দুর্নাম ও বিরোধিতার তুফান সৃষ্টি করুক 
না কেনো আপনি আল্লাহর ওপর পর্বতের মতো অটল থাকবেন, আপনার বিজয় 
সুনিশ্চিত । অতঃপর মক্কার বিশিষ্ট কুরাইশ নেতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তার 
কথা ও কাজের অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 


১৭ থেকে ৩৩ আয়াতে আগের কালের একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা 
হয়েছে। তারা আন্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মালিক হয়েও তার নিয়ামতের না-শোকরী 
করেছে। ফলে তারা আল্মাহর গযবের শিকার হয়ে সর্বহারা হয়ে গেছে। অবশ্য তারা 
নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে। আর. তাদের 
প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। তাদের বাগানটি যে তাদের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা ছিলো 
তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে মহানবী সা.-ও 
ছিলেন মন্কাবাসীদের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা বিশেষ, তারা যদি তার উপস্থাপিত শিক্ষা 
ও জীবনাদর্শ মেনে নিয়ে নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতো, তাহলে 
তাদের ইহকাল ও পরকাল সুখ-শাস্তিতে ভরে উঠতো । এটাই ছিলো বাগানের ঘটনা 
বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য । 


৩৪ আয়াত থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত কাফিরদেরকে সরাসরি সন্বোধন করে এবং নবী 
করীম সা.-কে সন্বোধন্র মাধ্যমে সমালোচনা ও উপদেশ দান করা হয়েছে। এ 
পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলা যথার্থ ন্যায় পরায়ণ ও সুবিচারক । তিনি | 
তার সুবিচারের নীতি অক্ষুপগ্র রাখার জন্যই পরকালে তার অনুগত মুত্তাকী-পরহ্যেগার 
লোকদেরকেই পুরস্কৃত করবেন। মুত্তাকী-পরহেযগার বান্দাহদেরকে পুরস্কৃত না করে 
অবাধ্য ও বিদ্রোহী কাফির-মুশরিকদেরকে পুরস্কৃত করার যে ধারণা কাফির-মুশরিকরা 
পোষণ করে, তা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন ধারণা । তারা ইহকালে ধন-সম্পদ 
লাভ করে এ ধোঁকায় পড়ে আছে যে, পরকালেও তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে । তারা এ 
ধারণাও করছে যে, তারা যা কিছু করছে সেটাই নির্ভুল ও কল্যাণকর কাজ। এ ধোকায় 
পড়ে তারা ক্রমাৰয়ে ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছে। অথচ তারা তা বুঝতে পারছে না। 

৪৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সা.-কে দীন প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে বিদ্রোহীদের সকল তৎপরতার মুখে দৃঢ় প্রত্যয়, ধৈর্য ও মনোবল সহকারে 
এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দান করা হয়েছে। অবশেষে ইউনুস আ.-এর দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করে তার মতো ধৈর্যহারা না হওয়ার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 


১৫ 
১৫৫ 
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১. 2 ৃ 


লিপিবদ্ধ করে তার১। ২. (হে নবী) আপনি আপনার প্রতিপালকের রহমতে পাগল২ নন। | 


নিএটিলর পট ডি তা টিটি 1৫ তান রণ &ি ১০ তা ছি পর পিত্ত তা পর 60 তা 


১০৮556৮৭50৩01988552 9 ৩৫15৩ 
৩. আর অবশ্যই আপনার জন্য রয়েছে নিশ্চিত অফুরন্ত পুরস্কার | 8. আর অবশ্যই আপনি 
সুমহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) আছেন ।৪ ৫. তবে অচিরেই আপনিও দেখবেন 
০-বুন (আল্লাহ-ই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ) ; কসম ; (14)-কলমের ; $-এবং ; 
-যা, তার; %:.:-তারা (ফেরেশতারা) লিপিবদ্ধ করে ।3৮-নন ; /-আপনি; 
০,এ্রহমতে ; 4৫)-আপনার প্রতিপালকের ;)১৯৬---পাগল ।€)/-আর ; ০1 - 


অবশ্যই ; 40-আপনার জন্য রয়েছে ; সুনিশ্চিত পুরস্কার 7১৮০ 72৮-অফুরন্ত। 


€)7-আর ; 40-04+১)-অবশ্যই আপনি আছেন ; ,21-ওপর [ (প্রতিষ্ঠিত) আছেন ; 
১৬ চরিত্রের ;/4৮০-সুমহান। €)৮-::--তবে অচিরেই আপনিও দেখবেন ; 


১. “কবালাম'-এর কসম দ্বারা সেই কলম বুঝানো হয়েছে, যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করে 
কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয় এবং সকল বস্তু সম্পর্কে লাওহে মাহফুযে 
লিপিবদ্ধ করে রাখার নিদের্শ দিয়েছেন। কারো কারো মতে এর দ্বারা সেই কলম বুঝানো 
হয়েছে, যদ্বারা “যিকির' তথা কুরআন মাজীদ লেখা হতো । 

২. রাসূলুল্লাহ সা. নবুওয়াত দাবীর আগে একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের 
মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। তার সততা, বিচার-বুদ্ধির ওপর ছিলো তাদের 
সন্দেহাতীত আস্থা-বিশ্বাস। কিন্তু যখন তিনি তাদের সামনে কুরআন মাজীদ পেশ 
করলেন, তখন তারা তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলো । তাদের এসব মিথ্যা 
অভিযোগের প্রতিবাদেই আল্লাহ তাআলা কুরআন লিখার “কলম' এবং মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনের কসম করে বলছেন যে, তাদের কথা মিথ্যা । এখানে রাসূলুল্লাহ সা.-কে 


সম্বোধন করে কথা বলা হলেও মূলতঃ কাফিরদের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করা 


হয়েছে। কাফিরদের অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণের জন্য আল কুরআনই যথেষ্ট । 


৩. অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে যেসব মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এ দাওয়াত দান থেকে | 


বিরত রাখতে চানছে আর আন্তাহ আপনার জন্য রেখেছেন অকুরত ও চিরস্থায়ী পুরা | 
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॥ চি পাজিতা ভিলা নি্ “2 পাজি পা 5 গে ০9০2৬ পা ঠা ৯০ *্প্ 
| ৮৮৮০০১৬৭১৩০ ০স্পা ৪৪৮১52949 
এবং তারাও দেখবে-_৬. যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারপ্রস্ত । ৭. নিশ্যয়ই আপনার || 
প্রতিপালক-__তিনি ভালোভাবেই জানেন তার সম্পর্কে যে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে; | 
৯০০ চিতা তি ৯০টি চি চিতা তাত এ পাঠ টি পাপী ২৩ ডি পানি) পাজি পাটি তা 
25১35555195 05২6559ষপ৮ পণ 59 | 
এবং তিনি হিদায়াতণ্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভালো করেই জানেন। ৮, অতএব আপনি মিথ্যাবাদীদের 
অনুসরণ করবেন না। ৯. তারা আশা করে__যদি আপনি নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবেং। 


+এবং ; ০+৮০৫তারাও দেখবে ।$/4৩৮-যে, তোমাদের মধ্যে কে ; ১৮০) - | 
বিকারপ্স্ত। 9%/-নিশ্চয়ই ; 4-:-আপনার প্রতিপালক ; +৮-তিনি ;-147- 
ভালোভাবেই জানেন ; :+-তার সম্পর্কে যে ; বিভ্রান্ত হয়ে গেছে ; '2-থেকে ; | 
4৮৮তার পথ ; এবং ; %-তিনি ; *৮-ভালোভাবেই জানেন ; ১:--+-)৬ - | 
হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও ।/৮$ 9-7-(০৮০3+-)-অতএব আপনি অনুসরণ 
করবেন না ; ১4১৫০)।মিথ্যাবাদীদের ।$)1:/তারা আশা করে ;৮-যদি ; ৯১৫ 
আপনি নমনীয় হন 2৯৯-০৮৫৩ /৯৯৯০১+-৪)-তবে তারাও নমনীয় হবে। ূ 
কারণ আপনি তীর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য বিরোধিদের এসব কটুক্তি ও যুলুম- | 
নির্যাতন সহ্য করে আপনার দায়িত্ব পালনে সুদৃঢ় আছেন। ৃ 


৪. অর্থাৎ আপনি যে পাগল নন, তার প্রমাণ হলো আপনার উন্নত নৈতিক চরিত্র । 
আপনার সুমহান চরিত্রের দ্বারা আপনি কাফিদের সকল অপনিন্দা, যুলুম-অত্যাচারকে 
উপেক্ষা করে দীনের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে 
আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার সংঘ্বাম করে যাচ্ছেন। আপনি নীতি-নৈতিকতার 
উচ্চস্তরে অবস্থান করছেন। এ কাজ কোনো দুর্বল চরিত্র ও নীতিহীন লোকের পক্ষে সম্ভব 
হতো না। এমন মহান ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ কখনো পাগল হতে 
পারে না। যে পাগল তার কোনো নীতিই নেই। নীতিহীন লোকই বরং পাগল। 


রাসূলুল্লাহ সা.-এর চরিত্র সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। 
তিনি বলেছেন, “তার চরিত্র হলো আল কুরআন।” সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে 
আয়েশা রা.-এর এ উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন কুরআন মাজীদের 
জীবন্ত রূপ । কুরআনের নির্দেশগুলো তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়িত করে 
চলতেন এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো বর্জন করে চলতেন। তিনি মুখে যেমন মানুষকে কুরআন 
শুনিয়েছেন তেমনি বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এমন কি বহু 
অমুসলিম তার উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর আল্লাহ যার উন্নত 
| চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন তার চেয়ে বড় সাক্ষী আর কিছুই হতে পারে না। সীরাত তথা |] 


(০1১ ৮্লস্সী 
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| ০০০১৮ ৪১ 8:5243-)58% 23:02 | 
র্‌ সি ০ যে কথায় কথায় কসম 
করে, (যে) লাঞ্িত৬। ১১. (যে) পেছনে নিন্দাকারী, (ষে) চোগলখোর । ১২. (যে) 
ভালো কাজে বাধাদানকারী,৭ সীমালংঘনকারী, পাপাচারী। 


€95আর ; ৮59-আপনি অনুসরণ করবেন না ; 3$-এমন কোনো ব্যক্তির, যে ; 
কথায় কথায় কসম করে ; ১,১৫৮(যে) লাঞ্থিত।€) )৮(যে) পেছনে 
'নিন্দাকারী ; ১৮০৭ ১৮০৮-(যে) চোগলখোর 16৮) বাধাদানকারী ; ০১৫ 
ভালো কাজে ; -১,-সীমা লংঘনকারী ; *4-পাপাচারী। 


বিবরণ রয়েছে। 

৫. অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে আপনি যদি কিছু কাটছাট করেন, তারাও বিরোধিতার 
ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হবে। এটা হলো তাদের দর কষাকষি, যেমন মানুষ ব্যবসা বা 
লেন-দেনের ক্ষেত্রে করে থাকে । কিন্তু আকীদা-বিশ্বাস ও ব্যবসার মধ্যে বিরাট পার্থক্য 
আছে। আকীদা-বিশ্বাসের ধারক তার বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে রাজী হতে 
পারে না। তার আদর্শই তার কাছে সবচেয়ে বড়। এজন্য সে সবকিছু ত্যাগ করতে 
প্রস্তুত ; কিন্তু তার আকীদা-আদর্শের ক্ষেত্রে এতোটুকু ছাড় দিতে পারে না। 
কাফিররা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো__ 
সুন্দরী নারী, প্রচুর অর্থ-সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা; কিন্তু তিনি বলে দিয়েছেন যে, 
তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চন্দ্র এনে দাও, তবুও আমি আমার 
আদর্শ প্রচার থেকে বিরত হতে পারি না। আমার আদর্শের ব্যাপারে কোনোই আপোষ 
নেই। দুনিয়াবী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন অত্যন্ত কোমল কিন্ত্বু দীনের ব্যাপারে 
তিনি ছিলেন পর্বতের মতো অনড় এবং ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। 

৬. “হাল্লাফ' অর্থ কথায় কথায় 'কসম'কারী। এমন লোক সত্যবাদী নয়। সে নিজেও 
জানে যে, কসম না করলে লোক তার কথা বিশ্বাস করবে না। 

“মাহীন' অর্থ হীন, নীচ, ইতর ও জঘন্য প্রকৃতির লোক। অত্যধিক কসমকারী ব্যক্তি 
তার কসমের দ্বারা মানুষকে তার কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে৷ এর দ্বারা সে নিজেকে 
অবিশ্বস্ত, হীন ও লাঞ্ছিত রূপে প্রকাশ করে। সে যে অবিশ্বস্ত তা তার কসমই প্রমাণ 
করে দেয়। 

৭. “খায়ের'-এর দু' অর্থ এবং যাবতীয় কল্যাণকর কাজ। অর্থাৎ সে অত্যন্ত কৃপণ । 
কাউকে কানাকড়ি দিতেও সে রাজী নয়, তাছাড়া সে সকল প্রকার ভালো কাজে বাধা 
দেয়। ইসলামের মতো কল্যাণকর একটি জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতেও সে মানুষকে | 





বলো আল রায় সূরা জাল ব্বালাম 


টি, পা | ডি 18৮ ০ জপ ৬০০ | 
| 01454251085525017 94915) 10১ ০০০০৪ ূ 
১৩. (যে) বদ মেজাজী” তা ছাড়া জারজ*। ১৪. এজন্য যে, সে মালিক ধন-সম্পদ ৃ 

ও সন্তান-সন্ততির১০। ১৫. যখন তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হয় 


06০০2968196 6 75854987506 
(তখন) সে বলে-_'আগেকার লোকদের রূপকথা" । ১৬. শীঘ্বই আমি তার নাকে দাগ : 
লাগিয়ে দেবো১১। ১৭. নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম 


€90:০(যে) বদ মেজাজী ; ৩ :.4তাছাড়া ;/-2/-জারজ । €১৫ ১-এজন্য যে, | 
০০ মালিক ধন-সম্পদ সম্পদ ; %-ও; ৮54সন্তান-সন্ততির | €99-যখন ; এ 
'পাঠ করা হয় ; ,1-তার কাছে ; (আমার আয়াত ; /-তেখন) সে বলে ; 
+*৮0:1-রূপকথা ; ১:%এ-আগেকার লোকদের । €৪:...:.শীঘ্বই আমি দাগ 
লাগিয়ে দেবো ভার 44:11 ./০নাকে 9 ৫ নই আমি 14:70 
৮৯)-আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ; ৫-যেমন ; 109-পরীক্ষা করেছিলাম ; 
মুক্তির ব্যবস্থা। আর তা একমাত্র ইসলামী আদর্শ গ্রহণ এবং সেমতে জীবন গড়ার | 


দ্বারাই সম্ভব। (তোফহীম, খাযেন) 

৮. উিতুল্লিন' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অত্যন্ত দুধর্ষ ও পেটুক। সাথে সাথে ঝগড়াটে । 
চরিত্রহীন ও পাষাণ হৃদয় । অশ্লীল গাল-মন্দকারী এবং গোড়া কাফির ব্যক্তির ক্ষেত্রেও 
এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। (তাফহীম, খাযেন) 

৯. “যানীম' শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যভিচারপ্রসূত জারজ সন্তানকে বুঝাবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, অথচ সে পরিবারের সদস্য নয়। এ | 
শব্দ ছারা যাকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্ভবত মক্কায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলো। | 
এর আগে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারাও সেই একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। সে 
ব্যক্তি এতোই পরিচিত ছিলো যে, কুরআন মাজীদে তার নাম উল্লেখ না করে তার 
বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছে। এতেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, এ বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা 
কার কথা বলা হয়েছে। 

১০. অর্থাৎ আলোচ্য ব্যক্তির অনেক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকার কারণেই সে 
এমন চরিত্রের হয়েছে। এমন লোকের কাছে যখন আল্লাহর আয়াত তথা কুরআন পাঠ 
করা হয়, তখন সে বলে যে, এগুলো তো প্রাচীন কালের কিস্সা-কাহিনী মাত্র । 

১১. 'থুরতৃম* অর্থ হাতির শুড়। আলোচ্য লোকটি নিজেকে বড় নেতা মনে করতো । 

| তাই ব্যঙ্গ করে তার নাককে শুড় বলা হয়েছে। নাকে দাগ দেয়ার অর্থ তাকে দুনিয়াতে | 
অপমান করা । আখিরাতেও সে ব্যক্তি অপমানিত ও লাঞ্থিত হবে। শরীরের অন্য স্থানের || 





88555858853 সূরা আল কালাম 
|০৬০৮৮০০০এট সদ ঞত্নী 
বাগানের মালিকদেরকে+২ যখন তারা কসম করেছিলো যে, তারা তা (ফসল) তোরে 
ভোরেই কেটে নেবে । ১৮. আর তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি১৩। 


₹০*এ-মালিকদেরকে ; 21-বাগানের ; ১-যখন ; (%.9-তারা কসম করেছিলো 
যে; $:,+:/-তারা তা (ফসল) কেটে নেবে ; ০২৮শভোরে ভোরেই। €9+- 
আর ; ০১১2.:9-তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি। 


দাগ ঢেকে রাখা যায় কিন্তু নাকের দাগ ঢেকে রাখার উপায় নেই। সে লোকটিকে 
সমাজের মানুষের কাছে অপরাধী রূপে চিহি্ত করে চিরতরে লাঞ্কিত অপমানিত করার 
উদ্দেশ্যে নাকে দাগ কাটার কথা বলা হয়েছে। 


ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এর অর্থ নাক কাটা । যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ওয়ালীদ 
ইবনে মুগীরার নাক কেটে দেয়া হয়েছিলো । আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। 


তবে এ ধরনের লোক সর্ব যুগেই সমাজে দেখা যায়। 


১২. কুরআন মাজীদের সূরা কাহাফের ৩২ আয়াত থেকে ৪৩ আয়ত পর্যন্ত উপদেশ 
দেয়ার জন্য দু'বাগান মালিকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এখানেও একইভাবে 


বাগান-মালিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। 


বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখিত আছে যে, ইয়ামন-এর কোনো একটি বাগান-মালিক 
ছিলো একজন ধার্মিক তথা আল্লাহ-ভীরু লোক। সে বাগানের ফসলের একটি নির্দিষ্ট 
ংশ দান করতো । তার মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র বাগানের ফসলের স্বল্পতা ও তাদের 
পরিবারের লোক সংখ্যা বিবেচনা করে গরীব-মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ দান করা 
বন্ধ করে দিলো । কিন্তু তাদের কোনো একজন এ মনোভাবের বিরোধিতা করলো । সে 
গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। তবে অন্যরা এর বিরোধী ছিলো। 
তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, পরদিন ভোরে ভোরে মিসকীনদের দল আসার আগেই তারা 
ফসল কেটে নিয়ে আসবে । তাদের এ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ গরীব-মিসকীনদের বঞ্চিত করা 
এবং ফসল কাটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ইনশাআল্লাহ না বলা তথা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর 
নির্ভর না করার অপরাধে রাতের বেলা প্রচণ্ড ঝঞ্চা-বায়ু দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের 
বাগানের ফসল ধ্বংস করে দিলেন। খুব ভোরে তারা বাগানে গিয়ে ফসলের অবস্থা 
দেখে ভাবল যে, তারা ভুল পথে এসেছে-_এটা তাদের বাগান নয়। পরে তারা সঠিক 
কারণ বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেদেরকে শুধরে নিলো । আয়াতে এ 
ঘটনার দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। 


| ১৩. অর্থাৎ তারা এতে ব্যতিক্রমের কথা চিন্তা করেনি। এ আয়াতের দু'টো ব্যাখ্যা 
গগনে (১) অর্থাৎ তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি। এটা এজন্য যে, কযা ভা 





শ. শ. কু. ১৩/২৭-_ পারা £ ২৯ 


নি ৯ পানির পানি পি সপ ৫ ৮ গু ৮ পোজ পা 70359 রশ 
১৯. লিজ ভে | 
82১৯২৬৫ ফলে তা (বাগানটি) কাটা ফসলের মতো হয়ে গেলো । 
সিপটিনিটি 99 ছিতটি চি [তা ৯০০৯ চি ০টি চিপ পাতাটি 


960৬ ০০5০1859ভ5%5573৩ 


২১. অতঃপর ভোরেই তারা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগলো যে,_২২. “তোমরা যদি ফসল সংগ্রহকারী 
হও, (তাহলে) ভোরে ভোরেই তোমাদের শস্য ক্ষেতে চলো ।১৪ ২৩. অতঃপর তারা চলল 


৪ পাও 3 প্র ৪১৬৪ 8১ পি নিপা পর হাতি রি পডিটি তর তর কট হিরটি পি 


|১১৫/১০০ ০০০ (০10৮4595801 9-82৯4-9 
এমতাবস্থায় যে, তারা ছুপে চুপে বলছে-_২৪. যেনো কোনো মিসকীন আজ তাতে তোমাদের 
কাছে কোনোমতেই ঢুকতে না পারে । ২৫. আর তারা ভোরে তোরেই যাত্রা করলো» 


(৯62) পর আঘাত হানল ; ৮$4-৮০-তার (বাগানের) ওপর 3 
০৪৮৮-এক বিপর্যয় ; +১পক্ষ থেকে ; ৮আপনার প্রতিপালকের ; /আর তখন ; 
তারা ; ১৮১-ছিলো ঘুমন্ত । €)০০--০3-৫০০--৮/+-)-ফলে তা বোগানটি) 
হয়ে গেলো ; 7» £--০1$-কাটা ফসলের মতো । €)1১/--৫1১১৮০+- )-অতঃপর 
তারা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগলো ; ০:০--০«-ভোরেই ।63০1-যে ; 141 - 
(তাহলে) ভোরে ভোরেই চলো ; ৮5৩৮৮ ৬৮৫ 9৬০*৪-)-তোমাদের 
শস্যক্ষেতে ; 0-যদি ; [:$-তোমরা হও ; ০:১-৮ফসল সংগ্রহকারী । €)1,215 
-৫১8)+-)-অতঃপর তারা চললো ; **/-এমতাবস্থায় যে, তারা ; ১৯০ -চুপে 
চুপে বলছে ।৫9:1-যেনো ; $:৯১৫3-তাতে কোনোমতেই ঢুকতে না পারে ;*৯-- 
আজ  7৫1০-তোমাদের কাছে ; ০:--/-কোনো মিসকীন। €9/আর ) (-১ - 
তারা ভোরে ভোরেই যাত্রা করলো ; 
ক্ষমতার ওপর অতি বেশী আস্থাশীল ছিলো। তারা মনে করেছিলো, তাদের সিদ্ধান্তে 
তারা সফল হবে। তাদের কাজে কেউ বাধা দিতে পারবে না। (২) এর দ্বিতীয় অর্থ 
হতে পারে-_তারা ফকীর-মিসকিনদের দেয়ার জন্য কিছু বাদ রাখেনি । বাগানের ফল- 


ফসল সবটুকুই নিজেদের জন্য নিতে চেয়েছিলো । তারা তাদের পিতার অনুসরণ 
করেনি । (কাবীর) 


১৪. এখানে “ক্ষেত' শব্দ ব্যবহার ছারা বুঝা যায় যে, বাগানে ফলগাছের ফাকে ফাকে 
| শস্য ক্ষেতও ছিলো । 
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| ০৯607$951010162500-28০2১১১১৫ 
(এ ধারণায় যে,) তারা (মিসকীনদেরকে) বাধা দিতে সক্ষম । ২৬. তারপর তারা যখন তা 
(ফসলের ক্ষেত) দেখলো তারা বললো, “আমরা নিশ্চয়ই ভুল পথের পথিক__২৭. বরং আমরা 


9৮$১৯52০৫ 09705545015-- 
দুর্ভাগা-বঞ্চিত১৬। ২৮. তাদের মধ্য থেকে মধ্যম লোকটি (ভোলো লোকটি) বললো-_ 
“আমি তোমাদেরকে বলিনি, এখনও কেনো তোমরা আল্লাহর পবিভ্রতা মহিমা 
ঘোষণা করছো না।১৭ ২৯. তারা বললো-_ 


৫-এ ধারণায় যে, ;,৯৮-বাধা দিতে মিসকিনদেরকে) ; ০:১০-তারা সক্ষম । €) 
(-6৮1+-)-তারপর যখন; (:/,-(৬+ ১১)-তারা তা (ফসলের ক্ষেত) দেখলো; 
পিও-তারা বললো- (-আমরা নিশ্চয়ই ; 2,1-4-0১9-০+))-ভুল পথের পথিক। 

| €)১-বরং ; ১৯৫-আমরা ; 2৯+৮৯-দুর্ভাগা বঞ্চিত। €940-বললো ;4-+ - 
তাদের মধ্যে থেকে মধ্যম লোকটি (ভালো লোকটি) ; 4-%1৮1-আমি কি বলিনি ; 
৮৫4-তোমাদেরকে ; %%-এখনও কেনো ; 3১০-::/-তোমরা আল্লাহর) পবিত্রতা 
মহিমা ঘোষণা করছো না।€91১-তারা বললো-_ 


১৫. অর্থাৎ তারা ভোরে ভোরে দ্রুত যাত্রা করলো এ বিশ্বাসে যে, তারা 
মিসকীনদেরকে বাধা দিতে সক্ষম এবং মিসকীনরা আসার আগেই তারা ফল-ফসল 
সংগ্রহ করে নিয়ে বাড়ীতে পৌছে যাবে। 


১৬. বিধ্বস্ত বাগান দেখার পর তাদের অবস্থা এবং তাদের কথোপকথনের কিছুটা 
চিত্র এখানে আল্পাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন। তারা যখন বাগান দেখলো তখন তারা 
বলে উঠলো-_ “আমরা পথ তুলে অন্য জায়গায় এসে পড়েছি, না বরং আমরা বঞ্চিত 
হয়েছি। এর অর্থ এটা হতে পারে যে, তারা বাগান দেখে প্রথমে পথ ভুলে অন্যত্র 
যাওয়ার কথা ভাবলো । পরে ভালোভাবে দেখে বুঝতে পারলো যে, এটাই তাদের 
( বাগান, তাদের খারাপ উদ্দেশ্য ও কৃপণতার কারণে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এর অর্থ 
এটাও হতে পারে যে, তারা বাগান দেখার পর তাদের পথভ্রষ্টতার কথা বুঝতে সক্ষম 
হলো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গরীব-দুঃখীদের বঞ্চিত করার মানসিকতার জন্য তারা 
নিজেরাই বঞ্চিত হয়ে গেছে। 

১৭. তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি যে নসহীত তার সাথীদেরকে করেছে আল্লাহ 


তা'আলা তা-ই এখানে তুলে ধরেছেন। সে তার সাথীদেরকে বলেছে-_-আল্পাহ | 
হানি নিয়েছেন তার কথা স্বরণ করে তার পবিব্রতা-মহিমা প্রকাশ 
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88855588 (২১২১ সূরা আল কলাম 


£ নি 12০৭৪ পুপনর্তে, ৯ ১5525 কোপা পা 5৪ ৮ 
পি তর নিশ্চিত আমরা ছিলাম | 
(তখন) যালিম। ৩০. অতঃপর তারা শুরু করলো একে অপরকে দোষারোপ 
করতে১৮ । ৩১. তারা বলতে লাগলো-_ 


নিট 8 পাপ স্িতি৬ পিত পাত ৯৫ ৯ তল 1 0455 রি 
59010125709250-87606 | 
হায়। আমাদের দুর্ভোগ, আমরা তো অবশ্যই সীমালংঘনকারী ছিলাম । ৩২. আশা করা 
যায় আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর বদলে দান করবেন এর চেয়ে উত্তম 
(বাগান), 325৯১১১১০১১ 


€ ত৮১পা্ছিপ টিটি পাতিরী পাটির তা ডি টি পাপী এটি পাতাটি 

০০19/9)৮া ৪১০২-4৫৭ 91651105 
| ৩৩. শান্তি তো এমনই হয়ে থাকে) আর আখিরাতের শবস্তি নিশ্চিত সবচেয়ে কঠিন; 

যদি তারা তো) জানতে পারতো (তবে কতোই না ভালো হতো)।১ 

০ শপবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছি ;12)-আমাদের প্রতিপালকের ; | -নিশ্চিত | 
আমরা; ($- ছিলাম (তখন) ; ০-$-যালিম ।€9:)-0-অতঃপর তারা শুরু করলো ; | 
৮০*তারা একে; ০৫ অপরকে ;3৯১5-:-দোষারোপ করতে €)৮১- 
তারা বলতে লাগলো ;:, হায়! আমাদের দুর্ভোগ ; (-আমরা তো অবশ্যই ; (৫- 
ছিলাম ; 2, সীমালংঘনকারী | €১.%.. --আশা করা যায় ; 1:,-আমাদের 
প্রতিপালক ; 3.5 1-এর বদলে দান করবেন আমাদেরকে ; (:$-উত্তম (বাগান) ; 
(4:2-এর চেয়ে ; -আমরা অবশ্যই ; ঞ-প্রতি ; (আমাদের প্রতিপালকের ; | 
রে 0.০]-শাস্তি তো ; $ - 

আর ; £,0-নিশ্চিত আযাব ; £,91-আখিরাতের ; /:%-সবচেয়ে কঠিন ; ৮] - 
যদি ; 21; (%$-তারা (তা) জানতে পারতো (তেবে কতোই না ভালো হতো)। 
করার কথা আমি কি তোমাদেরকে বলিনি ? এখন দেখো তোমাদের অবস্থা কেমন 
হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সে লোকটির ইচ্ছা অন্য রকম ছিলো, কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত সে-ও অন্যদের মতের সাথে একমত হয়ে গেলো । সে একাই হকের ওপর ছিলো ; 


কিন্তু সে তার মতের ওপর অনড় থাকতে পারেনি । ফলে সে-ও অন্যদের মতো বঞ্চিত 
হয়ে গেলো। 


১৮, অতঃপর তারা এ ৰঞ্চনার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলো । 
॥ অবশেষে নিজেদের ভাগ্য-বিড়ম্বনার জন্য নিজেদেরকেই দোষারোপ করতে লাগলো । | 





আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিণতি হিসেবে এমন শাস্তিই নেমে ) 
আসে । আর পরকালেও তাদের জন্য থাকবে বিরাট শাস্তি । কিন্তু মানুষ সে শাস্তি 
সম্পর্কে অবগত নয় বলেই তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় না। 


১ম কুকৃ" (১-৩৩ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. আলাহ তা'আলা কলমের কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ কলমের সাহায্যেই ফেরেশতারা 
লাওহে মাহফুষে কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করেছে ॥ 
২. স্বৃহান্মাদ সা.-এর রিসালাত এবং আল কুরআন যে আল্লাহর বাণী তার জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যই 
যথেই । 


৩. দুনিয়ার সকল মানুষ রাসূল ও আল কুরআনকে অবিশ্বাস করলেও রাসূল ও তার আনীত 
কিতাব যে সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই । 


৪. রাসূলের ওপর কাফির-মুশরিকদের উত্থাপিত সকল আভিযোগ-ই মিথ], তার সাক্ষী আলাহ 
তা'আলা । 


৫. মানব জাতির মধ্যে সবোর্তিম চরিতের অধিকারী মানুষ একমাত্র মহানবী সা.-এর সাম্ষীও 
আল্লাহ তা “আলা । 


৬. রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থা এবং কুরআন মাজীদের দেখানো পথই যে, একমাত্র সত্য- 
সঠিক, তা মানুষ অবশেষে বুঝতে সক্ষম হয় ; কিতু আর সংশোধনের পথ থাকে না। 

৭. আলাহ ও তাঁর রাসূলের বিদ্রোহী সকল মানুষই মানসিক বিকারথভ । 

৮. ম'মিনরাই যানাসিক বিকার থেকে মুকত-_ এতে কোনোই সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই । 

৯. মানসিক বিকারথভ্ত ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং সহ মানসিকতার অধিকারী মুমিনদের 
সম্পকে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত । 

১০. আল্লাহদোহী বিথ্যাবাদী শক্তির কোনো পরওয়া মু'মিনরা করতে পারেন না । 

১১. দীনের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই । ইসলাম-বিরোধী শক্তির সাথে কোনো আগোষ নেই 

১২. ধন-সম্পদ ও অধিক সভভান-স্ভাতির অধিকারী, কথায় কথায় কসমকারী, গাপাচারী, ইসলাম 
বিরোধী, াতিপাতিশালী, অহংকারী ব্যক্তি মুমিনের অনুসরণীয় হতে পারে না । 

১৩. পেছনে নিন্দাকারী, সত্কমে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী ব্যকিদের সকল ষড়যন্ত্র 
উপক্ষো করে দীনের কাজ করে যাওয়াই মু 'খিনের কাজ । 

১৪. উপরোলিখিত চরিতের অধিকারী ব্যক্িরাই আল্লাহর বাণীকে গুরন্ত্ুহীন মনে করে এড়িয়ে 
চলে । স্ৃতরাং তাদেরকেও এড়িয়ে চলতে হবে । 

১৫. এ জাতীয় লোকদের পরিণতি দুনিয়াতেও মমান্তিক হয়ে থাকে আর আখিরাতে তাদের জন্য - 
রয়েছে লাঞ্নাকর আযাব | 


| ১৬. এ সূরায় বণির্তি বাগান মালিকদের দৃষ্টাত শিক্ষা এহণকারীদের জন্য একটি শিক্ষাথদ 
উদাহরণ । 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল কালাম 





















টি ১৭. ধনীদের অজিতি সম্পদে গরীব-মিসকীনদের সুনিদিষট আল্লাহ এদত অধিকার রয়েছে। এ 
অধিকার কীকার না করলে দুনিয়াতে বঞ্চিত হতে হবে এবং আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে । 


১৮. সকল বৈধ কাজের আগে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা কীকাতি দেয়া তথা ইনশাআল্লাহ বলা 
মু'খিনের কতর্য । 


১৯. আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমতের আনুকৃল্য ছাড়া কোনো কাজ স্সমাও হতে পারে না । 

২০. সকল বৈধ কাজে আলাহর সাহাযা কামনা করেই কাজ শুরু করতে হবে । 

২১. সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে- কোনো মতেই বাতিলের সাথে আপোষ করা যাবে 
না। 

২২. নিজের ভুল বুঝার অনুড়াতি আসা মাত্রই আল্লাহর কাছে ক্ষমা ধার্থনা করে সঠিক পথ 
অনুসরণে এগিয়ে যেতে হবে । ৃ 

২৩. কোনো অন্যায় কাজ নিজের ছারা সংঘটিত হয়ে গেলে তখন অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে 
কোনো লাভ নেই । 

২৪. কুরআন মাজীদে উলিখিত উপমা, ঘটলা থেকে শিক্ষা এহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের 
জীবনকে সুখময় করাই বুদ্ধিমতা এবং সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ । 


ঢ 
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পি তিল পরি 8৬ ৬৪ পট তাত 


৩৪. নিশ্চয়ই২০ রড গেতেতা 2 রত 

১১৫০395 আমি কি মুসলিম তথা অনুগতদেরকে (দানের ক্ষেত্রে) করে দেবো 

"2 পর নি পচিটি ভি প্রা ৬ পানি 8৩৪ তা 

৪৮৯০ ০৮৪ (| 89-2225-ত০১প এ 

অপরাধিদের মতো ? ৩৬. তোমাদের কি হয়েছে তোমরা কেমন ফায়সারন দিচ্ছো৯ | 
৩৭. অথবা, তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে যাতে 
€91-নিশ্চয়ই ; ০২-০--4ুস্তাকীদের জন্য রয়েছে ; ১০কাছে (১ -তাদের 

প্রতিপালকের ; ০:2-জান্নাতসমূহ ; ৮*4নিয়ামতপূর্ণ |69)53-012+-1)- 

আমি কি করে দেবো ; ০২২০মুসলিম তথা অনুগতদেরকে ; ০:৮-)৬-৫৬ 


০০৮৯-৮এ) -অপরাধিদের মতো । €9০-কি হয়েছে ; ৫৩-তোমাদের ; ০৮ - 
8৪7 *4-তোমাদের কাছে 
কি;:.-কোনো কিতাব আছে ; 4:১-যাতে 


পু লক লে যেসব ধন-সম্পদ 
অর্জন করেছি এতেই প্রমাণ হয় যে, আমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। একইভাবে 
আখিরাতেও আমরা সুখ-সম্পদের মধ্যে থাকবো এবং আরাম-আয়েশ ভোগ করবো। 
অপরদিকে তোমরা বর্তমানেও দুঃখ-দৈন্যতার মধ্যে আছো, আর পরকালেও এমনি 
দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকবে । কাফির সরদারদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার জবাব দেয়া 
হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে । 


২১. অর্থাৎ তোমরা যে সুদৃঢ় ধারণা করে রেখেছো, দুনিয়াতে তোমরা যেমন সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য থেকে আনন্দে মেতে আছো, তেমনি আখিরাতেও একইভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ে 
থাকবে । আর আমার অনুগত বান্দাহরা দুনিয়াতে যেমন দুঃখ-দৈন্যতার মধ্যে থেকেও 
আমার দীন-ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নিরত রয়েছে। তারা পরকালেও দুঃখ- 
কষ্ট ভোগ করতে থাকবে । তোমাদের এ ধারণার পেছনে কি কোনো প্রমাণ আছে ? 
এটা নিঃসন্দেহে তোমাদের অলৌকিক ধারণা । 


মূলত এমন ধারণা করা যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী । এ বিশাল বিশ্ব-জগতের 
0558108551989555185885858 ভিডি জাতি 


শু) 
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৬: পে পা পি ৩১59৫ 6 পনর তি ৯, 4৩৫ ডে, নি ৯০৯৫] 
| 21706০০41৩১ ৩ 4০৯০৭ 018০১০৪। 
তোমরা পাঠ করো-_-৩৮. যে, নিশ্চিত তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সেসব বিষয় যা তোমরা 
পসন্দ করো । ৩৯. অথবা তোমাদের সাথে আমার এমন কোনো প্রতিশ্রতি আছে যা বলবৎ 











6 ৮ ৫71 ০০ 0৮5৪৯ 0 পত ০9৮ পানিতে চে রি 
0১5) ০১০০০০1৪৪০০ ০ঠ2 


কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যে, তোমাদের জন্য নিশ্চিত তা-ই হবে যা তোমরা ফায়সালা 
করবে ? ৪০. (হে নবী) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন-_ তাদের মধ্যে কে এর 
(তাদের এ বিশ্বাসের) যামিনদার২৩। 





এটি পণ 2১ পটি পপিশটি | ডি পটি ভি গনি তর ৫০ ওটি পট শর্ট (৩টি পার ডি এ 
৬ 
তি 


পর & 1] 5০৯১৬ 
০১২৭ 08০8১৮01৫০1%58012-65-15 
৪১. অথবা তাদের কোনো শরীক (উপাস্য) আছে কি ? তারা তাদের শরীকদেরকে নিয়ে আসুক ; 
যদি তারা সত্যবাদী, হয়ে থাকে । ৪২. (ম্বরণ করুন) যেদিন উন্মুক্ত করে দেয়াহবে 



















3৮$-তোমরা পাঠ করো ।€91-যে, নিশ্চিত ;7$৫-তোমাদের জন্য রয়েছে ; 4: 
-তাতে ; ০0-সেসব বিষয় যা ; 22:.-তোমরা পসন্দ করো ।€9-অথবা ;+8- 
তোমাদের সাথে কি ১১%-এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আছে ; (15-আমার ;20- 
যা বলবৎ ; ০০-পর্যন্ত ; +৮-দিন ; 7:5]-কিয়ামতের ; 0-যে, নিশ্চিত ; ৫ - 
তোমাদের জন্য ; ০-তা-ই হবে যা; 2১:০5-তোমরা ফায়সালা করবে । 6914. 
(হে নবী !) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; :4-তাদের মধ্যে কে ; 4/:4-এর 
(তাদের এ বিশ্বাসের) ;৮১০)-যামিনদার | 6):1-অথবা কি ;+4-তাদের ; ৮৫৮4 
কোনো শরীক (উপাস্য) আছে ; [4:1$তাহলে তারা নিয়ে আসুক ; +$4,42 - 
তাদের শরীকদেরকে ; -যদি ; (%:৫-তারা হয়ে থাকে ; ০:3,৮সত্যবাদী। €১%% 
-(ম্মরণ করুন) যেদিন ; *:$+-উন্মুক্ত করে দেয়া হবে; 
না-ফরমান বান্দাহদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করবেন না। কারা তার হুকুম-আহকাম 
মেনে চললো এবং তার নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকলো, আর কারা তার 
আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করে, সব রকমের না-ফরমানী ও যুলুম-অত্যাচার 
চালালো, তা তিনি দেখবেন-_এমন ধারণা সুস্থ চিন্তার ফসল নয়। 

২২. অর্থাৎ তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমরা এসব 
কথা পেয়েছো £ 

২৩. “যাঈম' শব্দটির অর্থ “মুখপাত্র' কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে মনোনীত | 
ব্যক্তি। আয়াতের অর্থ হলো__'হে নবী, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন || 
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|) 25958০9৮০ 6১. 1১-১3-০৭ 
পায়ের গোছা পর্যন্ত (অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে চরম সংকটের দিন)২৫ এবং তাদেরকে ডাকা হবে 
সিজদা করার জন্য তখন তারা (তা করতে) সক্ষম হবে না। ৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে__ 


8১6৪2০%-+5১-0415828:7-9812 

তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে হীনতা ; আর নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে তাদেরকে সিজদা করার | 

জন্য ডাকা হতো, অথচ তারা ছিলো (তখন) সুস্থ (কিন্তু তারা সাড়া দিতো না) রি 
৪৪. অতএব (তাদেরকে) আমার হাতে ছেড়ে দিন২৭ 


০৩ ১০-পায়ের গোছা পর্যন্ত (অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে চরম সংকটের দিন); 5-এবং; 
25 তাদেরকে ডাকা হবে ; ১৮৮) প্সিজদা করার জন্য ; 3৮০. 9৬- 
তখন তারা (তো করতে) সক্ষম হবে না।€9:--4.-অবনত থাকবে ; ১১০ - 
উতর ১৫১ (*১+৩৯৮)-তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে ; £১-হীনতা ; আর 
০৯০4 0১ এ$নিঃসন্দেহে তাদেরকে (দুনিয়াতে) ডাকা হতো ; জন্য ; 
১৯-|-সিজদা করার ; /-অথচ 77$-তারা ছিলো (তেখন) ; ৯4.-সুস্থ (কিন্তু | 


তারা সাড়া দিতো না)। €৯:,%:$-অতএব (তাদেরকে) আমার হাতে ছেড়ে দিন ; 


যে, তাদের পক্ষ থেকে এমন কোন্‌ ব্যক্তি দায়িতৃশীল, যে আল্লাহর নিকট থেকে দুনিয়া 
ও আখিরাতে তাদের শান্তিময় জীবনের সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছে যে, দুনিয়ার মতো 
আখিরাতেও তারা আরাম-আয়েশে থাকবে" ? 


২৪. অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা-বিশ্বাস ভ্রান্ত্র। আর তোমাদের 
সেসব ধারণা বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তি বিরোধীও বটে। আল্লাহর কোনো কিতাবেও 
এমন কিছু তোমাদের ধারণা-বিশ্বাসের সঠিকতার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া 
তোমাদের মধ্যকার কেউ এমন দাবীও করেনি যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরকালে 
তোমাদেরকে জান্নাত দেয়ার প্রতিশ্র্তি আদায় করে নিয়েছে। অথবা তোমাদের 
উপাস্য দেব-দেবীরা কেউ একথা বলতে সক্ষম নয় যে, তোমাদেরকে জান্নাত দেয়ার 
ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে সম্মতি আদায় করে নিতে তারা সমর্থ। সুতরাং 
তোমাদের সকল ধারণা-বিশ্বাসই ভ্রান্ত । 


২৫. 'পায়ের নলা উলংগ হয়ে যাওয়া' ছারা কঠিন বিপদের কথা বুঝানো হয়েছে। 
এটা আরবী ভাষার একটি বাগধারা ৷ মানুষ যখন দুঃসময়ের মুখোমুখি হয় তখন 
দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়ে তার পায়ের দিকটা অনাবৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু | 

| সে দিকেই তার কোনো খেয়াল থাকে না। 


১১ 
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8288188108৯ সুরা আল কালাম 


পালি শি পার্টি পা পিন 8৬০ ভিটি ০ নি তাজ তা্তা ৬ ৬০৪৯০০ 
(85:58:22 ১১৪০1৯০2059 | 
আর যারা এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, শীত্বই আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ধীরে | 
ধীরে পাকড়াও করবো এমনভাবে যে, তারা টেরও পাবে না । 
পাডিতপাছিতে ০০ পা0 ৮৬ নিত গনি ৩88 পাচিণা ৯৫০১গন ৩ ৮ সিপাতে। উজ ঠা 
0০28৮17৩2 ঠ৮৪১1)৯ 4.5 (6০5০52০1৫59 
৪৫. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি ; নিশ্চয়ই আমার কৌশল২৯ অত্যন্ত 
মযবুত। ৪৬. না-কি আপনি তাদের কাছে চাচ্ছেন (রিসালাত প্রচারের জন্য) কোনো 
পারিশ্রমিক, ফলে তারা সে জরিমানায় ভারাক্রান্ত । 


;-আর ; যারা ; (০:$-মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; 74-এ এ ; ৬+-|॥-বাণীকে ; 
+১১---:৫৮৫১৯-৮৮)-শীঘ্বই আমি তাদেরকে ক্রমাবয়ে পাকড়াও করবো ; 
১ 9৮এমনভাবে যে, 21 4-তারা টেরও পাবে না।69 আর ; এ-আমি 
অবকাশ দিয়ে থাকি ; [44-তাদেরকে 7 (নিশ্চয়ই ; :$--:/-65+--+59-আমার 
কৌশল ; ০১-অত্যন্ত মযবুত।€9 1না-কি; +/.5৯*০)-আপনি তাদের 
কাছে চাচ্ছেন ; [ 2-কোনো পারিশ্রমিক (রিসালাত প্রচারের জন্য); ৮4১0 
"৯)-ফলে তারা ;/১০ সে জরিমানায় ; ১1$১-ভারাক্রান্ত । 


অন্য বর্ণনায় এর অর্থ সত্য উদঘাটিত হওয়া অর্থ বুঝানো হয়েছে। উভয় বর্ণনার 
মমার্থ হলো কিয়ামত-এর কঠিন সময় যেদিন মানুষ দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে 
পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে থাকবে এবং তার সামনে সকল গোপনীয়তা প্রকাশ 
হয়ে যাবে। আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। 

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে কারা আল্লাহর ইবাদাত করতো, আর কারা আল্লাহর দীনের 
বিরোধী ছিলো, সেদিন সিজদার হুকুম দেয়া এবং তা পালন করতে পারা না পারার 
মাধ্যমেই প্রমাণ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে জীবন যাপন 
করেছে তারা কিয়ামতের দিন সিজদা দিয়ে তা প্রমাণ করবে । আর দুনিয়াতে যারা 
আল্লাহ-রাসূলের দীন-এর বিরোধিতা করেছে, তারা সেখানে সিজদা দিতে সক্ষম হবে 
না। তখন প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তারা দুনিয়াতে দীন ইসলামের বিরোধী ছিলো । তারা 
দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম সালাত আদায় করেনি । তাদেরকে সালাত আদায়ের জন্য 
ডাকা হলে, তারা সে ডাকে সাড়া দিতো না। সে দিন তাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
অবস্থায় দীড়িয়ে থাকতে তারা বাধ্য হবে। 

২৭. অর্থাৎ হে নবী ! এসব ভ্রান্ত কাফির-মুশরিক ও ইসলাম বিরোধী আমার বাণী 
কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী শক্তির সাথে বুঝাপড়া করার ব্যাপার আমার হাতে | 
ছেড়ে দিন। আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবো। | 
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টি « ০ ৮০ ৩ ৬৩ শি ভিলা টে ১ পারছি ॥ি 


| ০545418,24১4385২2০, 26৮50122519 ৰ 
৪৭. না-কি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, ফলে তারা লিখে রাখে১। ৪৮. অতএব আপনি 
সবর করুন» আপনার প্রতিপালকের চুড়ান্ত ফায়সালার অপেক্ষায় এবং আপনি হবেন না 


€১ €৯-1-না-কি ; ৯৯-:০৫৯+-০)-তাদের কাছে আছে ; 421-গায়েবের জ্ঞান ; ; ৮ 
-(৯১+-)-ফলে তারা ; 2৮৫-তারা লিখে রাখে 6১-০৩-০৮০৯ )-অতএব 
আপনি সবর করুন ; ০ -চূড়ান্ত ফায়সালার অপেক্ষায় ; এ$-এ+০১)-আপনার 
প্রতিপালকের ; এবং ; 5 4-আপনি হবেন না; 


২৮. কাফির-মুশরিক ও দুনিয়া পূজারী লোকদেরকে তাদের অজ্ঞাতে ধ্বংসের দিকে 
নিয়ে যাওয়ার পন্থা হলো ন্যায় ও সত্যের দুশমন এসব যালিমদেরকে দুনিয়াতে 
অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করা, যাতে তারা 
ধোকায় পড়ে যায় এবং মনে করে যে, তারা যা করছে সেটিই সঠিক, তার কাজে 
কোনো ভুল-ত্রুটি নেই। এভাবে তারা ন্যায় ও সত্যের সাথে কঠোর দুশমনি এবং 
যুলুম-অত্যাচারে সীমালংঘন করে চলে । তারা বুঝতে পারে না যে, দুনিয়াতে তাদেরকে 
প্রদত্ত এসব নিয়ামত তাদের ধ্বংসের উপকরণ মাত্র । 


২৯. “কাইদী' শব্দের অর্থ “আমার কৌশল'-__-এটা আল্লাহর কথা । “কাইদ' শব্দের 
আভিধানিক অর্থ গোপন ফড়যন্ত্র। অন্যায়ভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য গোপন 
ষড়যন্ত্র করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু কোনো লোকের কর্মদোষে যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হয় যে, গোপন কৌশল অবলম্বন ব্যতীত কোনো পথ থাকে না, তখন এটা কোনো 
দৃূষণীয় কাজ নয়। উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের কর্মদোষে সৃষ্ট অবস্থার প্রতি ইংগীত 
করেই আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে গোপন কৌশল অবলম্বনের কথা উল্লেখ 
করেছেন। (তাফহীম) 


৩০. এখানে আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মাদ সা.-কে সন্বোধন করে ইরশাদ করছেন যে, 
আপনি কি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছেন যে, তারা এর অর্থ দণ্ডের 
বোঝায় নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে? বাহ্যত প্রশ্নটি রাসূলে কারীম সা.-কে সম্বোধন করে 
করা হলেও মূলত এ প্রশ্ন সেসব লোকদের প্রতি যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরুদ্ধতায় 
সীমালংঘন করেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, আমাদের রাসূল কি তোমাদের 
কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তোমরা তা দিতে অপারগ । তিনি একজন 
নিঃস্বার্থ মানুষ । তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তার কথা মেনে নেয়ার মধ্যেই 
তোমাদের উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত। 

৩১. এ প্রশ্নও বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে বিরোধীদেরকে করা হয়েছে। অর্থাৎ 
তাদের নিকট কি লাওহে মাহফুষ আছে যে, তারা তাদের শির্ক ও কুফরের পরিবর্তে 
| নেকী লিখে নিচ্ছে। আর এজন্যই তারা শির্ক ও কুফরীর ওপর অটল হয়ে আছে। এর 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল কালাম 
৬৪ ৯৬ হি পাচ তালা তে তা চিপ ৫৬ গ্ লাটিতী | 
49.)০/4০5/42)05 ০1১9 96৫:554১0 ১1--৪৮০৮১৮০। 
মাছ ওয়ালার (ইউনুস আ.-এর) মতো,০ যখন তিনি তার প্রতিপালককে ডেকেছিলেন দুঃখ- | 
ভারাক্রান্ত অবস্থায়ণৎ। ৪৯. যদি না পৌছতো দয়া অনুগ্রহ তীর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 
০৯০০ ৬৯৮৫-৫০৯৯।+*৮৮০+)-মাছ ওয়ালার (ইউনুস আ.-এর) মতো ;)- 
যখন ; $১-তিনি ডেকেছিলেন ; %৯১-অবস্থায অবস্থায় :1%45০-দুঃখ-ভারক্রা। €9%%- 
যদি না ;?-৫০%$ ১-তার নিকট পৌছতো / *২৮দয়া -অনুগহ ; পক্ষ থেকে ; 
4১(৮+৮১)-তার প্রতিপালকের ; 


অর্থ এটাও হতে পারে যে, গায়েবী বিষয়সমূহ তাদের নিকট এসে পড়ছে যার ফলে 
তারা আল্লাহর ওপর কলম ধরছে। আল্লাহর হুকুমের ওপর নিজেদের ইচ্ছামতো হুকুম 
এবং ফরমান জারী করছে। (কাবীর) 

৩২. অর্থাৎ বিরোধিদের পরাজয় এবং তোমাদের বিজয় ও সফলতা লাভের সময় 
এখনো আসেনি । যতোদিন তা না আসে ততোদিন দীনের তাবলীগ ও প্রচারের পথে 
[ আপতিত সকল দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে যেতে হবে। 

হাদীসে আছে, বনু সাকীফ যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর নানা প্রকার যুলুম- 


নির্যাতন করতে থাকলো তখন রাসূলের গুতি এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। অথবা, 
ওহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের ওপর নানা দুঃখ-কষ্ট আপতিত হলো, তখন এ 
আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। (বুনুল মাআনী) 

৩৩. অর্থাৎ হে নবী ! আপনি ইউনুস আ.-এর মতো ধৈর্য্য হারিয়ে নিজ ইচ্ছায় 
কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ইউনুস আ.-এর ঘটনার সংক্ষিপ্তসার হলো-_তাকে 
আসিরীয় সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছিলো । সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো নিনাওয়া 
নামক শহর ও তার আশপাশে । এ শহরটির অবস্থান ছিলো বর্তমান ইরাকের মুসেল 
শহরের বিপরীত দিকে দাজলা নদীর পূর্ব তীরে। নিনাওয়া ছিলো রাজধানী শহর । 
শহরটির ধ্বংসাবশেষ ৬০ মাইল জুড়ে আছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ জাতি 
কতো উন্নত ছিলো। এ জাতির প্রতি যখন ইউনূস আ.-কে নবী করে পাঠানো হয়, 
তখন তাদের লোকসংখ্যা ছিলো এক লক্ষেরও বেশী। আল্লাহর নির্দেশে ইউনুস আ. 
তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন, কিন্তু তার দাওয়াতে কেউ সাড়া না দেয়ায় 
তিনি ৪০ দিনের মধ্যে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসার তয় প্রদর্শন করে শহর 
ছেড়ে দূরে অবস্থান করতে থাকলেন। 

এদিকে ৪০ দিন শেষ হওয়ার আগেই শহরবাসীরা আল্লাহর গযব আসার . পূর্বাভাস | 
পেয়ে ইউনুস আ.-এর খোঁজ করতে শুরু করলো । তাদের বিশ্বাস হলো যে, ইউনুস 
॥ আ. 57867 
হার হি হর আল্লাহর দরবারে খালেস তাওবা করলো। আল্লাহ তাদের 4 
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88888588588 ২১ ডিলিট 
রি ঞ চাপা ৩০ রি 9১১ টিপা পাশ সাদ চরে 
উরে ভিত ভা এর ভিডি হাত | 
লাঞ্কিত।০৫ ৫০. অতঃপর তীর প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন ৃ 

(নবুওয়াত দিয়ে) এবং তাকে নেক লোকদের শামিল করলেন। 


252-তাহলে অবশ্যই তিনি নিক্ষিপ্ত হতেন *০-.)৬-খোলা মাঠে  %এমতাবস্থায় ; 
2»-তিনি হতেন ;1৮এ০লাঞ্ছিত । €9:'2৯-৫১৯+-)-অতঃপর তাকে মনোনীত 
করলেন নেবুওয়াত দিয়ে) ;4,-তীর প্রতিপালক ; 41-+3-€১+-৮+-০)-এবং তাকে 
করলেন 2-শামিল ; ::»4--]-নেক লোকদের । 


তাওবা কবুল করলেন এবং তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউনুস 
আ. এসব কিছুই জানতে পারলেন না। ৪০ দিন শেষ হয়ে গেলেও আযাব না আসাতে 
তিনি তাদের নিকট ফিরে যাবেন না, কারণ লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে । তিনি 
অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য ফোরাত নদী পার হতে নৌকায় আরোহণ করলেন। নদীর 
মাঝখানে গেলে ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। লোকেরা বলাবলি করতে 
লাগলো যে, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন গোলাম রয়েছে, যে মনিবের বিনা 
অনুমতিতে পালিয়ে এসেছে। ইউনুস আ. আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া দেশত্যাগ করছিলেন 
তাই তিনি নিজেকেই পলাতক গোলাম বলে ভাবলেন। অতঃপর লটারীতেও তার নাম | 
পরপর তিনবার উঠলে তাকে নদীতে ফেলে দেয়া হলো। আর তখনই আল্লাহর 
নির্দেশে একটি বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেললো । তিনি মাছের পেটের অন্ধকারে থেকে 
এ প্রার্থনা জানালেন-__“হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র সম্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ 
নেই ; আমি অবশ্যই যালিমদের মধ্যে শামিল।” আল্লাহ তীর প্রার্থনা কবুল করলেন 
এবং মাছটি আল্লাহর নির্দেশে তাকে নদী-তীরে খোলা ময়দানে উগরে দিলো । তিনি 
তখন ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহ তা“আলা উক্ত স্থানে একটি ছায়াদার গাছ গজিয়ে | 
দিলেন ; তার ছায়ায় প্রথর রৌদ্র তাপ থেকে নিরাপদ থাকলেন । কিছুটা সুস্থ হওয়ার 
পর তিনি একটি ঝুপড়ি তেরী করে তরুলতার ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকলেন। 
তারপর আল্লাহ তা“আলা তাকে পূর্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে নিলেন এবং উক্ত নিনাওয়াবাসীদের 
হিদায়াতের জন্য সেখানে পাঠালেন। বাকী জীবন তার নিনাওয়াতেই কেটেছে। 
এখানে উল্লেখ্য যে, ইউনুস আ. মূসা ও ঈসা আ.-এর মধ্যবর্তাঁ সময়ের নবী ছিলেন। 
(তাফহীম, কাসাসুল কুরআন) 

৩৪. অর্থাৎ যখন তিনি মাছের পেটের ও সাগরের পানির অন্ধকারে থেকে আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন-_-আর আল্লাহ তীর প্রার্থনা কবুল করে তাকে সেই বিপদ 
থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। 


৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তার প্রার্থনা মঞ্জুর না করতেন এবং দয়া অনুগ্রহ তার ওপর 
নিত লাহতা। 88585758558855585857588558 
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৫১. আর যারা কুফরী করে 88781579878 


66 পচ পা এগ পাজি পাতা ডি ৪০০ নি পালা 
(০৪প্থ) 1১১19096০5০ 
নিশ্চয়ই সে পাগল । ৫২. অথচ তা (কুরআন) সমগ্র বিশ্বের জন্য উপদেশ 
বন 

€১:$-আর ; ১৬৪ ১- -যেনো ; ১:-1-তারা, যারা ; (/24-কুফরী করে ; ৬5৯৫৪ - 
(4+১৯1৮)-আপনাকে আছড়ে ফেলবে ; রি -তাদের তীক্ষ | 
দৃষ্টি দ্বারা ; ৮-/-যখন ; ।৯.১.-তারা শোনে ; 7%1-কুরআন ; 7-এবং ; 2৮৮৫ - | 
তারা বলে 3%4-নিশ্চয়ই সে ;%5-পাগল । ৫১ /অথচ ; (কিছুই নয় ; +-তা | 
(কুরআন); ছাড়া ;-উপদেশ ; ০:1.11-সমগ্র বিশ্বের জন্য । 

৩৬. অর্থাৎ আপনি যখন কাফিরদেরকে আমার বাণী পাঠ করে শোনান তখন তারা 
হিংসায় জ্বলতে থাকে এবং আপনার প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেনো. হিংসার আগুনে 
তারা আপনাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে। 

অথবা এর অর্থ-_কাফিররা তাদের মধ্যকার কু-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের কু-দৃষ্টি 
আপনার ওপর ফেলে আপনাকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। 

আল্লাহ তা“আলা তীর রাসূলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কোনো কু-দৃষ্টি আপনার কোনো 


ক্ষতি করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তীর রাসূল সা.-কে সকল প্রকার কু-দৃষ্টি 
থেকে হিফাযত করেছেন। 


২য় রুকৃ' (৩৪-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও-এর ভয় মনে রেখে তীর নিষেধাজ্ঞা মেনে এবং তীর নিদেশাবলী 
পালন করে জীবন যাপন করলে নিঃসন্দেহে নিয়ামতপুর জারাত পাওয়া যাবে । 

২. আখিরাতে আল্লাহদোহী এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের পরিণাম কক্ষণো এক হতে পারে 
না আর হবেও না । 

৩. আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষের শক্তি এবং বিপক্ষ-বিদ্বোহী শক্তির পরিণাম আখিরাতে সমান 
হবে-__-এমন কথা এ পরর্ত নাধিলকৃত কোনো আসমানী কিতাবেও নেই 

৪. আখিরাতে মানুষের বিশ্বাস ও কমের ভিভিতে ফায়সালা হবে_-এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় 
নেই । 
| ৫ কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর এমন কোনো অঙ্গীকার নেই যার ভিভিতে বলা যেতে পারে , 
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] দান করবেন । | 

৬. কোনো পীর-পুরোহিত, ফকীর-দরবেশ এমন কি কোনো নবী-রাসূলও বিশ্বাস ও কমের্র 
পারিতদ্ধি ছাড়া কাফির-মুশরিকদের উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের যামিন হতে পারেন না । 

৭. আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা চাইলে সকল মু'মিনকে জাহারামে এবং সকল কাফির- 
মুশরিককে জারাতে দিয়ে দিতে পারেন । তবে নোউ্য়ুবিল্লাহ) আল্লাহর শানে এমন ধারণা কখনো 
করা যেতে পারে না। 

৮. কাফির-মুশরিকদের উপাস্য কোনো দেব-দেবী__ যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক মনে 
করে-_এমন দাবী করেনি ; এসব তাদের শ্রা্ত বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয় । 

৯. কোনো নবী-রাসুল-ই দীনের দাওয়াত তাবলীগ-এর বিনিময়ে বাকিস্কাধে কোনো পারিশ্রামিক 
দাবী করেনানি । 

১০. নবী-রাসূলদের মৌলিক চাহিদা ছিলো_মানৃষ হিদায়াত লাভ করে দুনিয়া ও আখিরাতে 
কল্যাণ লাভ করন্ক । 

১১. আখিরাতে কল্যাণ লাভ তথা আল্লাহর ক্ষমা ও জারাত লাভ করতে পারাই মানুষের যৌলিক 
ও স্থায়ী কল্যাণ । 

১২. একমাত্র নবী-রাসলগণই মানবজাতির জন্য আসল ও স্থায়ী কল্যাণকামী। তাদের চেয়ে 
আধিক কল্যাণকামী আর কেউ নেই, আর হতেও পারে না । 


১৩, সকল যুলুম-নিরার্তন-নিপড়নের মুকাাবিলা সবর ও সালাতের মাধামে করতে হবে ; এবং এ 
বিশ্বাস সুদৃঢভাবে পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই এসব যুলুম-এর এরতিবিধান করবেন । 

১৪. দীনী দাওয়াতের কাজে কখনো ধৈরহারা হওয়া যাবে না । ধৈষের্র সাথেই সকল পরিহিত 
মুকাবিলা করতে হবে । 


১৫. সকল পরিহিতিতে আল্লাহর ফায়সালা-ই চুড়াভ্-_-এ বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে নিজ দায়িত্ব 
পালন করে যেতে হবে । 


১৬. ম'মিনদেরকে নিজেদের সকল ক্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তার সাহায্য 
কামনা করতে হবে । 

১৬. আল্লাহ তা'আলা অবশাই ক্ষমাশীল । তিনিই সকল সংকট থেকে উদ্ধার করে অনুকূল 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেবেন__এ বিশ্বাস-কে দৃঢ়ভাবে অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে । 

১৭. ইসলাম-বিরোধী শাকির সকল ষড়যন্ত্র ও কৃট-কৌশল নিশ্চিত ব্যর্থ হকে_-হতে বাধ্য । 
* ১৮ আল কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য পালনীয় একমার উপদেশ বাণী--এতে কোনোই সন্দেহ 
নেই। 

১৭. দুনিয়া-আখিরাতের সাবিকি কল্যাণ একমার আল কুরআন বান্তবায়নের মধ্যেই নিহিত । এর 
কোনোই বিকল্প নেই । 

রা] 
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সূরার প্রথম শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। “আল হাক্কাহ' অর্থ | 
নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা । ৃ 


লাবিশেক সমক্সব্গজ্দ | 
| এ সূরা নাযিলের সঠিক সময় জানা না গেলেও এর বিষয়বস্তু এবং ওমর রা. বর্ণিত | 
হাদীসের আলোকে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাকী জীবনের প্রথম | 
দিকে নাহিল হয়েছে। ূ 


ওমর রা. বলেন__ইসলাম গ্রহণের আগে একদিন .আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে কষ্ট | 
দেয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হলাম । মাসজিদে হারামে পৌছে দেখি তিনি আমার 
আগেই সেখানে পৌছে গেছেন এবং নামায পড়ছেন। তিনি নামাযে সুরা আল হাক্কাহ | 
তিলাওয়াত করছিলেন। আমি তার পেছনে দাড়িয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে তার তিলাওয়াত 
শুনছিলাম । আমি পবিত্র কালামের বাচন-ভঙ্গি, বাক্য-বিন্যাস ও ছন্দের ঝংকার শুনে | 
॥ মনে মনে ভাবলাম যে, এ লোকটি নিশ্চয়ই উচুদরের একজন কবি হবেন-_না হলে | 
এমন মোহনীয় ছন্দের বাক্য কে রচনা করতে পারে ? কুরাইশরা তাকে এজন্যই কবি | 
বলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সা. তিলাওয়াত করলেন ঃ ৃ 
“এটাতো বাণী এক 





























এরপর আমি মনে মনে বললাম-_এ বাণী কোনো কবির না হলে, কোনো গণক 
ঠাকুরের অবশ্যই হবে। আর তখনই রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে উচ্চারিত হলো-_ 


নহে এটা কথা 
কোনো গণক ঠাকুরের 

যদিও বিশ্বাসী নও তোমরা 

এ বাণী রবের বিশ্ব-জাহানের ।” 
[ এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে রেখাপাত করলো এবং | 
আমাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুললো । (মুসনাদে আহমদ, তাফহীম) 
এ ঘটনার অনেক পরে ওমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন! এ থেকেই বুঝা যায় যে, 
| সূরা আল হাক্কাহ ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো । | 


সূরার প্রথম রুকৃ'তে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় | 
রুকৃ'তে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল কুরআন আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ সা. 
আল্লাহর রাসূল ; এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। 


সূরার ১ম আয়াত থেকে ১২ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্য 
অবশ্যই সংঘটিতব্য একটি বিষয়। যেসব জাতি অতীতে কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে 

| তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। এদের 
মধ্যে ছিলো প্রাচীন আদ, সামূদ ও ফিরআউনের সম্প্রদায়। 


১৩ থেকে ১৭ আয়াতে কিয়ামত সংঘটনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 

১৮ থেকে ৩৭ আয়াতে পরকালের অনন্ত জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়ার পর সকল মানুষ পার্থিব জীবনের হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য 
আল্লাহ তা'আলার দরবারে সমবেত হবে । পার্থিব জগতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
সতকর্মশীল জীবনযাপন করেনি, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে 
তাদেরকে অসম্মানজনক খাদ্য-পানীয় প্রদান করা হবে। তখন কারো কোনো আমল 
গোপন করা হবে না। সকলের গোপন কথাই তুলে ধরা হবে এবং মু'মিনদের ডান 
হাতে ও কাফির-মুশরিকদের বাম হাতে তাদের নামায়ে আমল তথা নিজ কর্মের রেকর্ড 
তুলে দেয়া হবে। মু'মিনরা চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দময় জীবন লাভ করবে। 


পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অধিকার ও বান্দাহর অধিকার আদায় করেনি, তাদেরকে 
আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না । জাহান্নামই হবে তাদের চিরস্থায়ী 
বাসস্থান। 

৩৮ থেকে সূরার শেষ পর্যস্ত আল কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল কুরআন 
এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এটা কোনো কবির রচিত 
কবিতা নয় ; আর না এটা কোনো গণক-ঠাকুরের কাহিনী ৷ বরং এটা বিশ্ব-জাহানের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত কিতাব। রাসূল যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু 
করা হতো। তোমাদের কেউ তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতো না। 


অবশেষে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহভীরু, মানুষদের জন্য উপদেশের | 
ভাণ্ডার বিশেষ । তোমাদের মধ্যে যারা এ কুরআনকে অবিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদেরকে 

ভালোভাবেই জানেন। এ কুরআনই হবে অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালীন জীবনে 

অনুশোচনার কারণ । এ কুরআন এক মহাসত্য আল্লাহর কালাম । সুতরাং হে নবী ! 

আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগানে মশগুল থাকুন। বিরোধিদের ঠার্টা- 
| বিদ্রুপের প্রতি আপনি ভ্রক্ষেপ করবেন না। 
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১. নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা৯। ২. কী সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা ? ৩. আর 
আপনি কি জানেন-__সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী২? ৪. সামৃদৎ ও আদ 
সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিলো 


9+$৮া-নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা ।1০-কী ; £%0.0-সেই নিশ্চিত সংঘটিতব্য | 
ঘটনা ।7-আর ;%০-কি ; ৫৮১-আপনি জানেন ; (০-কী ; £$0-সেই নিশ্চিত 
সংঘটিতব্য ঘটনা 13:-:$-মিথ্যা মনে করেছিলো ; /০-সামূদ ; ;-ও 7৭১০ -আদ | 
সম্প্রদায় ; র 
| ১. “আল হাক্কাহ' শব্দটি 'হাকুন' মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, যা নিশ্চিত | 


| সংঘটিত হবে, যার সংঘটন অনিবার্য এবং যার সংঘটনে কোনো প্রকার সন্দেহের 
অবকাশ নেই। এর দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। 


আগের সূরা আল কলমে রিসালাতের আলোচনার সাথে সাথে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু 

আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং 

কিয়ামতে অবিশ্বীসী কতিপয় জাতির পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
(েহুল মাআনী) 


২. “আল হাকাহ' সম্পর্কে পরপর দু'বার প্রশ্ন করে শ্রোতাদেরকে বিস্মিত করে দেয়া | 
হয়েছে। যাতে তারা কথার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং পরবর্তী কথার প্রতি মনযোগী হয়ে 
উঠে। 


৩. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যেমন কোনো সন্দেহ নেই তেমনি 
কিয়ামতকে অবিশ্বাস করলে, তার পরিণাম যে ভয়াবহ হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ 
নেই। কিয়ামতকে বিশ্বাস করে জীবন যাপন করা, আর অবিশ্বাস করে জীবন যাপন 
করার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আগের কালের অবিশ্বাসী জাতি এবং | 
বিশ্বাসী জাতিসমূহ এর সাক্ষী । আল্লাহর দরবারে হিসাব দেয়ার বিষয়কে যারা মিথ্যা 
মনে করেছে তারা মারাত্মক নৈতিক অতঃপতনে ডুবে গেছে, ফলে তারা (আল্লাহর 
গযবে) দুনিয়াতেই নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সামূদ জাতি | 
| তেমনই একটি অবিশ্বাসী জাতি ছিলো। 





পারা £$ ২৯ 


83858888758 রিতা 


227 225 ৃ 

৪3১১১ 3৮/৬৯০০১০১০১০৪ ০৬০১৬ ৬৫০ 

(৮92 শি 9৫59 45০৯০৫]2 ০১ 

বারি) পরান বার ॥ ডিনি আল্লাহ) তাদের ওপর চাগিয়ে রেখেছিলেন 
তা সাত রাত ও আট দিন___বিরামহীনভাবে ; তখন আপনি দেখতে পেতেন 


পরা ৯ এ নিব রর ছি পার্টি পা ম্পা৯90০পা | উপ পাটি বাতি পাছে 

০36০27550582250৯0জ67 2০৬9 

লেই ালাকে লেখাদে পরে কে ধা জর যেনো তারা মূল থেকে উপড়ে পড়ে থাকা 
খেজুর গাছের কাণ্ড১। ৮. অতঃপর আপনি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কি? 


7০)০৪)৬সেই মহাপ্রলয়কে । €)-অতঃপর ; ১৯০-সামৃদ সম্প্রদায় ; [4৩ - 
তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ; _:4৫/৬-বিকট শব্দ দিয়ে 1 (৫, আর ; 9- 
আদ সম্প্রদায় ; ২-তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো +5-এমন বানু দিয়ে ; 


০৮যো ছিলো) প্রচণ্ড শব্দ বিশিষ্ট ; 7:০৮০-ঝঞ্চা-বিদ্ষন্ধ। ৪৮৯, -তিনি | 
(আল্লাহ) তা একাধারে চাপিয়ে রেখেছিলেন ; ৮৫4০-তাদের ওপর ; ৮:-সাত ; | 
)0৮-রাত ; 5-ও ; £2৮-আট ;/৩া-দিন ; (০১. --বিরামহীনভাবে ; ৬,2-(+- | 
| এ০)-তখন আপনি দেখতে পেতেন ; 1৯)-সেই সম্প্রদায়কে ; ৮৫-সেখানে ; 
৮৮ লুটিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ; .4/$-(-+১৬)-যেনো তারা ; ৮-কাণ টু 
১৯-খেজুর গাছের ;7১-৬-মুল থেকে উপড়ে পড়ে থাকা ।0):)+$-অতঃপর কি ; 
| আপনি দেখতে পাচ্ছেন; ৮-তাদের ; ১৮-কাউকে ; 255৮-অবশিষ্ট। 
৪. 'আল কারিয়াহ* শব্দটি “কারউন' ধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ | 
| মহাবিপদ, বিধ্বংসী দুর্যোগ, মহাপ্রলয় ৷ এর দ্বারা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। 


৫. অর্থাৎ “সামৃদ' জাতি কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলো। তাদেরকে এক প্রচণ্ড শব্দ দিয়ে 
ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখানে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে “তাগিয়াহ' শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে। এর অর্থ সীমা অতিক্রমকারী শব্দ। মূলত এর অর্থ সীমালংঘনকারী, 
বিদ্রোহী, অহংকারী ও পাপাচারী অর্থাৎ তাদেরকে যে, শব্দ দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিলো, 
তা ছিলো শব্দের উচ্চতর সব সীমালংঘনকারী তথা প্রচণ্ড বিকট শব্দ। 

৬. অর্থাৎ কিয়ামতে অবিশ্বাসী 'আদ'জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে বিরামহীন প্রচণ্ড 

তুফান দিয়ে, যা তাদের ওপর দিয়ে সাত রাত আট দিন প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান ছিলো ৷. 





পারা ঃ ২৯ 


85558585788 সূরা আল হাক্কাহ 


টা * ৬৩ ৩৮০৩৩ ৯ পাপা্ণা পল ০০1 ৯8০৫5 পণ এ দিছি ৩ ৮2০ চা 
০) 053238050৮-899 ০০০95১$৮০ি | 
৯. আর লিপ্ত হয়েছিলো-__ফিরআউন ও তারা, রা 
জনপদবাসী-কোওমে লূত) সেই একই গুরুতর পাপে । ১০. আর তারা | 
অমান্য করেছিলো তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে (লূতকে) 
পাতা 8 ৩ চিনা লন পাত ০% ৫৯৩ ৪০৪ রর 
08022 7186০01922%) 8০০১০ 
কিলো ভিন ছি তরে তর কি যখন 
পানি সীমা অতিক্রম করেছিলো” তখন নিশ্চিত আমি-ই তোমাদেরকে (তোমাদের পূর্ব- 
পুরুষগণকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌকায় ।৮ ১২. যেনো আমি এটাকে করতে পারি 


৪)/আর ; :ট-লিগ্ত হয়েছিলো ; ১:,-ফিরআউন ; ;-ও ;:১-তারা, যারা ছিলো; 
€1:-তার আগে ; এবং ; ০৬-%১/-উল্টে দেয়া জনপদবাসী (কাওমে লৃত) ; 
22৮0৮0৮৬০+২১)-সেই একই গুরুতর পাপে ।69 [০2১-আর তারা অমান্য 
করেছিলো ; 2৯7০ রাসূলকে (লৃতকে) ; ৮৫১ (৯৯+০০১- -তাদের প্রতিপালকের ; 
৯১-৫৯+১৯%-)-ফলে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; 15] 
পাকড়াও ; £2//-অত্যন্ত কঠোর ।6) ঠ-নিশ্চিত আমি-ই ;14-যখন ; (9৮ -সীমা ] 
অতিক্রম করেছিলো ; £.0-পানি ; ৫1:04.) -আরোহণ করিয়েছিলাম 
তোমাদেরকে (তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে) ; 2১৩) ০-নৌকায় 15) ৫4--- - 
(৯+1-৮4)-যেনো আমি এটাকে করতে পারি ; 

ফলে তাদের অবস্থা হয়েছিলো ভেতর ফাঁপা উৎপাটিত খেজুর গাছের মতো। তাদের 
বিশালাকার দেহে মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকে ধরাশায়ী খেজুর কাণ্ডের মতো এদিক সেদিক 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখেছিলো । 

৭. এখানে সেই মহাপ্রাবনের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, যা নূহ আ.-এর সময় 
সংঘটিত হয়েছিলো । সেই মহাপ্রাবনে পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিলো নূহ আ.-এর 
অবাধ্য জাতি । তবে এ ধ্বংস থেকে একমান্র তারাই রক্ষা পেয়েছিলো, যারা নূহ আ.- 
এর কথা মেনে চলেছিলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নূহ আ. কর্তৃক তৈরী 
জাহাযে উঠিয়ে রক্ষা করেছিলেন। 

৮. নূহ আ.-এর সময়কার সেই মহাপ্রাবন থেকে যাদেরকে জাহাযে তুলে রক্ষা 
করেছিলেন তারাই বর্তমান বিশ্বে যতো মানুষ আছে তাদের সকলের পূর্বপুরুষ ৷ আল্লাহ 
তা“আলা তাই তৎকালীন আরববাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে 
| মহাপ্রাবন থেকে জাহাযে উঠিয়ে রক্ষা করেছিলাম তাই আল্লাহর এ সম্বোধন কিয়ামত | 





পারা £ ২৯ 


88828 ২৯১ 888 


ী ০৪। পা চিঠি ৮০০০০ কপ ৮৩ ৯৮৮ ৫ টা 
ূ ১৪৮58089555 ৰ 
তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবং সংরক্ষণ করে তা ম্মরণকারী কান।৯ | 
১৩. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে _একটি মাত্র ফুঁক১০। 
পা পুডি ও পার পাক্ণ পা ৬৪ পিতার শটি 
৯২৪১9০86459 2350-086৭15095155ি 
১৪. আর উর্ধে উঠানো হবে পৃথিবী ও পর্বতমালাকে, তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া 
১৯১ বরিনিনিতে পালা 
| 99200588295৮/-০8202ঠা 
মহাপ্ুলয়। ১৬. পট িধ্র ফলে সেদিন তার বন্ধন শিথিল হয়ে 
পড়বে । ১৭. আর ফেরেশতাগণ তার (আসমানের) কিনারায় অবস্থান করবে, আর 
*৫/-তোমাদের জন্য ; £,5--একটি শিক্ষণীয় বিষয় ; এবং 4-সবক্ষণ করে 
তা ১%-কান ; 2:০চ-স্মরণকারীর | 69 93-0১+-)-অতঃপর যখন ; ; ৮৪ -ফুঁক 
দেয়া হবে; টিভি য় ;22-%-ফুঁক ;%-৮-একটি মাত্র। €)+আর ; 
০.০ উর্ধে উঠানো হবে ; ; ৮ খ-পৃথিবী ; 5-ও ; )0-৯-0-পর্বতমালাকে ; 15443 
চি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে উভয়কে ; £%১আঘাতে ; ৯০০ 
একই । €0১:7+-/-৫১+৯*-)-আর সেদিনেই ; ০*৪সংঘটিত হবে ; * 259 - 
মহাপ্রলয় ।69;-আর ; ০4-ফেঁটে চৌচির হয়ে যাবে ; ,॥-আকাশ ; পে 
(৯-০)-ফলে তার ; ২৮%-সেদিন ; ;2১%বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে ।€9/-আর ; 
-11-ফেরেশতাগণ ; 4৩ 0৮ ৮১/+০)-তার (আসমানের) কিনারায় 
অবস্থান করবে ; ?-আর ; | 
৯, আল্লাহ তাআলা সামূদ, আদ, ফিরআউন, লুত এবং নূহ আ.-এর অবাধ্য জাতির 
পরিণামের কথা আলোচনা করেছেন এবং এসব জাতির পরিণামকে পরবর্তী মানুষের 
জন্য শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণের উপকরণ বানিয়েছেন। যাতে করে পরবতীকালের 
মানুষ তাদের কিয়ামতে অবিশ্বাস ও নবীদের কথা অমান্য করার পরিণতির কথা স্মরণ 
করে আখিরাতে বিশ্বাসী হয় এবং শেষ নবীর আনীত জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে 
নিজেদের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে নেয়। 
মানুষ এমন যেনো না হয় যে, এসব ঘটনা শোনে ও তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ 
না করে এবং তা তুলে যায়; বরং এসব ঘটনা শুনে এবং এসব জাতির পরিণামের | 
কথা মনে রেখে নিজের জীবনকে যেনো সঠিক পথে পরিচালিত করে । 





পারা £ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন রি 


| ০০৯৪৫০১১5০০ 2575759 £ 
আপনার প্রতিপালকের আরশ সেদিন আটজন (ফেরেশতা) নিজেদের ওপর বহন করবে১১। ১৮. সেদিন 
তোমাদেরকে (হিসেবের জন্য) উপস্থিত করা হবে-_গোপন থাকবে না (সেদিন) তোমাদের 


2 পা তাতো তা উঠি নিপা ভিপাতা 


18৮51511215 ০০৫ 
কোনো গোপনীয়তা ১৯. এ নেজানি তি পজত ৃ 
সে বলবে__“নাও তোমরা আমার আমল (কর্মলিপি) পড়ে দেখো১০ ; ২০. আমি তো নিশ্চিত 
)৯৫-বহন করবে ; ০:৮-আরশ ; এ:-৫৬+০১)-আপনার প্রতিপালকের ; ৮৫৪৮ - 
নিজেদের ওপর ; ;১০%-সেদিন ; 255$আটজন (ফেরেশতা)।€9:-৮-সেদিন টু 
2 ৮০,2৫-তোমাদেরকে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে__ ৯মখি -গোপন 
থাকবে না (সেদিন) ; (৮-৮-তোমাদের ; £১৬-কোনো গোপনীয়তা ।€ এ৩- (+০ | 
তা £পর তখন; '১০-যাকে ; ৮%-দেয়া হবে ; 4-(+অটি-তার কর্মলিপি 

+১+:৫(৮০4৭৮)-তার ডান হাতে ; 48:$-তখন সে বলবে ;:১৫-নাও ; [7)| - | 
তোমিরা পড়ে দেখো; 4৮-আমার আমল (কর্মলিপি) | 9:%1-আমি তো নিশ্চিত ; 


১০. “সূর' অর্থ শিঙ্গা' । কিয়ামতের দিন ইসরাফীল আ. এতে ফুঁক দিয়ে কিয়ামতের | 
সূচনা করবেন। এ পর্যায়ে ৩টি ফুঁক দেয়ার কথা কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়। | 
প্রথম ফুঁক'হবে 'নাফখাতুল ফাযা' তথা ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়ার ফুঁক ও দ্বিতীয় ফুঁক | 
হবে 'নাফখাতুস সা'ক' তথা সকল প্রাণীকে মৃত্যুদানকারী ফুঁক, তৃতীয় ফুঁক হতে ] 
নাফখাতুল বা'স' ই 55৬ 
ঘটনাবলী একই সাথে বর্ণিত হয়েছে। | 

১১. আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশ বহন করবে | 
আট ফেরেশতা । এখানে আট শব্দ দ্বারা "আটজন" “আট সারি' বা “আটদল' সবই 
হতে পারে । মূলত আলোচ্য আয়াতটি মুতাশাবেহাত এর অন্তর্ভুক্ত । 

কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশ বহন করার ধরন কি হবে ? আল্লাহর আরশ-ই বা 
কেমন ? সেই সময় আরশের ওপর তার অবস্থান কিভাবে হবে ? এসব প্রশ্নের উত্তর 
মানুষের জানা নেই। আল্লাহ তা“আলা রূপকভাবে মানুষের মধ্যে কিছুটা ধারণা দেয়ার 
জন্য এ বিষয়গুলো মানুষের বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ জাতীয় 
আয়াতগুলোর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করে এসব আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি 
সোপর্দ করাই উচিত। 


১২. আগের আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার পর এখানে নেক্কার | 
8855758555755855551588588587885585 


টা 
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ধারণা করেছিলাম যে, আমাকে অবশ্যই হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে১৪। ২১. ফলে 
সে থাকবে মনের মতো আরাম-আয়েশে-_২২. উচ্চ মানের জান্নাতে ৷ 


১৮-ধারণা করেছিলাম ; :া-যে, আমাকে অবশ্যই ;১--মুখোমুখি হতে হবে ; 
১2 হিসাবের | €9%-৯৯*-)-ফলে সে থাকবে ; 2:১৮ :%-আরাম-আয়েশে ; 
£2৮ঠমনের মতো । ৫92৫ :*-জান্নাতে ; ৩উচ্চ মানের। 


ডান হাতে দা হবে। এর ছারা তাদের দিপোর্ট বে লরি অহ ভ্রমাণ হবে জার 
তখন তারা সকলকে নিজ নিজ রিপোর্ট দেখিয়ে বলবে এসো আমার রিপোর্ট দেখো । 
| ডান হাতে আমলনামা পেয়ে বুঝতে পারবে যে, তাদের হিসাব শেষ হয়েছে-__ 
আল্লাহর দরবারে তারা অপরাধী নয় ; বরং নেক্কার, চরিত্রবান ও সদাচারী হিসেবেই 
উপস্থিত হয়েছে। তারা আনন্দিত মনে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে বলবে 
যে, আমার ডান হাতে আমলনামা পেয়েছি, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো । 


আসলে একজন নেক্কার মানুষ মৃত্যুর সময় থেকেই বুঝতে পারে, সে সৎকর্মশীল ও 
সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরকালে যাত্রী করছে, না-কি অসৎ ও পাপাচারী হিসেবে 
যাত্রা করছে। একজন নেক্কার মানুষের সাথে মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত | 


একজন মেহমানের মতো আচরণ করা হবে। কিন্তু একজন অসৎ ও পাপাচারী ব্যক্তির 
সাথে একজন অপরাধী কয়েদীর মতো আচরণ করা হবে। 


১৩. অর্থাৎ আমলনামা ডান হাতে পাওয়ার সাথে সাথে খুশীতে তার মন ভরে 
উঠবে । সে বন্ধু-বান্ধবদেরকে তার সফলতার খবর পৌছাবে এবং তার কর্মের 
প্রতিবেদন দেখিয়ে তা পড়ে দেখার জন্য বলবে । সূরা আল ইনশিকাকের ৭ থেকে ৯ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, “আর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার 
হিসাব অত্যন্ত দ্রুত ও সহজভাবে নেয়া হবে ; আর সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তার 
পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবে ।” 


১৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে সবাইকে বলবে যে, তারা 
আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়ার ব্যাপারে দুনিয়ার জীবনে গাফিল ছিলো না। বরং 
একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে__একথা স্মরণ রেখে দুনিয়াতে জীবন 
যাপন করেছে। 


এর আরেকটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, সে বলবে__আমি ধারণা করেছিলাম, 
আমার বিচার হবে এবং আমার গুনাহের জন্য পাকড়াও করবেন ; কিন্তু আল্লাহ আমার 
ওপর অনুগহ করেছেন, তিনি আমার গুনাহখাতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেননি। তিনি 
| আমাকে উত্তম প্রতিফল দান করেছেন। (কাবীর, ঘিলাল) ৰ 
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র 9908 শি 25:21 14583000586 [ 
২৩. তার জোন্নাতের) ফল-ফলাদি থাকবে নাগালের মধ্যে। ২৪. (এসৰ লোককে বলা 
হবে)__“তৃত্তির সাথে তোমরা খাও এবং পান করো তার বিনিময়ে যা তোমরা 
অতীত দিনগুলোতে করে এসেছো । ২৫. আর 


প্গি কিপলরি 6 নিপা শা টিটি দিতি পানিতে] ০9৬টি পা 
১/9859৫০450551-জ4গে্ি 
তখন যাকে দেয়া হবে তার আমল (কর্মলিপি) তার বাম হাতে১৫, তখন সে বলবে-_“হায় | 
আমার কর্মলিপি যদি আমাকে আদৌ না দেয়া হতো১*২৬.এবং আমি আদৌ না জানতাম 
নি অপ পা পাপা উ পা ৯ অর জিপ পি পা পাপন 0 নি তা 
45 510১2 1০৫5০44 82০28) ১০04620৩215 
আমার হিসাব-নিকাশ কি, ; (তাহলে কতোই না ভালো হতো)। ২৭. হায় তা (সেই 
মৃত্যুই যা দুনিয়াতে হয়েছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো+” ; ২৮. আমার ধন-সম্পদ 
আমার কোনোই কাজে আসলো না__২৯. বিনাশ হয়েছে 
€91৮$১১৮-6৬+-৮৮০)-তার (জান্নাতের) ফল-ফলাদি থাকবে 75) -নাগালের 
মধ্যে । 9 (48-৫এসব লোকদের বলা হবে) তোমরা খাও ; /এবং ; (৮,১।-পান | 
করো ; ৫2-তৃত্তির সাথে ; -তার বিনিময়ে যা ; ২4-4-তোমরা করে এসেছো ; 

নি :৮-দিনগুলোতে ; 22050-অতীত । ৫9/আর ; ৮এ-তখন ;'১যাকে 3 

৮- -দেয়া হবে ; 4-শনটি-তার আমল (কর্মলিপি) ; 4022 (১+০৬৬৬ )- 
তার বাম হাতে ; /,£$-01৯,+-8)-তখন সে বলবে ; *০11-হাঁয় যদি আমাকে ; 
০ 14-আদৌ না দেয়া হতো ; £: +:$-আমার কর্মলিপি । €9/এবং ; ০-আমি ||. 
আদৌ না জানতাম; ০ 7১1-কি ; :4.৮-আমার হিসাব-নিকাশ (তাহলে কতোই না | 
ভালো হতো) ।€) ৫::%-হায় যদি তা (সেই মৃত্যুই যা দুনিয়াতে হয়েছিলো) ; ০$$ 
-হতো ; £-০৩)-চূড়ান্ত। ৫:০৮ কোনোই কাজে আসলো না ; ':2-আমার ; 
£2ধন-সম্পদ।€৯ । €১৯-বিনাশ হয়েছে ; ৮:০-আমার ; 

১৫. আলোচ্য আয়াতসমূহে কিয়ামতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপাচারী 
লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরের মাঠে তাদের 
আমলনামা তাদের বাম হাতে দিয়ে দেয়া হবে। এটা এভাবে হতে পারে যে, তারা 
আমলনামা নিতে চাইবে না, কারণ তারা তো জানে তাদের কাজের রিপোর্ট খুবই | 
খারাপ। তাই তারা তাদের হাত পেছনে নিয়ে যাবে, আর তখনই পেছন দিক থেকে | 

| তাদের বাম হাতে আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে। ৰ 
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| 627১0582125: ৰ 
আমার সব ক্ষমতা প্রতিপন্ড*। ৩০. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে)__তাকে ধরো, অতঃপর তার গলায় বেড়ী | 
পরিয়ে দাও। ৩১. তারপর তাকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও। ৩২. আবার এমন এক শিকলে-_যার দৈর্ঘ্য | 
টি টন & ০০ পাপা পা 5 পরত তে পা ৯ পতসিতী 
০১544562149552056-890798, ০৭৮ | 
সত্তর গজ (ফেরেশতাদের মাপে) এবং তা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলো । ৩৩. নিশ্চয়ই 
সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না ; ৩৪. এবং সে উৎসাহিত করতো না 
১ 244০সব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি। 6১৮১-€১+1১৯)-(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) 
তাকে ধরো ; :/(১3-(৮19৩+-)-অতঃপর তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। 53: - 
তারপর ; -৮-4-)-জাহাননাে ; ₹৮তাকে ঢুকিয়ে দাও। €)/4-আবার ; ৬ 
£-4৮এমন এক শিকলে ; (০১১৬+১১)-যার দৈর্ঘ্য ; ১৯*--সত্তর ; ; ০১১গজ 
(ফেরেশতাদের মাপে) ; ৮৪1-০+৯৭,+-)-এবং তা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলো। 
€9:/-নিশ্চয়ই সে; ০০১৭ 2৮৪-বিশ্বাসী ছিলো না; -01৮440+৯ )-আল্লাহর 
প্রতি ; 14৯50-মহান। €9/এবং ; 2০৮4৭-উৎসাহিত করতো না ; 


১৬. অর্থাৎ সবার সামনে আমার আমলনামা দিয়ে আমাকে অপমানিত না করে যে 
শাস্তি আমার প্রাপ্য তা দিয়ে দিলেই ভালো হতো । 


১৭. অর্থাৎ আমার আমলনামা যদি না পেতাম এবং আমার হিসাব-নিকাশ আমি না-ই | 
জানতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো । 


১৮. অর্থাৎ সে আরো আফসোস করে বলবে-_হায় আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত 
হতো-__দুনিয়াতে মৃত্যুর পর যদি আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম, দ্বিতীয় কোনো জীবনই 
পলি 5 14৬15 মানসিক শাস্তি, শারীরিক 
শাস্তি থেকেও কষ্টদায়ক । 


১৯. “হালাকা আন্ী সুলতানিয়াহ' আয়াতে উল্লিখিত সুলতানিয়া শব্দের এক অর্থ যুক্তি 
ও দলীল প্রমাণ । এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে-_আমি দুনিয়ার জীবনে থাকতে | 
-অবি্বাস করে যেসব যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতাম, সেসব আমার থেকে অদৃশ্য 
হয়ে আছে। সেসব যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ এখন অসার প্রমাণিত হয়েছে। 


আর শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো-__ক্ষমতা, আধিপত্য, প্রভাব- 
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অভাবীদের খাদ্য দানে ; ; ৩৫. অতএব আজ এখানে তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু 
নেই । ৩৬. আর না আছে কোনো খাদ্য ক্ষত থেকে নির্গত রক্ত-পুঁজ ছাড়া 


তি 6 
৩৭. যা পাপাচারী ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ খাবে না। 


"০০৮ ০৮খাদ্য দানে ; ০১-)-অভাবীদের । ৫9 ০$-অতএব নেই ; 4-তীর ; 

লজ; ($৯-এখানে ; (৮কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু।€9/আর ; থ-না (আছে); 

[০৬ কোনো খাদ্য; 4-ছাড়া ; ৮৮থেকে ;০১--৮-ক্ষত-নির্গত রক্ত-পুঁজ। €) 
44খ-(৮5৬3)-আর কেউ খাবে না ; থা-ছাড়া; ১:৮৬- পাপাচারী । | 


আমার যে ক্ষমতা, আধিপত্য ও প্রভুত্ব বজায় ছিলো, তা সবই আমার থেকে | 
অপসারিত হয়ে গেছে ; আমি এখন অসহায় ও নিরুপায় হয়ে গেছি। আমার কোনো 
ক্ষমতা আধিপত্যই আজ আর অবশিষ্ট নেই। 


২০. অর্থাৎ এসব পাপাচারী দীন-বিরোধী অবিশ্বাসীদের এ করুণ পরিণতির কারণ 
এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলো | 
না এবং অভাবী লোকদেরকে খাদ্য দান করতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করতো না। | 
তাদের অন্তর ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান শূন্য এবং মানুষের প্রতি দরদ-শূন্য ৷ সুতরাং | 
তারা এমন শাস্তির-ই উপযুক্ত। তাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি ঈমান-শূন্য হওয়ার 
কারণে তা মৃত, উজাড়, নিষ্প্রাণ ও আলোহীন। তারা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম। 
দুনিয়ার প্রতিটি বন্তুই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তার পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা | 
করে। এদের অন্তর দুঃস্থ মানবতার প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলো না। অথচ দুঃস্থ | 
মানুষের প্রতি দয়াশীলতা হওয়া মানবীয় বৈশিষ্ট্য । এরা নিজেরা তো দুঃস্থদেরকে 
খাদ্য দেয়নি, অন্যদেরকেও এরা দুঃস্থদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করেনি। এজন্যই | 
তাদেরকে আজ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুঃস্থ 
মানবতার সেবা করা সকলের সামাজিক কর্তব্য এবং বিশেষ করে মুমিনদের জন্য 
একটি দীনী কাজও বটে। 


১ম রুকু" (১-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা | 
১, কিয়ামত অবশ্য অবশ্যই সংঘটিত হবে-_কিয়ামতকে যারা কথায় কাজে এবং অভর থেকে 
অবিস্থাসকারী তারা নিঃসন্দেহে কাফির । 
২. অতীতের সাযুদ ও আদ জাতি শারীরিক ও বন্পুগত দিক থেকে অত্যন্ত শাক্তিশালী ছিলো , 
|কিয়ামতকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়াতেই আল্লাহর গববে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে | এ 





চি ৩. কিয়ামত অবিশ্বাস করার অর্থ আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবতী জীবনকে অস্বীকার করা । 

8. আখিরাত অবিশ্বাসী জাতির দুনিয়াতে নোতিক অধঃপতন অনিবার । আর নোতিক অধঃপতনই 
মানুষকে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত করে দেয় । 

৫. সাযূদ জাতিকে মমর্ভেদী এক বিকট শব্দ দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়োছিলো 

৬. আদ জাতিকে বিরামহীনভাবে সাত রাত ও আট দিন প্রবহমান এক তুফান দিয়ে ধ্বংস করে | 
দেয়া হয়েছিলো । 

৭. আল্লাহর কালামকে অবিশ্বাস করে কোনো জাতিই নিজ শক্তির জোরে দীঘার্দিন টিকে থাকতে 
সক্ষম নয় । | 
৮. আল্লাহর গযবে ধ্বংস থাও জাতিসমূহের কোনো লোকই আর দুনিয়াতে বেঁচে থাকেনি ॥ 

৯. সেসব জাতির বিধন্ত অঞ্চল, বাড়ীঘর, সভ্যতা-সংক্কাতির নিদশর্নসমূহ কালের সাক্ষী হিসেবে 
জনমানব শুন্য অবস্থায় গড়ে আছে । 

১০. আখিরাত অবিশ্বাসী ধ্বংস পাও জাতিসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে ফিরআউনের জাতি যাদের 
নীল নদে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো । আরো ছিলো তার আগেকার অনেক জাতি-গোঠী । 

১১. ক্ুফরীতে হঠকারী আরেক জাতি হলো কাওমে লূত আ.-এর জাতি । এদের জনপদকে উল্টে 
দেয়া হয়েছিলো, যা পরবতী কালের লোকদের শিক্ষা এহণের উপকরণ হয়ে আছে । | 
১২. উল্লিখিত বিধ্বস্ত জাতি-গোষ্ঠীর আগে চরম হঠকারী মানব-গোষ্ঠী ছিলো কাওমে নৃহ তথা | 
নৃহ আ.-এর জাতি 

১৩, নূহ আ. তাদেরকে সাড়ে নয়শত বছর প্যর্ত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের এঁতি 
ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন ; কিছু গুটিকতেক লোক ছাড়া আর কেউ ঈমান আনোনি । 

১৪. অবশেষে এ হটকারী জাতিকে অবিরাম বৃষ্টি ও ব্যাপক জলোচ্ছাস দিয়ে ধংস করে দিয়ে 
দ্রনিয়াকে আল্লাহ পাবি করে দেন । 

১৫. কাওমে নৃহ'এর যে কয়জন লোক নূহ আ.-এর দাওয়াত এহণ করে আল্লাহ, নবী ও 
আখিরাতের এতি ঈমান এনোছিলো, তাদেরকে হৃহ-এর জাহাযে তুলে রক্ষা করেছিলেন । 

১৬, কাওমে নৃহ-এর ধ্বংস থেকে যারা নৃহ আ.-এর তৈরী জাহাযে উঠে জীবন রক্ষা করেছিলো | 
পরবতী মানব গোষ্ঠী তাদেরই বংশধর এবং এজন । | 
১৭. আল কুরআন যেহেতু কিয়ামত পরর্ত আগতব্য মানুষের জন্য একমাত্র হিদায়াত-খন্ব তাই | 
এতে বণণিতি ঘটনাবলীর মধ্যে সকল মানব গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষণীয়, বিষয় রয়েছে । 

১৮. দুনিয়াতে যতোদিন আল কুরআনের অধ্যয়ন-অনুসরণ চালু থাকবে ততোদিন কিয়ামত | 
সংঘটিত হবে না । | 
১৯. আল কুরআনের জ্ঞানচচাঁ তথা অধ্যয়ন-অহসরণ বন্ধ হয়ে গেলে মানবজাতি মুখর্তার 
অন্ধকারে ডুবে যাকে-_নেমে আসবে জাহিলিয়াতের নিকষ কালো অমানিশা । ৃ 
২০. জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে নেমে আসবে কিয়ামত তথা মহালয়.। 

২১. মহালয় কালীন ঘটিতব্য বিভিন্ন ঘটনাবলী কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উলিখিত 
আছে। তাছাড়া হাদীসে এ সম্পকে বিভারিত বিবরণ রয়েছে । অধিক অবগতির জন্য সেওলো দেখে 
নেয়া বেতে পারে । 
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| ২২. কিয়ামতের সৃচনা হবে ইসরাফীলের শিঙ্গার পথম ফুঁক ছারা । এটা হবে ভীত-সন্তর্ করো 
দেয়ার ফুঁক। এ ফুঁকের সাথে সাথে মানুষ ও সকল গাণী ভীত-সন্ত্রভ হয়ে দিখিদিক ছুটোছুটি 
করতে থাকবে । | 
২৩. দবিতীয় ফুকের সাথে সাথে পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু লঙ্ভও হয়ে যেতে থাকবে এবং 
সবকিছুই ধ্বংসন্ভুপে পরিণত হবে । 

২৪. সেই মহাগুলয়ে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে-_ গৃথিবী ও আকাশের মাধ্যাকর্ণ শক্তি 
শেষ হয়ে যাবে, ফলে আসমান-যমীন একাকার হয়ে যাবে । 

২৫. শিঙ্গার তৃতীয় ফুঁকের সাথে সাথে আগে-পরের সমস্ত মানুষ প্রনজীবন লাভ করে সমতল 
হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে ॥ 

২৬. সেদিন আল্লাহ তার আরশে বিচারকের আসনে বসবেন-_ফেরেশতারা আল্লাহর আরশ 
বহন করে রাখবে । 
| ২৭. মানব জাতির সূচনা লগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত প্যর্ত সকল মানুষকে হাশরের ময়দানে 
উপহিত করা হবে । 

২৮. মানুষের ছোট-বড় সকল তৎপরতার সচিত্র এরতিবেদন তাদের সামনে পেশ করা হবে__ 
কোনো হুর থেকে দ্ষুদ্তর বিষয়ও বাদ পড়বে লা । 

২৯. দ্ুুলিয়াতে যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী-রাসূলের নিদোর্শিত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করে 
চলেছে, সোদিন তাদের আমলনামা বা কাধার্লিপি ডান হাতে এহণ করবে । 

৩০. ডান হাতে পাওয়া সৌভাগ্যবান মানুষ আনন্দিত মনে সবাইকে তার আমলনামা দেখিয়ে তা 
পড়তে বলবে । 

৩১. ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণকারী লোকেরা চিরস্তন সুখের আবাস জানাত লাভ করে ধন্য 
হবে। 

৩২. কাফির-মবশারিক, মুনাফিক, আল্লাহদরোহী শক্তি এবং তাদের অনুসরণকারী শক্তি সোদিন 
পেছন থেকে বাম হাতে তাদের কমার্লিপি হণ করতে বাধ্য হবে । 

৩৩. আল্লাহদোহী, ধাতিপাতিশালী ধনিক শ্রেণী চরম হতাশায় নিমজ্জিত থাকবে- _-তাদের ধন- 
| সম্পদ ও ক্ষমতা-এরতিপতি সেদিন তাদের কোনো কাজেই লাগবে না । [ 
৩৪. জান্নাত লাভকারী ডানপন্থী লোকেরা সেদিন পানাহার ও আরাম-আয়েশে থাকবে__ সবাই 
তাদের নিজ নিজ রণ্চী ও পসন্দ মাফিক পানাহার ও ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকবে । 

৩৫. বামপন্থী ইসলাম-বিরোধী শক্তির দোসরদের সেদিন গলায় লোহার জির্জির লাগিয়ে জাহারামে 
নিক্ষেপ করা হবে। 

৩৬. আল্লাহদোহী শক্তিকে সেদিন জাহান্নামের আওনের ভেতর বেঁধে রাখা হকে__-জাহারামীদের 
ক্ষত থেকে নিগর্ত রক্ত ও পুঁজ ছাড়া সেদিন যাদের আর কোনো খাদ্য থাকবে না । 

৩৭. জাহার়ামে তাদের কোনো সাহায্যকারী বা সান্তনা দানকারী বন্ধও থাকবে না । 

৩৮. অতএব আখিরাতের হিসাব দেয়ার কথা সদা-সবর্দা অন্তরে সজাগ রেখেই জীবনকে 
পরিচালনা করতে হবে । 
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পারা £ ২৯ 


০৮৮০) টার ি্তেতানেরে 
৩৮. অতএব না-_-২ আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখছো (সৃষ্টির মধ্যে) ৩৯. আর তার, যা | 
তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। ৪০. (১১০১১ ৯১৬১৮১১০৩০ বাহিত বাণী। 


পা টিটি ৯০9০ পাটি শী 6 
-31555৫55885605556-3257759850555 
৪১. আর এটা কোনো কবির কথা নয় ; তোমরা যা বিশ্বাস করো তা নিতান্ত নগণ্য২০। 

৪২. আর এটা না কোনো গণকের কথা-_নিতান্তই নগণ্য তা যে, 
5 5৩-(--513+-)-অতএব না-আমি কসম করছি; (তার, যা ; ০১৮০5 | 
-তোমরা দেখছো (সৃষ্টির মধ্যে)। €৯;আর ; (৮০-তার, যা; 3১৭ -তোমরা | 
দেখতে পাচ্ছ না। 69441-নিশ্চয় এটা (কুরআন) ; 4, £-বাণী ; ৯৮০ রাসূলের ; | 
/-সম্মানিত। €)/আর ; নয় ; +*-এটা ; ৯৮-বাণী ; ১০৩কোনো কবির ; 
91$-নিতান্ত নগণ্য ; (০-তা, যা ; 2:%-তোমরা বিশ্বাস করো । €১:-আর ; এ - 
না; :[৮৫-এটা কথা ;০৯৬-কোনো গণকের ; 9443-নিতান্তই নগণ্য ; ৬-তা, যা; 

২১. অর্থাৎ তোমরা এ কুরআন ও রাসূল সা. সম্পর্কে যেসব ধারণা করছো, ব্যাপার 
তানয়। 

এখানে উল্লেখ্য যে, মন্ধার কাফির সরদাররা মুহাম্মাদ সা.-কে বিভিন্ন অপবাদ দিতো 
এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতো । যাতে তার দাওয়াত কেউ গ্রহণ না | 
করে। বিখ্যাত মুফাস্সির মুকাতিল বলেন যে, কাফির সরদার ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহ 
সা.-কে যাদুকর ; আবু জাহেল তাকে কবি এবং উতবা তাকে গণক-ঠাকুর বলে মানুষের | 
কাছে প্রচারণা চালাতো এবং তারা মানুষকে তার কথাবার্তা শুনতে নিষেধ করতো । 
এখানে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। (রুহুল মাআনী, কুরতুবী) 

২২. আলোচ্য ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে সৃষ্টি জগতের যা কিছু 
তোমরা দেখছো এবং আখিরাতের যেসব বিষয় সম্পর্কে তোমাদের চাক্ষুষ কোনো জ্ঞান 
নেই, সেসব বিষয়ের কসম করে বলছি সেসব বিষয় যেমন সত্য তেমনি এ রাসূলের 
কথাও সত্য । 
| সা 850১1৮88 
সূরা আত তাকভীরের ১৯ আয়াতে ইন্না লা-কাওলু রাসূলিন কারীম' কথাটি ঘা! 





পারা ঃ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন য়া নাদ অনার 
স্ছি চি পা হিপ টা 12155 পানি পা18 চর 5৯ ০ ৮ ৮৯০ 
(০9:569০৯40450922্ন০১০০০:৩৪০৮৬1 
শিক্ষা (এটা থেকে) তোমরা গ্রহণ করে থাকো। ৪৩. এটা (কুরআন) জগতসমূহের | 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত২ঃ। 8৪. আর তিনি (নবী সা.) যদি আমার 
নামে কোনো কথা নিজে রচনা করে নিতেন ; 


১0205০6০850 25 ০9 25095 
৪৫. তাহলে আমি তার ডান হাত সহকারে পাকড়াও করতাম+৫। ৪৬. অতঃপর কেটে 

ফেলতাম তার ঘাড়ের রগ । ৪৭. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে 
০4-তোমরা এটা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো। €9: ১):5-এটা (কুরআন) 
| অবতারিত ; ০পক্ষ থেকে ; ৪-প্রতিপালকের ; ১4০)-জগতসমূহের ৷ €97 | 
আর ; %/-যদি ; 7 £-তিনি (নবী সা.) নিজে রচনা করে নিতেন ; ৫] -আমার | 
নামে ; ০০০০কোনো ; 35১১খা-কথা । €৪৬রঁতাহলে অবশ্যই আমি পাকড়াও | 
| করতাম ; ১:)৩ 4৮তার ডান হাত সহকারে । €:-অতঃপর ; ৫৮-কেটে | 
ফেলতাম ; “তীর ; ০-০৯-ঘাড়ের রগ ।€১ ৮ আর নেই, যে :৪-+ - 
তোমাদের মধ্যে ; ; এ ১০-এমন কেউ ; 


জিবরাঈল আ.-কে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত দু'টো থেকে এভুল বুঝার অবকাশ 
সৃষ্টি হতে পারে যে, কুরআন রাসূল্লাহ সা. ও জিবরাঈল আ.-এর বাণী। তাই পরপরই 
স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহর 
পক্ষ থেকে অবতারিত বাণী। তবে এটা মুহাম্মাদ সা.-কে জিবরাঈলের মুখে এবং | 
মানুষদেরকে মুহাম্মাদ সা.-এর মুখে শোনানো হয়েছে। ৃ 


২৩. অর্থাৎ এ কুরআনে বিশ্বাস করো না। এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, 
কুরআন শোনার পর তোমাদের মন সায় দেয় যে, এটা কোনো মানুষের বাণী হতে | 
পারে না, কিন্তু তোমরা হঠকারিতা বশতঃ এতে ঈমান আনা থেকে বিরত রয়েছো । 


২৪. ৩৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি বলার জন্য কসম করেছেন, তা 
হলো-_-এ কুরআন কোনো কবি বা গণক-ঠাকুরের কথা নয় ; এটা জগতসমূহের | 
প্রতিপালক আল্লাহর বাণী। এটা অত্যন্ত মর্যাদাবান রাসূলের মাধ্যমে মানব জাতির | 
কল্যাণে মানুষের নিকট পৌছানো হয়েছে। সেই রাসূল যাকে আশৈশব থেকে তোমরা | 
জানো। তার স্বভাব-চরিত্র, সত্যবাদিতা, নীতি-নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা সবই 
তোমাদের চোখের সামনে । অপর দিকে তীর মুখে উচ্চারিত কুরআন-ও তোমরা শুনছো। | 

ী সুতরাং তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, এমন একজন লোকের মুখে হঠাৎ করে এমন 





শব্দে শব্দে আল কুরআন ৫৩৯১ সূরা আল হাক্কাহ 
পা ডি অপি 98 05 তত পচিণর 0 পট ৮৪ 0০৪৬৬) & প্র 2 0 পট 1 ০* 


০১১৫%১০749% রিতার নিতে ০০৯০০ | 
তা থেকে তাকে রক্ষাকারী২৬। ৪৮, আর অবশ্যই এটা (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিত ূ 
উপদেশ২৭। ৪৯. আর আমি নিশ্চিত জানি যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছে মিথ্যারোপকারী২৮। | 


0৬ নাশ 156 159৩৮১7৮555 39 | 
৫০. আর এটা (কুরআন) অবশ্যই কাফিরদের জন্য নিশ্চিত অনুতাপ-অনুশোচনার ৰ 
উপরকরণ২৯। ৫১. এবং এটা অবশ্যই এক নিশ্চিত সত্য বিশ্বাস করার জন্য ।৩০ 


চি রস 1১): চা 
€২. অতএব আপনি পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করুন আপনার মহান 
প্রতিপালকের নামের১। 


,4০-তা থেকে ; ০১ *._৮-রক্ষাকারী । ৯ ;আর ;%-অবশ্যই এটা (কুরআন); | 
£এ-নিশ্চিত উপদেশ ; ৮:41 মুত্তাকীদের জন্য । €9;-আর ; (-আমি ;+14- 

নিশ্চিত জানি ; /-যে ;7৫৬০-তোমাদের মধ্যে রয়েছে ; 3: -মিথ্যারোপকারী। 
€9/আর ;%4-এটা (কুরআন) অবশ্যই ;%.. ০4-নিশ্চিত অনুতাপ-অনুশোচনার 
উপকরণ ; ; এজন্য ; ১১-৫৩/-কাফিরদের 1697 ₹) 24-এটা অবশ্যই ; 2 
-নিশ্চিত সত্য ; 7 পবিভ্রতা- 

মহিমা ঘোষণা করুন ; ** “1১51 


নি 
প্রতিষ্ঠান বা কোনো মানুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি কবি নন কখনো 
কবিতা চর্চা করেননি। তিনি গণক-ঠাকুর নন বা কোনো গণক-ঠাকুরের সাথে তার 
কোনো সম্পর্কও নেই। অতএব তোমাদের সিদ্ধান্ত তো এটাই হওয়া উচিত যে, এটা 
অবশ্যই কোনো মানুষের কথা নয়, বরং এটা বিশ্ব-জগতের ্রষ্টা ও প্রতিপালক 
আল্লাহরই বাণী ! নচেৎ এ রাসূল এর জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারতেন না 
এবং এর জন্য এতো কষ্ট স্বীকার করতেন না। 


২৫. অর্থাৎ এ রাসূল যদি এ কুরআনের কোনো কিছু রদবদল করতেন অথবা নিজে 
কিছু রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন তাহলে আমি তার ডান হাত | 
ধরে ফেলতাম । কারো মতে এর অর্থ “তীকে আমার ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম' উভয় | 
অর্থের মর্ম হলো শক্তি প্রয়োগে তাকে একাজ থেকে বিরত রাখতাম । সুতরাং আল 
কুরআনে রাসূলের কোনো কথার মিশ্রণ নেই এটা সন্দেহাতীত সত্য । 





শব্দে শব্ধে আল কুরআন সূরা আল হাঞ্ধাহ 


| তাকে কঠোর শাস্তি দিতাম । আর তখন তীকে সেই শাস্তি থেকে কোনো মানুষ রক্ষা | 
করতে পারতো না। | 


২৭. অর্থাৎ আল কুরআন থেকে সেসব মানুষকে পথের দিশা দিতে পারে যারা 
আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য-_ 
করে ভালোকে গ্রহণ করে এবং মন্দকে পরিত্যাগ করে। তাদের মন সদা-সর্বদা 
কল্যাণমূলক কাজে ধাবিত হয়, ন্যায় ও ইনাসাফ প্রতিষ্ঠা,করার জন্য চিন্তা-ভাবনা 
করে। আর যারা দুনিয়ার ম্োতে গা ভাসিয়ে ভেসে চলে, তাদের জন্য এ কুরআন 
কোনো কল্যাণের বাণী বহন করে না। তারা কুরআন থেকে কোনো উপকার লাভ | 
করতে পারে না। ৃ 


২৮. অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী লোক তোমাদের মধ্যেই রয়েছে। যারা | 
কুরআনকে মিথ্যা বলে মনে করে, তারা আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহ তাদের | 
সম্পর্কে জানেন। তবে তিনি তাদেরকে সাথে সাথে পাকড়াও করবেন না। তিনি | 
তাদেরকে সংশোধনের জন্য অবকাশ দিচ্ছেন। 


২৯. অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা বলে ধারণাকারীরা মৃত্যুর পরেই কুরআনের সত্যতা 
বুঝতে সক্ষম হবে । কিন্তু তখন তো আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে 
না। তারা তখন দেখবে কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তার আলোকে যারা জীবন 


গড়েছে তারা কেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। তখন অস্বীকারকারীরা শুধু আফসোসই 
করবে। 


৩০. অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর সুনিশ্চিত বাস্তব সত্য কালাম । এতে সন্দেহের কোনো 
অবকাশ নেই। 'ইয়াকীন" শব্দের অর্থ সুদৃঢ় বিশ্বাস। ইয়াকীনের তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ 


এক £ ইলমুল ইয়াকীন-__এটা এমন বিশ্বাসকে বলা হয়, যা পৃথিবীতে বিদ্যা বা 
শোনা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ ধরনের বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। 


দুই £ আইনুল ইয়াকীন-_-এ বিশ্বাস অর্জিত হয় চাক্ষুষ দেখা জ্ঞানের মাধ্যমে । 
এরূপ বিশ্বাস অর্জিত হলে তা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 


তিন $ হান্ুল ইয়াকীন__এ বিশ্বাস অর্জিত হয় বাস্তব ব্যবহারিক উপলব্ধ জ্ঞানের 
ভিত্তিতে । এ বিশ্বাস আইনুল ইয়াকীনের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় ও মজবৃত হয়। 

আল্লাহ তা'আলা একে এ পর্যায়ের বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন। 
অর্থাৎ কুরআন যারা শোনে, এর বিষয়বস্তু নিয়ে যারা চিন্তা-গবেষণা করে এবং এর 
বিধি-বিধান যারা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে, তাদের অন্তরে কুরআন সম্পর্কে 
| এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মলাভ করে। 





আয়াতে আল্লাহ তার রাসূলকে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ তথা পৰিভ্রতা-মহিমা ঘোষণা 
করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহী নাধিলের জন্য মনোনীত করেছেন। 


হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ সা. 
বললেন__“এটা রুকৃ'তে রাখ'। অতঃপর যখন “সাব্বিহিসমা রাব্বকাল আ'লা'__ 
নাধিল হলো, তখন তিনি বললেন-_'একে তোমাদের সিজদায় রাখ আর এজন্যই 
“রুকৃ'তে “সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়া ও সিজদায় “সুবহানা রাব্বয়াল আ'লা' 
পড়া এবং উভয়টা তিন তিন বার পড়া উম্মতের সম্মিলিত মতে সুন্নুত। কেউ কেউ 
ওয়াজিবও বলেছেন। (মাআরিফুল কুরআন) 


২য় রুকু" (৩৮-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. আমাদের দৃশ্যমান আল্লাহর সৃষ্টি-জগত, আল্লাহর সবর্শেষ ও সবর্শেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন, 
শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন__ এসবকিছুই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতার 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । 


২. আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর প্রেরীত রাসূল এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই । 


৩. আল কুরআন ও মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাত গত চৌদ্দশত বছরের পরীক্ষা-নিরিক্ষায় শতভাগ 
সত্য বলে এমাণিত । সৃতরাং কিয়ামত পর্য্ত এতে কোনো সংশয় সৃষ্টির স্াবনা নেই । 
| ৪. আল কুরআনে কোনো একার রদবদলের কোনো ইখতিয়ার ও ক্ষমতা মুহাম্মাদ সা.-এর ছিলো 
| না। আর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো শক্তি এতে কোনো রদবদল করতে সক্ষম হবে না । 
৫. দুনিয়ার কোনো হঠকারী যালিম যদি এতে কোনো একার পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে, 
তাহলে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে । এটা পরীক্ষিত সত্য । 
৬. আল কুরআনে পরিবত্ন সাধনের এচেষ্টাকারীকে কেউ আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করতে 
পারবে না । 
৭. কুরআন এমন লোকদের জন্য দিক-নিদেশনা যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে । 
৮. যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তাদের ঈমান নেই । এমন লোকেরা আল কুরআন থেকে 
কোনো পথনিদেরশ পাবে না । 
৯. আল কুরআনে অবিহ্বাসীরা আখিরাতে আপসোস ও অনুশোচনা করতে থাকবে । কিতু সেই 
আফসোস ও অনুশোচনা তখন তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না । 
১০. কুরআন নিশ্চিত সবো্চ বিশ্বাসযোগ্য একটি এহ-_এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । 
১১. আমাদেরকে আল কুরআনের অনুসারী মুসলিম উম্মাহর অত্তভুর্তি করায় আমাদের কতর্য 
সদা-সবর্দা আল্লাহর এতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তার পবিররতা মহিমা ঘোষণা করা । 


ঢ 
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শ.শ.কু.১৩/৩১-- পারা ঃ ২৯ 





সূরার ৩ আয়াতের “যিল মা'আরিজ” থেকে সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। | 
মা'আরিজ শব্দের অর্থ “সিঁড়িসমূহ' শব্দটি বহুবচন। একবচনে মি'রাজ। 


লাবিলেক সমক্সকাজ্প 
এ সূরাটি নাধিলের সঠিক সময় জানা না গেলেও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে এটাই | 
সুদৃঢ়ভাবে অনুমিত হয় যে, এটাও রাসূলুল্লাহ সা.-এর মান্ধী জীবনের প্রথম দিকের 
সূরা। আর এটাও প্রমাণিত যে, পূর্ববর্তী সূরা আল হাক্কীহ ও এ সূরার নাযিলকালীন 
পরিবেশ-পরিস্থিতি একই ছিলো । 

'আন্পোচয বিষ্বক্স * 

যেসব লোক কিয়ামত, হাশর-নশর এবং জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করতো না এবং 
মহানবী সা.-কে বলতো যে, তুমি যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ, তাহলে তা এনে | 
আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করবো না। এ সূরা মক্কার | 
সেসব কাফিরদের চ্যালেঞ্জের জবাবে নাধিল হয়েছে। ৃ 


সূরার ১ম থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, জনৈক লোক কিয়ামতের শাস্তি 

চাচ্ছে ; বিলম্ব হলেও এ শাস্তি অবশ্যই কিয়ামত অবিশ্বাসীদের ওপর আপতিত 
| হবেই। কিয়ামতকে প্রতিরোধ করার কারো কোনো শক্তিই নেই। কেননা আল্লাহ নিজ 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। সুতরাং হে নবী! কাফিরদের এসব মূর্থতাসুলভ আচার- 
আচরণে আপনি উত্তম সবর অবলম্বন করুন। এসব মূর্খ কিয়ামতকে অনেক দূরে বলে 
ভাবছে, কিন্তু আসলে কিয়ামত অত্যন্ত নিকটে । যেদিন সেই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে 
সেদিন আকাশ গলিত ধাতুর মতো হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বতগুলো রঙ্গিন পশমের মতো 
উড়তে থাকবে। সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন একটি দিন। সেদিন কেউ কারো খবর | 
নেয়ার সুযোগ পাবে না। এমনকি কারো সাথে কারো দেখা হলেও পাশ কেটে চলে 
যাবে। সেদিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপরাধীরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন 
ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সবাইকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে ; কিন্তু কোনো অবস্থায়ই 
তারা আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। 


১৫ আয়াত থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের লেলিহান 
অগ্নিশিখা অবিশ্বাসী কাফিরদের শরীরের চাষড়াকে জ্বালিয়ে খসিয়ে ফেলবে । জাহান্নাম 
থেকে এসব অপরাধীরা কোনো মতেই রক্ষা পাবে না। এসব লোককে জাহান্নাম নাম | 
| ধরে ধরে ডেকে জাহান্নামে ঢোকাবে। কারণ এরা আল্লাহর দেয়া সত্য দীন ইসলামকে 


কি সপ্ত] 
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। 


ট্প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সম্পদকে আগলে রেখেছে___আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ্থী 
করেনি। তার সঞ্চিত সম্পদ তাকে শাস্তি দানের কাজেই ব্যবহৃত হবে। 


১৯ থেকে ৩৬ আয়াতে অবিশ্বাসী কাফিরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। 
এরপর সেসব লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উলেখ করা হয়েছে, যারা জাহান্নামের 
উল্লিখিত কঠিন শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে। 


এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, যারা যথানিয়মে নামায কায়েম করে ; গরীব- 
মিসকীনদের জন্য নিজেদের সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ দান করে ; অপাব্র থেকে 
নিজেদের যৌনাঙ্গকে হিফাযত করে ; প্রতিশ্রতি ও আমানত রক্ষা করে এবং জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে সত্যের সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকে-_তারাই চিরন্তন সুখের আবাস জান্নাত 
লাভ করবে । সেখানে তারা সম্মানজনক জীবন্‌ যাপন করবে। 


৩৭ থেকে ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে নবী ! এসব অবিশ্বাসী কাফির দলবদ্ধ 
হয়ে আপনার কাছে কি জান্নাতে যাওয়ার আশা নিয়ে ভিড় করছে-__কখনো এরা জান্নাতে 
যেতে পারবে না, কারণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে ঈমান ও সে অনুযায়ী কাজ করা 
প্রয়োজন ছিলো তা তারা করেনি। তারা নিজেরাই জানে তারা কি করেছে। জান্নাত 
লাভের জন্য যে গুণগত মান অর্জন করা প্রয়োজন তাকে তারা অবহেলা করেছে। তবে 
তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা দি ঈমান না আনে এবং তদনুযায়ী কাজ না করে, 
হবে না__আমি স্বয়ং শপথ করে বলছি যে, আমি তা করতে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম । 
আমাকে অতিক্রম করে যেতে কেউ সক্ষম নয়। অতএব আপনি-তাদেরকে সে পর্যন্ত 
তাদের অর্থহীন কথাবার্তা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন যেদিন কিয়ামত তাদের 
সামনে এসে পড়বে আপনি তাদের আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। যেদিন 
দৌড়াতে থাকবে, সেদিন লঙ্জা, অপমান ও লাঞ্কুনা তাদের দৃষ্টিকে নিম্নমুখী করে 
ফেলবে । কোনো আক্ষেপ অনুতাপ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। সেদিনই হবে 
তাদের সাথে ওয়াদাকৃত দিন। 
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নন শ্গ ৬৪ কা তা পা তা ভিত ৩ তি - ৃ টি 
গেটে ই ভিরারা নি 

| ১. এক প্রার্থনাকারী১ এমন শান্তির আবেদন জানিয়েছে, যা অবধারিত__২. কাফিরদের | 
জন্য, যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই । ৩.__(যা আপতিত হবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে-_ | 


০০ পা পাতা 5 পান নিত ১১৭৫, 2 তি 2১:০১ পু পা টু 
/550০192516920৭6-60স০8 
(যিনি) পসিঁড়িসমূহের অধিপতি২। ৪. ফেরেশতাগণ এবং রূহ তার দিকে আরোহণ 
করে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হলো-_ 


০১/-আবেদন জানিয়েছে ; /-এক প্রার্থনাকারী ;.০/০-*-€০/:-৮+৬)-এমন 
শাস্তির ; ১2যা অবধারিত 13১:৮৫1- -0৩১৬+।+০)- _কাফিরদের জন্য ; ০ 
নেই ; 4-যার; ১কোনো প্রতিরোধকারী ।৩০2-(যা আপতিত হবে) পক্ষ থেকে; 
44 -আল্লাহর ; এ১-(ষিনি) অধিপতি ; ০০১ -সিঁড়িসমূহের ৷ ৪) -আরোহণ 
করে ; £3)-ফেরেশতাগণ ; এবং; ঠ৮]-রহ ; +২-তার দিকে ; ;/% ণ্ - 
এমন এক দিনে ; ১৫-হলো ; 52৬শযার পরিমাণ ; 


১. অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে শাস্তির প্রার্থনাকারী ছিলো কুরাইশদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নযর ইবনে হারেস ইবনে কালাদা। সে ইতোপূর্বেকার সূরা আল 
হাক্কাহ শুনে ঠাট্টা করে বলতে লাগল-_যদি এ কথাগুলো সত্য হয়ে থাকে তাহলে | 
অবশ্যই আমাদের ওপর শাস্তি আপতিত হবে। 


অন্য বর্ণনায় আছে যে, নযর ইবনে হারেস একদিন কা'বা ঘরের সামনে দীড়িয়ে 
এই বলে প্রার্থনা করেছিলো-___হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ তার কথায় ও কাজে সত্য হয়ে 
থাকলে আপনি আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের ওপর কঠিন 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত করুন।' অতঃপর আল্লাহ তা“আলা উপরোক্ত আয়াত 
নাধিল করে তার জবাব দেন। (লোবাব, খাযেন, হাক্কানী) 

আর “সায়ালা শব্দের অর্থ “প্রশ্ন করা" বা “জানতে চাওয়া ধরে নিলেও আয়াতের 
অর্থ হবে__এক প্রশ্নকারী জানতে চেয়েছে যে, আমাদেরকে যে শাস্তির সংবাদ দেয়া 
হয়েছে, তা কার ওপর বা কখন সংঘটিত হবে ? অধিকাংশ মুফাস্সির “সায়ালা' 
| শব্দের 'পরর্থনা করেছে' অর্থ নিয়েছেন। ইমাম নাসায়ী ইবনে আব্বাসের সূত্রে একটি | 
[| হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-_ ] 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মা'আরিজ 


১1৮59 :৬% পরা প্িপার্ণা ৯90 পাজি পা জিডি ত ৯৯ পাটির পাত ৮৩ 
চিবু 


পঞ্চাশ হাজার বছর€। ৫. অতএব আপনি সবর করুন- উত্তম সবর৬। ৬. নিশ্চয়ই 
তারা ওটাকে শোস্তিকে) অনেক দূরে দেখছে। ৭. অথচ আমি দেখছি তাকে 


০*৯াপধ্বশ ; -1-হাজার ; 2-.-বছর।)-৮৩ (৮+/+-)-অতএব আপনি | 
সবর করুন ; (-০সবর ; ১২.-উত্তম ।)4-1-€-৯+১1)-নিশ্চয়ই তারা ; “55 - 
(১+১+)-ওটাকে শোস্তিকে) দেখছে ; 0 »-অনেক দূরে ।০-অথচ ; “,-আমি 
তাকে দেখছি ; | 
নযর ইবনে হারেস ইবনে কালাদাহ বলেছে, “হে আল্লাহ্‌! এটা যদি সত্যিই তোমার 
পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করো, 
অথবা আমাদের ওপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাধিল করো ।” (€কাবীর, কুরতুবী, 
তাফহীম) 
২. মি'রাজ' শব্দের বহুবচন “মা"আরিজ' এর অর্থ সিঁড়িসমূহ বা ধাপসমূহ। আল্লাহ 
তা“আলাকে সিঁড়িসমূহের অধিপতি বলে তীর সীমাহীন মহত ও উচ্চ মর্যাদার কথা 
বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে-_এ শান্তি মহান সত্তী ও সর্বোচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত হবে ; যার নিকট গমন করা মানুষের 
ক্ষমতার বাইরে। তার দরবারে পৌছার জন্য ফেরেশতাদের একের পর এক ধাপ 
অতিক্রম করে ওপরের দিকে উঠতে হয় । (তাফহীম) 
৩. এখানে “বূুহ' দ্বারা জিবরাঈল আ.-কে বুঝানো হয়েছে। জিবরাঈল আ. ফেরেশতাদের 
অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তীকে আলাদা করে তীর উচ্চ মর্যাদার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। 
অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী । (কাবীর, কুরতুবী) 
সূরা শু'আরা'-এর ১৯৩ ও ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে, “নাযালা বিহির রূহুল আমীন 
আলা কাল্বিকা' অর্থাৎ এ কুরআন “রুহুল আমীন' তথা জিবরাঈল আমীন আপনার 
অন্তরে নাধিল করেছেন। | 
৪. ফেরেশতাদের সংখ্যা, তাদের আকার, আকৃতি, তাদের সিঁড়িসমূহ অতিক্রম করে 
আল্লাহর দরবারে পৌছার স্বরূপ আমাদের জানা নেই। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার মহান 
সত্তা স্থান-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তাই তিনি কোথাও অবস্থান করেন এমন ধারণাও 
যেহেতু করা যায় না, তাই আলোচ্য আয়াতের সঠিক মর্ম আমাদের বোধগম্য নয়। 
অতএব এ আয়াতও মুতাশাবিহাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । এর সঠিক মর্ম আল্লাহই জ্ঞাত। 
৫. আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো-_ফেরেশতাদের এবং জিবরাঈল আমীনের 
আল্লাহর দরবারে পৌছতে যে পথ অতিক্রম করতে হয়, সে পথ অতিক্রম মানুষের 
|| হিসাবে তথা দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছর লাগবে । অথচ ফেরেশতারা সে 
|]॥ পথ নিমেষের মধ্যে অতিক্রম করে থাকেন। ৰ 
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ঢঁ তাফসীরবিদদের কারো কারো মতে আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছর ছারাধী 
॥ কাফিরদের পার্থিব শাস্তির দিনগুলোকে দুনিয়ার দিনের পরিমাপ অনুযায়ী বুঝানো 
হয়েছে। কিয়ামতের পর হবে অন্তহীন জীবন। কিন্তু কিয়ামতের সময়টি মুমিনের জন্য | 
হবে অত্যন্ত স্বল্পকাল। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সেই 
সত্তার কসম করে বলছি-_এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করতে মু'মিনগণ যে সময় 
ব্যয় করেন, কিয়ামতের এক একটি দিন তাদের নিকট তার চেয়েও কম সময় মনে 
হবে। 

আসলে এ আয়াতটিও মুতাশীবিহাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । এর সঠিক মর্ম আমাদের 
বুঝার বাইরে। একমাত্র আল্লাহই এর সঠিক মর্ম জনেন। কিয়ামতের একদিন 
কাফিরদের শাস্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের গণনার হাজার হাজার বছর হবে। এ 
হিসাবটি মানুষের বুঝানোর জন্য একটি রূপক কথা মাত্র। কেননা সূরা আল হজ্জের 
৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে, “তোমাদের প্রতিপালকের একদিন তোমাদের হিসেবের 
হাজার হাজার বছরের সমান।” আবার সূরা আস সাজদার ৫ আয়াতে বলা 
হয়েছে-_ “তার (আল্লাহর) কাছে তা (গোটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিবেদন) পৌছে এমন 
একটি দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুসারে এক হাজার বছরের সমান।” আর 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, “আল্লাহ্‌র এক একটা দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের 
সমান। তারপর রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি এ বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি | 
কাফিরদের কথায় সবর অবলম্বন করুন, এরা (আমার) শাস্তিকে দূরে মনে করছে, কিন্তু 
আমি তো দেখছি তা অতি নিকটে । এসব কথা দ্বারা এ জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 
[আমাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য আমরা আল্লাহর সাথে 
সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে আমাদের সময়ের মান অনুসারে পরিমাপ করে থাকি, আসলে 
এসব বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ না করে বিষয়গুলোকে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ 
করা উচিত। কেননা সৃষ্টির সূচনা ও আদি সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং | 
আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমাদের অবগতির কোনো সুযোগ নেই। এ পৃথিবীতে | 
মানুষ সৃষ্টি, তাদেরকে দেয়া মেয়াদকাল, কিয়ামত সংঘটনের সময়-কাল, আগে-পরের 
সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে বিচারের জন্য নির্ধারিত সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো 
সম্পর্কে জানার আমাদের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এ বিষয়গুলো আল্লাহর প্রতি 
সোপর্দ করাই উত্তম। যারা দাবী করে যে, আল্লাহর পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত করে এ 
পৃথিবীর পরিণতিকাল তাদের সামনে নিয়ে আসা হোক এবং তা না করতে পারলে 
এগুলো সব মিথ্যা কথা__তারা যে নিজেরা একেবারে নির্বোধ তা তাদের দাবী থেকেই 
প্রমাণিত হয়। (খাযেন, তাফহীম) 

৬. “সাবরুন জামীলুন' অর্থ এমন সবর বা ধৈর্য যাতে রয়েছে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি এবং 
| যাতে কোনো প্রকার ক্রোধ, ভয়ভীতি ও আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে কোনো ক্ষোভ | 
( সন্দেহ-সংশয় না থাকে । এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সন্বোধন করে কথাটি বলা 





| নি পপ ৯ টি পিত ৯০ ৯পপ &-৮৯-৮০ ০ ৯2৫৫85পা ৮ পরি টা 
| ০5১০৪১০৮৪০1০৭০০১০৬০৬০।৬৪ (5৬০ 
অতি নিকটে" । ৮. সেদিন” হয়ে যাবে আকাশ গলিত ধাতুর মতো৯। ৯. আর পাহাড়গুলো 
হয়ে যাবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো১০। ১০. এবং জিজ্ঞেস করবে না- 
| ১ *প পপি টি পাটিপার্জি বর ॥ ১, ৩পাা ৯ পট 6প৬ ঠাপ পা 9৮ ৮ 
922251955-5548 টিলা ১৮:2১ ভা 
কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু কোনো বন্ধুকে__১১. তাদের পরস্পরকে সাক্ষাত করানো হবে১১; 
সেদিন অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি থেকে (বাচার জন্য) মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে 
(9-অতি নিকটে 10/:-সেদিন ; ১১4৩-হয়ে যাবে ; :৩-.|-আকাশ ; /১)৬- 
(3+-০1+)-গলিত ধাতুর মতো । আর ; ১৯৫৬-হয়ে যাবে ; 0.4 - 
পাহাড়গুলো ; ১+০)৬-ধুনিত রঙ্গিন পশমের মতো ।69-এবং ; 54 -জিজ্ঞেস 
করবে না ;1-৮-কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু; ০:২০ কোনো বন্ধুকে ।)-+5৮-২ রর 
| (৯+১১৮)-তাদের পরস্পরকে সাক্ষাত করানো হবে.; ১৪-চাইবে ; 1৮৯) 
অপরাধী ব্যক্তি ; :5452-মুক্তিপণ হিসেবে দিতে ; ১*-থেকে (বীচার জন্য) ; ১0০ 
-শাস্তি ; ১%-সেদিন ; পু . 
| হলেও মূলত এ সম্বোধন রাসূল থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল 'দাঈ 
ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীর জন্য প্রযোজ্য । 

৭. কাফিররা পরকালে ও কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে 
এটাকে অসন্ভব বা দূরে মনে করতো । তাদের ধারণা কিয়ামত, হাশর-নশর, বিচার ও 
প্রতিদান এবং জান্নাত-জাহান্নাম এসব আদৌ সন্ভব নয় ; তাই তারা এটাকে “বায়ীদ" 
বা দূরে মনে করতো । পক্ষান্তরে কিয়ামত যেহেতু অবশ্য সংঘটিতব্য, তাই আল্লাহ 
তা'আলা এটাকে. “কারীব' তথা অত্যন্ত নিকটে মনে করেন। যা সংঘটিত হওয়া 
সুনিশ্চিত তা অবশ্যই নিকটে । (কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর) 

৮. ইয়াওমা" দ্বারা কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনটি-_-যে 
দিনের পরিমাণ হবে দুনিয়ার হিসেবে পঞ্ঘাশ হাজার বছরের সমান। অবশ্য এ রকম 
অনুভূত হবে কাফিরদের কাছে। আর মু'মিনদের কাছে এ দিনটি এক ওয়াক্ত ফরয 
নামায পড়তে যে সময় লাগে তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত মনে হবে । 

৯. “আল মুহল' শব্দের আভিধানিক অর্থ গলিত খনিজ পদার্থ তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা 
ইত্যাদির গলিত বূপ। আয়াতে শব্দটি গলিত ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাসান 
বসরী রহ. গলিত রৌপ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। 

॥ ১০. পাহাড়কে রঙ্গিন পশমের সাথে তুলনা এজন্য করা হয়েছে___কারণ পাহাড়ের রং | 
বিভিন্ন রকমের, যেমন লাল, ধুসর, কালো, মেটে ইত্যাদি কিয়ামতের দিন যখন নিজ 
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(০9 ৬০5৬১৮৪22:55845555585581 
তার সন্তান সম্ভতিকে। ১২. এবং তার সঙ্গিনী ও তার ভাইকে ।'১৩. আর তার আপন ৃ 
জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকেও, যারা তাকে আশ্রয় দিতো। ১৪. এবং যা কিছু আছে দুনিয়াতে তার | 


পাতলা ছি পাস দিপা 10 তল ০0৫৬, 1৩ পড়ে ড 8০০ 992 প৯পা | 
১1১০ /:565:08880513-৬43 ০৮৯০৯ | 
সবকিছুকে (দিতে চাইবে)-__অতঃপর সেসব (যেনো) তাকে (শাস্তি থেকে) বীচায়। 
১৫. কক্ষণো নয় ; নিশ্চয়ই তা এমন লেলিহান আগুন। ১৬. (যা) মাথার চামড়া 
পর্যন্ত খসিয়ে নেয়। ১৭. এটা তাকে ডাকবে, জিত ডো হরি 
পাওিডে ০১ 2:2৩ পাচ পা পানি তাপ | 
022৮2174018055:5-)0125055 
এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো । ১৮. আর সঞ্চয় করেছিলো ও আগলে 
রেখেছিলো (ধন-সম্পদ)১২। ১৯. নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলমনা-অস্থির চিত্ত | 
করে১০। ২০. যখন তাকে বিপদ-মসীবত স্পর্শ করে (তখন) হা-হুতাশ করতে থাকে। 
“:্তার সন্তান-সন্ততিকে । €3+এবং ; £»৮৮তার সঙ্গিনী ; +ও ; “:৮া -তার 
ভাইকে 16) ?-আর ; ,০* ০১-৫+21৯০)-তার আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে ; 0 - 
যারা ; ৯:-৫১৮+৬৯০)-তাকে আশ্রয় দিতো 169 /-এবং ; ১৮যা কিছু আছে তার ; ৃ 
০৮১ ০ দুনিয়াতে ; ০..৯-সবকিছুকে (দিতে চাইবে) ; *-অতঃপর ; 4০২27 
(৮৮)-সেসব যেনো) তাকে শোস্তি থেকে) বীচায় । 6994-কক্ষণো নয় ; 4 - 
] নিশ্চয়ই তা ; ৮1-এমন লেলিহান আগুন । €৯:%-(যা) খসিয়ে নেয় ; 5১:14 
মাথার চামড়া । 69 12১-এটা ডাকবে ; 22-তাকে, যে ; 74-সত্যের প্রতি পীঠ | 
দেখিয়ে ; /-এবং ; +1,-€তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো । $9 ;-আর ; 
৮-সঞ্চয় করেছিলো ; *৮১-6৮/+-)-ও আগলে রেখেছিলো । €৯$।-নিশ্চয়ই; 
০0২-মানুষকে ; সৃষ্টি করা হয়েছে; (০১ দুর্বলমনা-অস্থিরচিত্ত করে । €9 0 
-যখন ; £4.০-তাকে স্পর্শ করে ; //2)-বিপদ-মসীবত ; ৮০/2-€তখন) হা-হুতাশ 
করতে থাকে । 
নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত ভারশূন্য হয়ে উড়তে থাকবে, তখন মনে হবে যেনো নানা 
রঙের ধুনিত পশম উড়ছে । (কাবীর) 
১১. হামীম' অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, যারা তাকে সাহায্য করে 
থাকে । বিপদ-আপদে পাশে এসে দীড়ায়। কিন্তু কিয়ামতের দিন এমন ভয়াবহ অবস্থা 
|॥ হবে যে, কোনো আপনজন তার আপনজনের কথা জিজ্ঞেস করবে না। এটা এজন্য |! 
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৯5:47০0৬2৬22827055 
২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কোনো কল্যাণ তখন (সে হয়ে যায়) অত্যন্ত কুপণ__ | 
২২, চি | ২৩. যারা তাদের নিজেদের সালাত আদায়ে | 


ূ 20578 টে 715 «০৫১৯ 71948 02০19880929 | 
“সবসময় নিষ্ঠাবান। ২৪. আর যাদের নিজেদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার 
আছে-_২৫. প্রার্থীর জন্য এবং 


| €১5আর ; গি-যখন ; “-৮৮৫+৮০)-তাকে স্পর্শ করে ; /:9-)-কোনো কল্যাণ ; 

| :০তখন (সে হয়ে যায়) অত্যন্ত কৃপণ (ও 1-ছাড়া ; ০-.-সালাত আদায়- 
কারীগণ | €9১:১4-যারা ; ₹৯-তাদের 7৮০ -০-৫৯৯৪৮৮*০)- নিজেদের 
সালাত আদায়ে ; /9৮সবসময় নিষ্ঠাবান । )৮আর ; ; ১:১-)-যাদের ; 
০০ (১+01১+০৮)- -নিজেদের সম্পদে ;%)-অধিকার আছে ; শিপ -নির্ধারিত। 
€9:৮4/-0১-+৯))প্রার্থীর জন্য ; ; এবং ; | 


নয় যে, তাদের কারো সাথে কারোর দেখা-সাক্ষাত হবে না ; বরং তাদের মধ্যে দেখা- 
সাক্ষাত হবে, কিন্তু সবাই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে এতোই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে যার 
॥ ফলে কাউকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করার মতো অবকাশ থাকবে না। (ফাতহুল কাদীর, 
॥ খাযেন) ৃ 

১২. ১১ থেকে ১৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা 
কেমন হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-_সেদিন কাফিররা দুনিয়ার 
| যাবতীয় ধন-সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইলেও মুক্তি পাবে না। তাদের শাস্তি 
হবে জাহান্নামের অগ্নিশিখা ৷ এ শাস্তির দুটো কারণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে। একটি 
হলো, সত্যদীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অর্থাৎ সঠিক অর্থে ঈমান না আনা । আর 
অপরটি হলো দুনিয়া পূজা ও কৃপণতা । দুনিয়া-পৃজারীরা স্বভাবতই কৃপণ হয় ও 
সম্পদ জমা করে আগলে রাখে । এরা সম্পদের যাকাত দিতে রাজি হয় না। এসব 
লোকের স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম । জাহান্নামের অগ্নিশিখা তাদেরকে ডাকবে-_'হে 
মুশরিক, হে মুনাফিক, এদিকে এসো' ৷ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, জাহান্নাম কাফির- 
মুশরিকগণের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে । সাড়া না পেয়ে প্রচণ্ড এক চিৎকার দেবে । 
অতঃপর পাখী যেমন দানা গিলতে থাকে, তেমনি জাহান্নাম তাদেরকে ধরে ধরে 
গিলতে থাকবে । (খাযেন, ইবনে কাসীর) 

১৩. অর্থাৎ মানুষকে স্বভাবগতভাবে সংকীর্ণমনা, ছোট অন্তর, কৃপণ, অস্থির প্রকৃতির | 
৪8058555555155515185858588582ট ৰ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন নিত 
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র নিি রক জোরে) 
বঞ্চিতদের জেন্য)।১৬ ২৬. আর তারা কর্মফল দিনকে সত্য বলে বিশ্বীস রাখে১৭। 
২৭. আর যারা নিজেরা 


৮৯41-বঞ্চিতদের জেন্য)। €)/আর ; 0:311-যারা ; 2১৮-:-সত্য বলে বিশ্বাস 
রাখে ; "-৫৯+৯)-দিনকে ; ১2২]-কর্মফল । €9/-আর ; ১:44-যারা ; ৯ - 


দুর্বলতা অপরিবর্তনীয় নয়। আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান এবং আল্লাহর দেয়া হিদায়াত 

তথা দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবন যাপন করলে মানুষ এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে 

| পারে। আর এজন্যই মু'মিনদেরকে উল্লিখিত দুর্বলতা থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। 
(কাবীর, তাফহীম) 


১৪. এখানে “সালাত আদায়কারী'র অর্থ হলো, সে আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও আখিরাতের | 
প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সাথে সাথে এ বিশ্বাস অনুসারে কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যায়। আসলে “সালাত' সে ব্যক্তিই আদায় করে আল্লাহর প্রতি যার ঈমান আছে। 


১৫. অর্থাৎ সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ব্যস্ততা, অলসতা বা আরাম- 
প্রিয়তা সালাত থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। সালাতের সময় হলে সবকিছু 
ফেলে রেখে তার প্রভুর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। উকবা ইবনে আমের এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সে পূর্ণ প্রশান্ত অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা সহকারে সালাত 
আদায় করে, কাকের মতো ঠোকর মারে না এবং ঠোকর মেরেই সালাত শেষ করে দেয় 
না। আর সালাত আদায়ের সময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে না। 


১৬. 'হান্কুম মা'লুম' তথা নির্ধারিত অধিকার দ্বারা যাকাত বুঝানো হয়নি ; কারণ এ | 
সূরাটি মাকী আর যাকাত ফরয হয়েছে মদীনায় । সে হিসেবে এর অর্থ এটাই বুঝা ] 
যায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য একটি অংশ | 
নির্ধারণ করে রাখে । এ নির্ধারিত অংশ প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার মনে করে নিজেরাই | 
তাদেরকে পৌছে দেয়। 


আর “সায়িল' বা প্রার্থী” দ্বারা পেশাদার ভিক্ষুক বুঝানো হয়নি-__সাহায্য 
পরার্থনাকারী অভাবী লোক বুঝানো হয়েছে। আর “মাহরূম' বা বঞ্চিত বলে বেকার 
রুযী-রোযগারহীন বা উপার্জনের চেষ্টা সত্তেও প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম ; অথবা 
আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অভাবে পড়া লোক বুঝানো হয়েছে। এ 
ধরনের লোক সম্পর্কে যখন নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, সে বাস্তবিকই বঞ্চিত ও 
| অভাবশ্বস্ত, তখন মু'মিন ব্যক্তি তার প্রার্থনার অপেক্ষা না করে নিজেই এগিয়ে এসে 
|॥ তার সাহায্য করবে-__-এটাই স্বাভাবিক । (তাফহীম) 





পারা £ ২৯ 


888858585 88385984881 


2 পাকা পাচ হত 2 ৯৫ ৬০ শার্শা ৮৬০ 0 


ৰ টি ১৮৪০৪ 20159180598 ৯১০৮৪271459 ঃ 


তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্স্ত৮ । ২৮. নিশ্চয়ই তাদের 
প্রতিপালকের শাস্তি বিপদযুক্ত-নিরাপদ নয়। 


পেন্ট 27৬১৮৮৮0442 
২৯. আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাজতকারী__-৩০. তবে 
তাদের অথবা তাদের 2৯১৪০০৪১ দাসীগণ ছাড়া৯* 


€ পনি ১, ০০ তা চি পপ রা £ি ৯৭ শু নি 
ড্র তাক নার তা 
অন্যদের কামনা করে, তবে তারা_তারাই সীমালংঘনকারী২০। 
১০সম্পর্কে ; ০০-শাস্তি ; 742-তাদের প্রতিপালকের ; ১৯১২+-ভীত-স্তসত। ও 
ঠো-নিশ্চয়ই ; ৮০2-০শাস্তি 7 (-৮-)-তাদের প্রতিপালকের ; »-ঞনয় ; 


র ১৮৭-বিপদমুক্ত-নিরাপদ | €):-আর ; 3:4]-যারা ; ১-তাদের ; ৯/-$নিজেদের | | 





লজ্জাস্থানসমূহের ; 3,.১-হিফাযতকারী 1 ৩1-তবে ; 740) ৫-(৯01১0+০ | 
"৮)-তাদের স্ত্রীগণ ছাড়া ; ;0-অথবা ; 74৮০ ০০ (মালিকানাধীন দাসীগণ ; 
+৫৩- (৯*৩৯-)-কেননা (সে জন্য) তারা নিশ্চিত ;- ++৫-নয় ; ০০৮০ -নিন্দিত। | 
১১৮ ৫০*-)-অতএব যারা ; .এ-কামনা করে ; 22-ছাড়া অন্যদের ; ৫০১ 
এদের ; এ১১১- (৬০)1+-))-তবে তারা ; '১-তারাই ; ১%:-.)-সীমালংঘনকারী । ৰ 
১৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে সে নিজেকে দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে না, বরং 
সে আন্তরিকভাবে আখিরাতে দুনিয়ার জীবনের বিশ্বাস ও কাজের জবাবদিহিতার কথা | 
বিশ্বাস করে এবং কর্মফল প্রাপ্তির কথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। 

১৮. অর্থাৎ ঈমান ও নেকআমল করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে সদা | 
ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে । তারা কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের মতো আল্লাহর আযাব থেকে 
নির্ভয় থাকে না। | 
১৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহর নির্ধারিত বৈধ পঙ্থা ছাড়া কোনো অবৈধ উপায়ে জৈবিক | 
চাহিদা পূরণ করে না। লজ্জাস্থানের হিফাযত করার অর্থ ব্যভিচার না করা এবং নগ্রতা 
ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত থাকা । 

২০. অর্থাৎ যারা অবৈধ পন্থায় নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে, তারা বৈধতার 


,সীমালংঘনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে । আর সীমালংঘনকারীর স্থান জাহান্নাম । 
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০০, 11৮ চি 1 ]৩া নি তাত 1:6৩ [ 
৬৫৮6-574৮8 0509০১৯০৮০৫ 2 ৪1 
৩২. আর তারা যারা নিজেদের আমানতসমূহের ও নিজেদের ওয়াদা প্রতিশ্রুতির 
সুরক্ষাকারী২১। ৩৩. আর তারা যারা নিজেদের সাক্ষ্যদানে অনড়-অটল২২ 
পা ০টি পাতি নং (০ ৯৮9 তা £ রা 
১9:55 850086524- (0১০৫8805019 
৩৪. আর তারা, যারা নিজেদের সালাতের প্রতি যত্বশীল থাকে ।২৩ ৩৫. ওরাই 
জান্নাতসমূহের সম্মানিত বাসিন্দা। 
6১ আর ; ০২41-যারা ; -৯তারা ; 74 3৫৮০৮/৭)-নিজেদের 
আমানতসমূহের ; /-ও ; 1৯-4০-(-+--4০)-নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির ; ৯৯১ 
সুরক্ষাকারী। €9 আর ; :441-যারা ; -»-তারা ;1৫744-(৯০-4০ )- 
নিজেদের সাক্ষ্যদানে ; 3৯.3-অনড়-অটল। %আর ; ০:৯/-যারা ; তারা ৃ 
প্রতি ; ০9--৫৮০৯০৯- -নিজেদের সালাতের ; ১৮০০ -যত্রশীল পারে 
€943%- ওরাই ; ০৪ 'ঞ-জান্নাতসমূহের ; ; 2৮:$৬-সম্মানিত বাসিন্দা । 
২১. এখানে “আমানত' দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত দীন ইসলাম, কুরআন এবং সামাজিক দায়িতু 


সম্পর্কিত যা কিছু সোপর্দ করেছেন তা যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি সামাজিক জীবনে 
মানুষ পরস্পরের নিকট যেসব বস্তু ও অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখে তা-ও বুঝানো হয়েছে। 


আর ওয়াদা-প্রতিশ্রণ্তি দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের 

পরম্পরের মধ্যে যেসব ওয়াদা-প্রতিশ্রতি-_এ উভয়টাই বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত 
উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার ওয়াদা-প্রতিশ্রতি রক্ষা করা ঈমানী জীবনে 
অপরিহার্য গুণ। আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন-__রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 
“€(সাবধান) যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করে না, তার মধ্যে দীনদারী নেই।” (বোয়হাকী শো"আবুল ঈমান) 


২২. এ সাক্ষ্যদানের মধ্যে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান যেমন শামিল 
রয়েছে, তেমনি শরয়ী আইনের শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে প্রদেয় সাক্ষ্য এবং মানুষের 
মধ্যকার বিভিন্ন প্রকার সাক্ষ্যও শামিল রয়েছে। এসব সাক্ষ্য প্রকাশ করা যেমন 
কর্তব্য তেমনি গোপন করা হারাম । আলোচ্য আয়াত থেকে এসব সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং 
মু'মিনের জীবনে এ গুণাবলী অর্জনের গুরন্তু অনুধাবন করা যায়। 


২৩. যেসব মহৎ গুণাবলীসম্পন্ন লোক জান্নাত লাভে সম্মানিত হবে, তাদের গুণ- 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমে বলা হয়েছে যে, তারা সালাত আদায়কারী হবে। | 
0855575855558857858555555555/ 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মা'আরিজ 
মিসালাতের হিফাযত করবে। সালাতের হিফাযত করার অর্থ হলো-_সময়মত সালাত 
| আদায় করা, শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখা, অযু থাকা, অযু | 
করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভালোভাবে ধোয়া, সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও | 
মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায় করা, সালাতের নিয়ম-কানুন পরিপূর্ণভাবে মেনে | 
চলা এবং আল্লাহর নাফরমানী করে সালাতকে নিষ্ষল করে না দেয়া ইত্যাদি। 


১ম রুকু" (১-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. কাফির তথা আল্লাহর বিধানকে অবিশ্বাস-অযান্যকারীদের জন্য নিধারিত শাস্তি তাদের ওপর | 
নিশ্চিত আপতিত হবে_ এতে কোনো একার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই । 

২. জাহারামের সেই চরম শািকে অবিশ্বাসীদের ওপর থেকে মওকুফ করে দেয়া অথবা সেই 
শান্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই । 

৩. আল কুরআনে ঘোষিত আল্লাহর এসব শাস্তি ও প্ুরক্কারের বিধানকে দুনিয়াতে চাক্ষুষ দেখতে 
চাওয়া চরম হঠকারিতা ও কুফরী । 

৪. কাফিরদের শাস্তির এসব বিধি-বিধান মহান আল্লাহ কতৃক নিধারিত । যার ক্ষমতা ও উচ্চ 
মযার্দা সম্পকে সঠিক ধারণা লাভের ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই । 

৫. ফেরেশতাদের গতি আলোর গাতির চেয়েও আধিক এবং আলোর গতিসম্পর ফেরেশতাদের 
আল্লাহর দরবারে পৌছতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় লাগলে, মহান আল্লাহর কুদরতী অবস্থান ও | 
মধার্দার উচ্চতা সম্পকো ধারণা করা মানবীয় জ্ঞানের পক্ষে স্ব নয় । | 

৬. কিয়ামত অবশ্য সংঘটিতব্য বিষয়-_এতে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ । স্ৃতরাং 
এতে সন্দেহ সংশয় পোষণ করা কুফরী । অতএব এ সম্পকে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতে হবে । 

৭. যেহেতু কিয়ামতের সংঘটন-সময় সুনিশ্চিত ও সুনিধারিত, তাই ক্রমাঘয়েই তা নিকট থেকে 
নিকটতর হচ্ছে । অতএব কিয়ামত দূরে নয় । 

৮. কিয়ামতের দিন আকাশ বিগলিত ধাতুর মতো তরল রূপ ধারণ করবে এবং পাহাড়গুলোও 
ধনিত রঙিন পশমের মতো উড়তে থাকবে । 

৯. সেই মহালয়ের দিনে মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, কোনো জন বা অন্তরঙ্গ বন্ধ-বাছব 
কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞেস করার ফুরসত পাবে না । 

১০. কিয়ামতের মহালয় ও মহাধ্বংসের দিনে সবাই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে এতোই চিভিত ও 
সন্্রভ থাকবে যে, সকল আপনজন একে অপরকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে । 

১১. কুরআন-হাদীসে বণিতি বিষয়গুলো মানুষ কিয়ামতের দিন চাক্ষুষ দেখতে পাবে, ফলে সকল 
সন্দেহ-সংশয় দুর হয়ে যাবে । কিছু সেই সন্দেহাতীত বিশ্বাস কোনো ফল বয়ে আনবে না । 

১২. অপরাধীরা যখন শাতির সন্ুখীন হবে তখন তা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ধ্রিয়তর 
আপনজন এবং ছৃণিয়ার মধ্যকার সবকিছুকেই মুজিপণ দিয়ে হলেও শাস্তি থেকে বাঁচতে চাইবে । 

১৩, কিয়ামতের দিন অপরাধী মানুষকে কোনো কিছুই শাড়ি থেকে বাঁচাতে পারবে না । জাহার়ামের 
লেলিহান আহিশিখা তার মাথার চামড়া পরযর্ভ খসিয়ে ফেলবে । 

১৪. যারা সত্য দীনকে উপেক্ষা করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত পথে চলছে, তাদেরকে জাহানাম | 
| বেছে বেছে তার উদরহ করবে । ূ 
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টি ১৫. এসব অপরাধী দুনিয়াতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে আগলে রেখেছিলো এবং আল্লাহর 
| খাতে বায় করেনি । তাই সেসব সম্পদ শার্তির কারণ হয়ে দেখা দেবে । 

১৬. মানুষকে ভাবগতভাবে সংকীণর্মনা, দুল চিত, কৃপণ, লোভী করে সৃষ্টি করা হয়েছে । 

১৭. দ্বর্ল চিততার কারণে মানুষ দৃঃখ-দন্যতা ও বিপদ-মসীবতে হতাশাখভ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে / 
আবার লোভী হওয়ার কারণে বিপদ-মসীবত ও দৈন্যতা কেটে গিয়ে হ্বাচ্ছন্দ্া ফিরে আসলে 
কৃপণতা করা শুরু করে । তবে একৃত মুমিনগণ সেসব থেকে ব্যাতিক্রম ॥ 

১৮. উল্লিখিত দুরর্লিতা থেকে মুক্তি লাভের পথ ও পন্থা মানুষকে মানুষের এরা আলাহ-ই দেখিয়ে 
দিয়েছেন । সুতরাং সেসব দুবর্লতা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আল্লাহর নিদেরশিত পথ ও পন্থা 
অনুসরণ করতে হবে । 

১৯, উল্লিখিত কভাবজাত দু্বর্লতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈমানের এমাণ হিসেবে এথম কাজ 
হলো- অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে যথারীতি সালাত আদায় করতে হবে । 

২০. দ্বিতীয় কাজ হলো-__ নিজেদের অজির্ত সম্পদের একটা অংশ সাহাধ্যপ্রাথী ও সম্পদ থেকে 
বঞ্চিত মানুষের জন্য তাদের অধিকার হিসেবে নিধার্রণ করে রাখতে হবে । এ নির্ধারিত অংশ 
॥ যাকাত এর বাইরে ॥ | 

২১. তৃতীয় কাজ হলো-_-এ দুনিয়ার সকল কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে 
হবে__এ বিশ্বাসকে সাবর্ষিণিক মনে জাগরুক রেখে জীবন যাপন করতে হবে । 

২২. চতুর্থ কাজ হলো-_ আখিরাতে অপরাধীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিধরারিত কঠিন 
শাকির বিষয়টি স্বরণে রেখে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে । 

২৩. পঞ্চম কাজ হলো-_-নিজেদের লজ্জাহানের হিফাযত করতে হবে । অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূল কতুকি অনুমোদিত পাত্র ছাড়া অন্যত্র লঙ্জাহানকে ব্যবহার করা যাবে না। 

২৪. স্বরণ রাখতে হবে যে, লজ্জান্বানকে ব্যবহারের অনুমোদিত পাত্র হলো, নিজের বিবাহিতা 
জীগণ অথবা ক্রীতদাসীগণ । এর বাইরে লল্ভান্ানকে ব্যাবহার করলে সীমালংঘনকারী রূপে 
বিবেচিত হতে হবে, যার পরিণাম জাহানাম । 

২৫. হভাবজাত দৃ্লিতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ষষ্ঠ কাজ হলো_-আল্লাহর পক্ষ থেকে এদত 
আমানত আল কুরআন নিদোরশিত বিধি-বিধান রক্ষণ ও বাস্তবায়নের সংথাম চালিয়ে যেতে হবে । 

২৬. সওম কাজ-_ নিজেদের মধ্যকার পারস্পারিক গচ্ছিত আমানত রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা । 

২৭. অষ্টম কাজ_ আল্লাহর সাথে বান্দাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রণতি এবং বান্দাহর সাথে বান্দাহর 
ওয়াদা এতিশ্রণতি রক্ষা করার সাবিকি এচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । 

২৮. নবম কাজ- _-ঈযান, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের সাথে সাথে শরয়ী বিধান 
এয়োগের এয়োজনে এবং মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন কার সাক্ষ্য দানে সুদূঢ় থাকতে হবে ॥ 

২৯. দশম কাজ-_-সালাতের এতি যত্রশীল হতে হবে । এর অর্থ সালাতের এক্ুতি ও আদায় পর্বে 
যেসব ফরয, ওয়াজিব, সুরাত ও মুভ্ভাহাব বিধান রয়েছে, তার পাতি যথার্থ গুরুত্ব দিতে হবে ॥ 

৩০. উপরোলিখিত কাজগুলো যারা যথারীতি করবে, তারাই হবে জারাতের সম্মানিত এবং 
চিরস্থায়ী মেহমান । 
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৩৬. অতএব (হে নবী) যারা কুফরী করেছে তাদের কি হয়েছে, তারা আপনার দিকে 
মাথা নিচু করে দৌড়রত, ৩৭.-_ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে দলে দলে ?২ | 
শিপটি| তি পাতা 0 পা়িতা পাতা ৯৫ উি তা 54০৯ অত ০০ তা ছি পাট | 
২:01০৫2৮2505450125৬)10--ি | 
৩৮. তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশের 
সুযোগ দেয়া হবে২৫ ? ৩৯. কক্ষণো নয় ; ১৬১১১৪৮১০১১, 


পণ (ভি ওটি পরি শা ০৬ 
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কোন্‌ জিনিস থেকে তা তারা জানে ৪০. অতএব না২৭, আমি কসম করছি সূর্যোদয় | 
স্থানসমূহ এবং সূর্যাস্তের স্থানসমূহের প্রতিপালকের__নিশ্চয়ই আমি ক্ষমতাবান-_ 
€১১০১-অতএব €হে নবী!) কি হয়েছে; 0£--তাদের, যারা ; /৮-কুফরী করেছে; 
আপনার দিকে ; ০৯৮৫৮ মাথা নিচু করে দৌড়রত ।€9০- থেকে ; ১)- 
ডান দিক ; +-এবং ; ০০-থেকে ; )/-বাম দিক ; ০:১৮দলে দলে । €9া - | 
আশা করে কি; প্রত্যেক ; ৪৮-্যক্িই ; ৮৮৮৫৯+০)-তাদের মধ্যে ;)1- | 
যে; 154-তাকে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে ; ৫৫-জান্নাতে ; /১নিয়ামতপূর্ণ।€ 
9৬-কক্ষণো নয় ; --আমি অবশ্যই ; :৫১-(৯+০৯)-তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; 
১(৮০)-কোন্‌ জিনিস থেকে তা ; 3১১:-তারা জানে। €99--অতএব ১ | 
১-ঠ-আমি কসম করছি; ৮প্র-প্রতিপালকের ; 9০-১)/-সূর্যোদয়-স্থানসমূহ ; + | 
এবং ; ৯১১21 -সর্যস্তেরস্থানসমূহের ; নিশ্চয়ই আমি ; 0,১এ-ক্ষমতাবান। 
২৪. মক্কার কাফিরগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর চারদিকে ভিড় 
| করে দীন-ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের কটুক্তি, বক্রোক্তি, ঠান্টা-বিদ্রপ করতো । দরিদ্র. 
মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতো-_এসব 
ছোটলোকগুলো বুঝি অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাতের আশায় পাগলপারা। এরা যদি | 


জান্নাতী হয়, তবে আমরা তাদের অনেক আগেই জান্নাতী হবো আলোচ্য আয়াতে | 
58575585555855875557 ূ 





পারা ২৯ 
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করা যাবে যেমন এসব কাফির মনে করেছে। হে নবী ! এসব লোক সত্যের বাণী | 
শুনতে নারাজ, ন্যায় ও সত্যের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এরা আপনার কাছে | 
ছুটে আসছে, এরা কিভাবে জান্নাতের দাবী করতে সাহস করে ? আল্লাহ কি এসব | 
লোকের জন্যই জান্নাত তৈরি করেছেন ? | 


২৬. আলোচ্য আয়াতের একটি অর্থ এটা হতে পারে যে, সৃষ্টিগত উপাদানের দিক 
থেকে সব মানুষ সমান। জান্নাতে যাওয়ার কারণ যদি সেই উপাদান হয় তাহলে | 
কাফির, মু'মিন, সৎ-অসৎ, অত্যাচারী, ন্যায়বান এবং অপরাধী, নিরাপরাধ সবারই | 
জান্নাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য সৃষ্টিগত উপাদান বিচার্য হবে | 
না। জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হবে অর্জিত গুণাবলীর ভিত্তিতে ।আর তা হলো 
- ঈমান ও নেকআমল। একথাটা বুঝার জন্য মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট। | 
একেবারে সাধারণ একজন মানুষও কোনো চিন্তা-গবেষণা ছাড়া একথা বুঝতে সক্ষম । 

আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে আমার | 
| আযাব থেকে নিরাপদ মনে করছে এবং তাদেরকে সতর্ককারী আমার রাসূলকে ঠাট্টা- | 
বিদ্রপ করছে। অথচ আমি চাইলে তাদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে পারি ; আবার | 
| তাদের মৃত্যুর পর যখন চাইবো তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠাতেও পারবো। | 
তারা জানে যে, তাদেরকে নগণ্য অপবিত্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে । এ বিষয়টা | 
সম্পর্কে চিন্তা করলেও তারা আমার পাকড়াও এবং তাদেরকে পুনজীবিত করার বিষয় 
সম্পর্কে ভুল ধারণা করতে পারতো না। (তাফহীম) 
| ২৭. অর্থাৎ তাদের ধারণা ঠিক নয়। এটা জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কাফিরদের 
ভুল ধারণার প্রতিবাদ । 

২৮. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেকে সূর্যোদয়ের অনেক স্থান এবং | 
সূর্যাস্তের অনেক স্থানের 'রব" বা প্রতিপালক বলে পরিচয় দিয়েছেন। | 
“মাশারিক' ও “মাগারিব' শব্দ দুটো যথাক্রমে “মাশরিক' ও “মাগরিব শব্দের 
বহুবচন। সূর্য ও পৃথিবী উভয়টি ঘূর্ণায়মান থাকার ফলে সূর্যের উদয়স্থান ও অস্ত 
স্থানের পরিবর্তন ঘটে । তার স্থান পরিবর্তনের ফলে এমনটা ঘটে । আর এজন্যই 
আল্লাহ তা'আলা শব্দ দু'টোকে বহুবচনে ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর সব অঞ্চলে 
একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না। আর এজন্যই সালাত, সাওম ও ঈদ ইত্যাদি 
ইবাদাতসমূহের সময়েও তারতম্য হয়ে থাকে৷ এসব দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা 
অনেক উদয়াচল এবং অনেক অস্তাচলের “রব' বা প্রতিপালক বলে নিজের পরিচয় 

দান করেছেন। 

সূরা আর রাহমানে ১৭ আয়াতে শব্দ দু'টোকে দ্বিবচন উল্লেখ করে “রাব্বুল মাশরিকাঈনি 


| ওয়া রাব্বুল মাগ্রিবাঈন' বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা দুই উদয়স্থল এবং দুই 
ঠঅত্তাচলের প্রতিপালক । এর মর্ম এই যে, পৃথিবী দুই গোলার্ধে বিভক্ত। উর 





শব্দে শব্দে আল কুরআন ্‌ সূরা আল মা“আরিজ 










তো 
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৪১. তাদের বদলে তাদের চেয়ে উত্তম (মানুষ) সৃষ্টি করতে ; এবং আমি পিছিয়ে পড়ে থাকাদের শামিল | 
নই২৯। ৪২. অতএব, হে নবী ! আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাক-বিতপ্তা করতে থাকুক | 










প ১০০ উিপা্ তা 9. পাজি শপা্ছি তি ৯ হুঁচ তপন পাত ৩1৩ রর 7৮০প তত 
০১৯১৯ (92€99০9% ১০11০০০8 | 2 (705২ 19৮1-79 
এবং আনন্দ কৌতুক করতে থাকুক, যে পর্যন্ত না তারা মুখোমুখী হয় তাদের সেদিনের | 

যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে-ত। ৪৩. সেদিন তারা বের হবে 


€9১:1 তাদের বদলে সৃষ্টি করতে ; (--$-উত্তম মোনুষ) ; 74: -তাদের | 
চেয়ে ; 3-এবং ; ৮-নেই ; ০৯4-আমি ; ০:০৮---পিছিয়ে পড়ে থাকাদের শামিল। | 
€১১১১-অতএব (হে নবী) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন ; (--+৮এ-তারা বাক- | 
বিতণ্তা করতে থাকুক ; 7এবং ; (৮::1:-আনন্দ-কৌতুক করতে থাকুক ; ৮: -যে | 
পর্যন্ত না ; ($-তারা মুখোমুখী হয় ; +%-:%-তাদের সেই দিনের ; ১--যার ; 
১১45%-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।৫১-৮%-সেদিন ; ০৯৯৮4-তারা বের হবে ; 
সূর্য উদয় হলে তখন অন্য গোলার্ধে সূর্য অন্ত যায়। সুতরাং সূর্য দুই গোলার্ধে দু'বার 
উদয় হয় এবং দু'বার অস্ত যায়। ] 
সুরা শুআরার ২৮ আয়াত এবং সূরা মুয্যাম্মিলের ৯ আয়াতে শব্দ দু'টোকে একবচন | 
হিসেবে “রাব্বুল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি' উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
এক উদয়স্থল ও এক অস্তস্থলের প্রতিপালক । এর মর্ম হলো-_উত্তর ও দক্ষিণ দিকের | 
তুলনায় একটি দিক পূর্ব (মাশরিক) এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম মোগরিব)। এ | 
দৃষ্টিকোণ থেকেই উল্লেখিত দু' সূরার আলোচ্য শব্দ দু'টোকে একবচন হিসেবে উল্লেখ | 
করা হয়েছে। (তাফহীম) | 
২৯. আল্লাহ তাআলা উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের মালিক হওয়ার কসম 
করে যে কথা বলেছেন যে, আমি যেহেতু সকল উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিক, 
তাই সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আমার ক্ষমতাই কার্যকর এবং সবকিছু আমারই | 
নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং আমি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে স্থলাভিষিক্ত 
করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম । আমি তোমাদেরকে যখন ইচ্ছা ধ্বংস করে দিতে পারি এবং | 
তোমাদের চাইতে উত্তম কোনো জাতির উত্থান ঘটাতে পারি যারা তোমাদের মতো হবে | 
না। এ কাজে আমাকে অক্ষম করে পেছনে ফেলে কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না। | 
৩০. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, 
| কাফিরদেরকে তাদের অর্থহীন বাক-বিতণ্তা এবং খেল-তামাশায় বিভোর হয়ে থাকতে | 
টীদিন। কিয়ামত যখন তাদের চোখের সামনে এসে পড়বে, তখন স্বয়ং আমি তাদের] 
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ইউজ 2 | | 
৪৪. নতমুখী থাকবে 
093০ 190 0(52140১:8)855228 
তাদের দৃষ্টিসমূহ, অপমান-লাঞ্কনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে ; এটাই 
সেদিন যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হতো। ূ 
৩-৮থেকে ; ৬স্প্িথ-কবরগুলো ; (০০ দ্রুতবেগে ; ৮+:৬-৫৯৮+৩1+৩ )-যেনো | 
তারা ; এ-দিকে ;৮: কোনো লক্ষ্য বর; ১০১-ছুটছে।€:০-৬ -নতমুখী 
থাকবে ; ৮৯১০০/-৫৯+১০)-তাদের দৃষ্টিসমূহ ; ৫৮- (-৮+৩৯৮)- -তাদেরকে | 
আচ্ছন্ন করে ফেলবে ; £১-অপমান লাঞ্ছনা ; ঞ১১-এটাই ;৯০)-সেদিন ; | - 
যার ; 2১5৯ (৬-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হতো । 
সাথে বুঝাপাড়া করবো । রাসূলুল্লাহ সা.-কে এটা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো-_ 


কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং তাঁকে ও মু'মিনদেরকে সান্তনা দান করা । যাতে 
তারা__-কে ঈমান আনলো, আর কে আনলো না সেদিকে নযর না দিয়ে নতুন 
উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দীনী দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। (ছাফওয়া) 


৩১. “নুসুব' শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে । এক অর্থ মূর্তি। এ অর্থের আলোকে 
আয়াতের অর্থ হবে- -কিয়ামতের দিন কাফির-মুশরিকরা কবর থেকে উঠে এমনভাবে 
দৌড়াতে থাকবে, যেনো তারা তাদের দেব-দেবী বা প্রতিমার বেদীর দিকে দৌড়াচ্ছে। 
এর আরেক অর্থ হলো-_দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল ; যেখানে আগে | 
পৌছতে পারা বা না পারার ওপর হারজিত নির্ভরশীল । 


২য় রুকৃ* (৩৬-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা 

১. আল্লাহর নবীর নবৃওয়াতকে অমান্য-অক্বীকার করে আল্লাহকে মানার কোনো স্যোগ নেই । 

২. আখেরাতে মুক্তি এবং জারাত লাভের জন্য ইতোপূর্বে উল্লিখিত গুণাবলী অর্ন না করে 
শুধুমার জানাত কামনা করা ছারা জারাত লাভ করা যাবে না । 

৩. সৃষ্টিগত উপাদান বা জাগাতিক কোনো উপাদানের মাপকাঠি জানাতে হাওয়ার যোগ্যতা 
পরিমাপ করা যায় না। 

৪. আল্লাহ তা'আলা যে কোনো অবাধ্য জাতিকে ধাংস করে দিয়ে তাদের হলে তাদের চেয়ে 
উত্তম অন্য কোনো জাতিকে ক্ষমতাসীন করে দিতে পারেন । 

€. দীনী দাওয়াতী কাজে বিরোধীদের কৃটতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে । অনর্র্কি বাক-বিতগা কোনো 
| সুফল বয়ে আনে না । ] 
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| শক্তিই তীর ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না । 

৭. ইসলামকে নিয়ে যেসব বাতিলপস্থী যতোই ঠাটী-মঙ্করা কারম্ক না কেনো, তাদেরকে একদিন 
আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে । আর সেদিনই তারা তাদের ঠাটা-মফরার জবাব পাবে । 

৮. হাশরের দিন এসব অপরাধী অপমান-লাষনায় আচ্ছর চেহারা নিয়ে আনত দৃষ্টিতে একটি 
নিদিঠ লক্ষ্য পানে ছুটতে থাকবে । 


৯. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত__-এ তিনটি হলো সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মৌলিক 
বিষয় 


১০. তাওহীদ ও আখিরাতে আভরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং মৌখিক হীকৃতি দিতে হবে । 


১১. রিসালাতে বিশ্বাস ও মৌখিক ফীকৃতির সাথে সাথে রাসূলকে বাস্তবে পুরোপুরি অনুসরণ করে 
জীবন গড়তে হবে । আর তা হলেই দুনিয়াতে শাভি এবং আখিরাতে ম্ৃজি ও জারাত লাভ করা 
যাবে । 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা নূহ 


স্ুক্রা নুহ-সাক্ষী 
আক্াত ৪ ২৮ 
আনুকু” ও ৯ 
ব্ামকন্নপ 
সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত “নৃহান' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। “নৃহ' 
র একজন নবীর নাম, যিনি “লিনাওয়ার' (বর্তমান ইরাকের) অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি আদম আ.-এর দশম স্তরের বংশধর ছিলেন। এ সূরা তার কাহিনী 
অবলম্বনে নাযিল হয়েছে। এদিক থেকে এটাকে সূরার সার্থক শিরোনামও বলা যেতে 
পারে। 


লাফিলেল সমকসকাম্ 

সুরা নৃহ রাসূলের মাক্ী জীবনে নাধিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম । এর নাধিলকাল 
সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও আলোচ্য বিষয় থেকে অনুমান করা যায় যে, ইসলাম ও 
মহানবী সা.-এর বিরোধিতা যখন তীব্র হয়ে উঠেছিলো তখনই প্রাচীন ইতিহাস থেকে | 
কাফিররা যেনো শিক্ষা লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এ সূরা নাযিল করা হয়েছে। 


আলোচ্য বিষক্স 


এ সূরায় নূহ আ.-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ; তবে তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিস্সা- 
কাহিনী সবিস্তার বর্ণনা করা নয়। বরং কাফিরদের সতকঁকিরণে যতোটুকু কাহিনী বলা | 
প্রয়োজন ছিলো, ততোটুকুই এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। 


এতে বলা হয়েছে যে, নূহ আ.-এর সময় সেখানকার জনগণ ও সমাজপতিগণ যে 
আচার-আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো, তোমরাও ঠিক একই ভূমিকা গ্রহণ করছো । 
অতএব তাদের যে পরিণতি ঘটেছে তোমাদের পরিণতিও তা থেকে ভিন্নতর কিছু না-ও | 
হতে পারে । তাদের পরিণতি থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। 


সুরার ১ম থেকে ১৪ আয়াতে নৃহ আ.-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। নির্দেশ অনুসারে 
লোকদের প্রতি তার দাওয়াত ও তাবলীগ ৷ তিন দফা মৌলিক দাওয়াত, নৃহ আ. কর্তৃক 
দাওয়াতের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন, জাতির লোকদের দাওয়াত অস্বীকার-অমান্য 
করা, তাদের ওদ্ধত্য প্রকাশ, সমাজপতিদের অহংকার-দান্তিকতা ও দাওয়াতের 
বিরোধিতায় হঠকারিতা দেখানো ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। 


১৫ থেকে ২০ আয়াতে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টির পর্যায়ক্রম, আকাশের স্তর 
বিন্যাস, চাদ-সুরম্জ সৃষ্টির উপকারিতা, উদ্ভিদের মতো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি ও 
ক্রমোননতি দান, সে মাটিতেই তাদের বিলীন হওয়া এবং সে মাটি থেকেই তাদের 
পুনরুথান, পৃথিবীকে মানুষের চলাচলের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে সুবিস্তৃত করে দেয়া | 

চিহহারিতিরর আজোতিও হয়েছে আলোতিবা) বিয়া ডালা রহ এর 
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| ইত্যাদি বিষয় তৎকালীন মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। 


২১ থেকে ২৫ আয়াতে জাতির লোকদের হিদায়াত সম্পর্কে নৃহ আ.-এর নৈরাশ্যজনক 
বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার 
কথা শোনে না। এরা তাদের সমাজনেতা ও গোত্রীয় সরদারদের কথা মেনে চলছে। 
অথচ এ গোত্রপতিদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রানুর্য তাদের ধ্বংসই ডেকে 
আনছে। এসব সমাজনেতারা আমার ও দীনী দাওয়াতের বিরোধিতায় উচ্চকণ্ঠ ও 
বিভিনুমুখী কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা জনগণকে তাদের প্রতিমা-_উদ্দ, সুওয়া,. 
ইয়াগৃস, ইয়াউক ও নসর-এর পূজা পরিত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছে। তারা 
এভাবে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নবীর দাওয়াত 
ও তাবলীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং শিরক-এর অপরাধে এ জাতিকে এক সর্বগ্রাসী 
প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। এটা ছিলো তাদের পার্থিব শাস্তি। আর পরকালে 
তাদের জন্য জবলত্ত অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি । 


এখানে উল্লেখ্য যে, নূহ আ.-এর মুখে তার জাতির অবস্থা আল্লাহর দরবারে পেশ 
করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাদের ওপর পার্থিব শাস্তি আপতিত হয়। নৃহ আ.- 
এর পক্ষ থেকে তাদের শাস্তির আবেদন তার অধৈর্যের প্রকাশ ছিলো না। তিনি-শত 
শত বছর পর্যন্ত অপরিসীম ধৈর্যের সাথে দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম 


দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তার প্রতি ওহী আসল যে, “তোমার এ 
জাতির যে গুটিকয়েকজন ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ কখনো ঈমান আনবে 
না।” তখন তিনি তাদের হিদায়াত লাভের ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন 
এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে বদ দোয়া করলেন। 


২৬ আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যস্ত নৃহ আ. চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তার | 
জাতির বেঈমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যে বদদোয়া করেছিলেন, তা উল্লেখ 
করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন__'হে আমার প্রতিপালক ! আমার জাতির 
বেঈমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিন। এদের কাউকে আযাব থেকে রেহাই দেবেন 
না; এদের কাউকে রেহাই দিলে তারা আপনার মু'মিন বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করে 
ফেলবে এবং দুর্কৃতকারী ও পাপাচারী জন্ম দেবে। 


অবশেষে নূহ আ. তার নিজের ও সঙ্গী-সাথী মুমিনদের জন্য এবংমাতা-পিতার জন্য 
এই বলে দোয়া করেছেন যে, “হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে, আমার মাতা- 
পিতাকে, আমার সঙ্গী-সাথী মুমিনদেরকে এবং সকল যুগের মু'মিন নর-নারীদেরকে 
আপনার মহাকরুণায় ক্ষমা করে দিন। আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই 
বৃদ্ধি করবেন না। 





৯৫ পরি ওর এ 


রোযা রাত | 
১. নিশ্চয়ই আমি নৃহকে তীর জাতির প্রতি পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার 
জাতিকে সতর্ক করে দিন, তাদের প্রতি আসার আগে 


গড ৫ ৬৯ পান 


2 1১০৮1৬৫১৮০৫ [5550৩ ০16 
এক যন্ত্রণাদায়ক শীস্তি*। ২. তিনি বলেছিলেন__“হে আমার কাওম । আমি অবশ্যই তোমাদের 
জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী-_৩. (এ বিষয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত (দাসত্ব) করো ও 


$(-নিশ্চয়ই আমি ; (৫.:-পাঠিয়েছিলাম ; ৮:-নৃহকে ; গোপ্রতি ; 2৮ -তার 


জাতির ; ঠা-যে ; 59-আপনি সতর্ক করে দিন ; 4০%-আপনার জাতিকে ; 450 
-আগে ; 2 ১2৫৯+৮ 9)-তাদের প্রতি আসার ;4০2-এক শাস্তি ; ০21 - 


যন্ত্রণাদায়ক ।3:3- -তিনি বলেছিলেন ; 7+-৫-৮+০)- -হে আমার কাওম ; :৮আমি ূ 
অবশ্যই ; 1৫--তোমাদের জন্য ;:%--একজন সতর্ককারী ; ০.৮ প্রকাশ্য। €)া- 
(এ বিষয়ে) যে, 1%4০-তোমরা ইবাদাত দোসতৃ) করো ; 2[)-আল্লাহর ; /ও 7 


১. 'আযাবুন আলীম" অর্থ যন্ত্রণাদায়ক শ্রান্তি। এর অর্থ কাওমে নৃহ-এর ওপর 
আপতিত প্রলয়ংকরী জালোচ্ছাস ও তুফান। অথবা এর অর্থ আখিরাতে জাহান্নামের 
শান্তিও হতে পারে। নূহ আ.-কে তার জাতির নিকট এ দাওয়াত নিয়ে পাঠানো 
হয়েছিলো, যেনো তিনি তাদেরকে শির্ক ও নৈতিক অনাচার সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। 
অন্যথায় তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। 


এখানে উল্লেখ্য, 'নৃহ' শব্দের অর্থ নিশ্ুপ, অবিচল, স্থির ও অতিশয় ক্রন্দনকারী। 
তিনি অতিশয় কাকুতি-মিনতী সহকারে আল্লাহর দরবারে কাদতেন বলে তার উপাধি 
*নৃহ' হয়ে যায়। তার মূল নাম ছিল আবদুল গাফ্ফার । 


তিনি সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তার কাওমকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন ; কিন্তু 
গুটিকতক লোক ছাড়া তার কাওম তার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। এ অত্যাচারী কাওম 
তাদের নবীর দাওয়াত তো গ্রহণ করেইনি, বরং তাকে মারতে মারতে বেহুশ করে 
দিতো । তীর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলতেন, “হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার 
| কাওমকে ক্ষমা করে দিন, তারা আমাকে চিনতে পারেনি ।” (কুরতুবী) | 





পারা £ ২৯ 


88888881889888 দহ 


স্স্থঃ 
৪9০ ৬পানটিতী িশটি ডিটিটি টি ৬৩ ডি ০টি পাতি ভি তা & ছি, পাপা সি 250. || 


০4145552৯85 
ভয় করো তাকে আর আনুগত্য করো আমার২। ৪. তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন- তোমাদের 
গুনাহগুলো থেকেও এবং তোমাদেরকে অবকাশ দান করবেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ; 
£৮21-(+1৯)-ভয় করো তাকে ; +আর ; ০৯.৮-আনুগত্য করো আমার 1৪): 
-তিনি ক্ষমা করে দেবেন ; .$৫-তোমাদেরকে ; ০2থেকে ; “৫৮:৮ (৮5+৮৯৯- 
তোমাদের গুনাহগুলো ; +এবং ; ৮6৮5৫ (৫৪+7৯$)- -তোমাদেরকে অবকাশ দান. 

করবেন ;:4/-পর্যস্ত ;121-একটি মেয়াদ ; 4.৮ 
টি 


এক £ আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব । এর অর্থ সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ 
মেনে চলা । এর বাস্তব রূপ হলো-_ আল্লাহর শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত ফরয, ওয়াজিব 
ও মুস্তাহাব কাজ-__তা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে__আদায় 
করা ও মেনে চলা । আর দৈনন্দিন জীবনে সকল কিছুর দাসত্, আনুগত্য ও গোলামী 
থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা । 


দুই £ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ-_বেঁচে থাকা, 
বিরত থাকা ও ভয় করা। এর অর্থ এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহর 


অসন্তুষ্টি বা গযবের কারণ হয় এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে এমন নীতি গ্রহণ করা যা 
একজন আল্লাহভীরু মানুষের গ্রহণ করা উচিত। ূ 
তিন £ নবীর আনুগত্য । এর অর্থ নুহ আ.-এর আনুগত্য । কারণ তিনি নবী হিসেবে 
তার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। (তাফহীম, কাবীর) 
৩. অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটি বিষয় মেনে নিলে এতোদিন পর্যন্ত ঈমান না এনে যেসব 
গুনাহ করেছো তা সবই মাফ করে দেয়া হবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, বান্দাহর 
অধিকারের সাথে সম্পর্কিত গুনাহ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ-ই মাফ করে দেবেন। 


৪. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার দাওয়াতের বিষয় তিনটি মেনে নাও, তাহলে 
তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যস্ত অবকাশ দান করবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে 
যে, দাওয়াত মেনে না নিলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কি মৃত্যুদান করবেন ? 
যুফাস্সিরীনে কিরাম এ প্রশ্বের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, বান্দাহর “আজল' বা 
নির্ধারিত সময় দু'প্রকার £ (১) “কাত্য়ী” বা অকাট্য ; (২) 'মুয়াল্লাক' বা শর্ত সাপেক্ষ । 

“কাত্য়ী' বা অকাট্য নির্ধারিত সময়-_যেমন অমুক ব্যক্তি একশত বছর বাঁচবে । 
এতে কম-বেশী হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। 

| আর 'মুয়াল্সাক' বা শর্তসাপেক্ষ__নির্ধারিত সময়, যেমন অমুক ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর | 
|, বাচবে তবে আল্লাহর আনুগত্য বা নেক কাজ করলে সত্তর বছর বাঁচবে । আল্লাহ] 





পারা ৪ ২৯ 


রাখা পাছি কি চি কিটিট 2 8 তে টিতে ৬ ৩৯ তন 
| িছিরাহ্েন ০১ বিনরিবোনে | 
নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে (তখন) তাকে বিলম্বিত করা হবে না€ ; যদি তোমরা (তা) 
জানতে (তবে কতোই না ভালো হতো)।”৬ ৫. তিনি বললেন,” “হে আমার প্রতিপালক। আমি অবশ্যই 
05০08042555475955 
| আমার কাওমকে ডেকেছি রাতে ও দিনে। ৬. কিন্তু আমার ডাক (ঈমান থেকে) 
পলায়ন-প্রবণতা ছাড়া তাদের কিছুই বৃদ্ধি করেনি” । ৭. আর আমি 


2-নিশ্চয়ই ; 22া-নির্ধারিত সময় ; এ /-আল্লাহর ; (-যখন ; 2-আসবে ; 
+47থ-(তখন) তাকে বিলম্বিত করা হবে না; যদি : ১:15 1554-তোমরা 
(ভা) জানতে (তবে কতোই না ভালো হতো)।১/--ভিনি বললেন ; %১-হে 
আমার প্রতিপালক ; আমি অবশ্যই ; ০৯০১-ডেকেছি) ং ০৮৯- (৬৮৯ )-আমার 
কাওমকে : 9) রাতে রাতে ; 4 ; 9৮4-দিনে। ৯১ 0-6৫+১ ৮)+-০)-কিন্তু 
তাদের কিছুই বৃদ্ধি করেনি ; /-৮2১-(+ ০১)-আমার ডাক ; এ|-ছাড়া ; 0০১ - 


মান থেকে) পলায়ন-প্রবণতা ।2৭-আর ; 1%1আমি ; 


তাআলা জানেন, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করবে কি না এবং সে কতদিন বাচবে-_ 
সেটাই তিনি “লাওহে মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এটাই 
আজলে কাত্য়ী বা অকাট্য লিপিবদ্ধ সময়। ফেরেশতার নিকট আল্লাহ তা'আলা 
বান্দাহর যে সময় সীমা জানিয়ে দেন তাতে বান্দার আজলে মুয়াল্মাক বা শর্তসাপেক্ষ 
নির্ধারিত সময় উল্লেখ. থাকে এবং তাতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটানো হয়ে থাকে। 
একথাই কুরআন মাজীদে সূরা রা'আদ-এর ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে-__ “আল্লাহ যা | 
ইচ্ছে করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে করেন বহাল রাখেন। আর তীর কাছেই রয়েছে । 
মূল কিতাব ।” এখানে মূল কিতাব দ্বারা লাওহে মাহফুয বুঝানো হয়েছে। তাতে 
কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ফেরেশতার নিকট যে 'আজল' লিপিবদ্ধ আছে, তাতেই 
পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে । সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য বা বিরোধ নেই। 
(রুহুল মাআনী, মাআরিফ, কাবীর) 
৫. এখানে “আজল' দ্বারা সেই “আজল' বুঝানো হয়েছে, যা কোনো জাতির ওপর 
,আযাব নাধিল করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে । কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই 
একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো জাতির আযাবের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার | 
পর ঈমান আনলেও তাদেরকে আর ক্ষমা করা হয় না। (তোফহীম) 
৬. অর্থাৎ আমার মাধ্যমে তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছার পর যে সময়টা | 
ভাবি হজে তাভোনাদের জনা টা জ্বকাসু আর এ বকা ভোযাহেররে 
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যখনই তাদেরকে ডাকি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন (তবনই) তারা 
রে রা না হে | 
৪ পট ৯8 পালা " ও ্ঠ শী ছি টেপার্তিাঁ টিপটি পার পা ! 
দত জরিজারা জেরে ভারা অকোর করার? 
মতোই অহংকার করে১১। ৮. অতঃপর আমি তাদেরকে অবশ্যই ডেকেছি 


১4-যখনই ; :৯০১(-৮০৬৪১-তাদেরকে ডাকি ; ০৮৯এ-যাতে আপনি ক্ষমা 
করে দেন ; 4-তাদেরকে ; [_-£-তারা ঢুকিয়ে দেয় ; পি (৯১+৮৮০ )- 
নিজেদের আঙুল ; 10) ২ বশড১০ট- -নিজেদের কানে ; 5-এবং ; (৮১৮০- 
তারা ঢেকে নেয় (নিজেদেরকে) ; ১৮৮5 (৯+৬৮৪)-নিজেদের কাপড় দিয়ে ; ১- 
আর ; (%-০-তারা জেদ ধরে ; /এবং ; 1/:-তারা অহংকার করে ; 0. 
অহংকার করার মতোই ।)4-অতঃপর ; *%/আমি অবশ্যই ; +4?৮2১-৫৯০৯১ | 
+৯)-তাদেরকে ডেকেছি ; ৃ 

দেয়া ঈমান আনার জন্য । এ অবকাশ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহর আযাব থেকে 


তোমাদের রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না৷ সুতরাং তোমাদের উচিত ঈমান 
আনার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসা-_আযাব আসার সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করা । (তাফহীম) 


৭. এখানে নুহ আ.-এর সেই আবেদন উদ্মেখিত হয়েছে, যা তিনি তার রিসালাতের | 
শেষ যুগে আল্লাহর সামনে পেশ করেছেন৷ রিসালাতের শুরু থেকে নিয়ে এ আবেদন 
পেশ করার সময় পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা হয়নি। 


৮. অর্থাৎ আমি তাদেরকে. যতোই দীনের দিকে ডেকেছি, তারা ততোই আমার থেকে 
দূরে সরে গেছে। আমার দাওয়াতের প্রতি তারা মোটেই কর্ণপাত করেনি। 


৯. অর্থাৎ তারা শির্ক এবং অনৈতিক কাজ পরিহার করে আপনার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করলেই তারা আপনার ক্ষমা লাভ করতে পারতো । 


১০. অর্থাৎ তারা যখন নূহ আ.-এর দাওয়াত শুনতো, তখন কাপড় দিয়ে তাদের | 
মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিতো । কারণ তারা তার দাওয়াত গ্রহণ করতে রাজী ছিলো 
না। তাদের মুখমণ্ডল ঢাকার কারণ কয়েকটি হতে পারে-__এক. তারা নৃহ আ.-এর কথা 
শোনা তো দূরের কথা তার চেহারা দেখতেও রাজী ছিলো না। দুই. নূহ আ. যেনো 
তাদেরকে চিনতে পেরে তাদের সাথে দীনী দাওয়াতের কথা বলতে না পারেন, এজন্য 

| তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নূহ আ.-এর সামনে দিয়ে চলে যেতো। ৃ 





শ.শ.কু. ১৩/৩৪-__ পারা ঃ$২৯ 


(০৪ 00১৮152৮505 
কার 
৫৮৬১১১১৬০৬৪ অনস্তর আমি বলেছি__ 


00০০ এটি ভিত তি 11055 0:০০1৮০)9 82. 
রান টানে নিশ্চয়ই তিনি হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল । 
১১. তিনি আকাশকে (মেঘকে) তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি ব্ধণকারী হিসেবে পাঠাবেন। 


(৮$৯-উচ্চৈস্বরে ।৪/-পরে ; আমি-ই ; ০এা-প্রকাশ্যে প্রচার করেছি ;4- 
তাদের কাছে ; ;-এবং ; 5,::/-চুপে চুপে বলেছি (আমার কথা) ; 4-তাদেরকে; 
0০-4-একান্ত গোপনভাবে। 69-18$-অনত্তর আমি বলেছি ; হিপ -তোমরা 
ক্ষমা চাও; 4১(-5+৮-)-তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ; *4- -(+১)-নিশ্চয়ই 
তিনি ; 3৬-হলেন ; 0$১-অত্যন্ত ক্ষমাশীল । €)১-:৮-তিনি পাঠাবেন; 2 
আকাশকে (মেঘকে) ; +£১1০-৫+)-তোমাদের ওপর ; 00১ প্রচুর বৃষ্টি | 
বর্ষণকারী হিসেবে । 


১১. অর্থাৎ তারা নৃহ আ.-এর ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করা এবং রাসুলের | 
আনুগত্য করে জীবন যাপন করাকে তাদের মর্যাদা হানিকর মনে করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে চলে যায়। এটা ছিলো তাদের চরম অহংকারের প্রমাণ। 


১২. এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, নূহ আ.-এর দাওয়াত তিন পর্যায়ে বিভক্ত 
ছিলো £ 


এক ঃ প্রথমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে গোপনে গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদেরকে 
দীনের কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। এতে কোনো কাজ না হওয়ায় দাওয়াতের পদ্ধতি 
পরিবর্তন করেছেন। 


দুই £ অতঃপর তিনি লোকদেরকে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। জনসমক্ষে 
ইসলামের কথাবার্তা আলোচনা করেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান 
জানাতে থাকেন। 


তিন ঃ প্রকাশ্য দাওয়াতেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে গোপন-প্রকাশ্য উভয় 
দাওয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন দাওয়াত দিতে | 
থাকেন, তেমনি প্রকাশ্য জনসমাগমেও তীর বক্তব্য পেশ করতে থাকেন । অর্থাৎ তিনি 
| সন্তাব্য সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করেও মানুষকে দীনের পথে আনতে সক্ষম | 
হননি । (কাবীর, রুহুল মাআনী) 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা নূহ 


6 *০৯ টি ৬৩৮ ৯০০0 হিদ্দাগিরা পাড়ে টি 85 টা 
0৮৯২9৯৯ 029429 219১১৮299 
১২. আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তিনি তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করবেন 
এবং সৃষ্টি করবেন তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য 
&প পনি জি পাচিপা ছি পাপা দিপা হু জলা & ৩৪৪৪ পাজি ০ রিপাড কা ৪ ] 
5প99/9--455981955১০/-০৯) 
নদ-নদী১। ১৩. তোমাদের হয়েছেটা কী ? তোমরা আল্লাহর জন্য মহত্-মর্ধাদা আশা করছো না।১৪ | 
১৪. অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যাযক্রমে*। ১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করোনি 


€9:-আর ;৮১১--৫৮৯এ)-তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করবেন ১1৮6৯ 
)/৮০)-ধন-সম্পদ দ্বারা ; +-ও ; ১-৫-সন্তান-সন্ততি ; /-এবং ;0-৮*-সৃষ্টি করবেন; 
+৫1-তোমাদের জন্য ;.০:+-বাগ-বাগিচা ; 7-ও ;:/. প্রবাহিত করবেন ; 7 - 
তোমাদের জন্য ;0$-নদ-নদী ৷ €৩)-হয়েছেটা কী ; +/4-তোমাদের ; ১৯৯,%- 
তোমরা আশা করছো না ; 411-আল্লাহর জন্য ; 059 মহত-মর্যাদা । $8/-অথচ ; | 
৫৪1৬ ১৩-৫৪9৮১3)-তিনি-ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; 0৮-পরযায় ক্রমে | 
69155 ৮1-0১৮ ৮/+)-তোমরা কি লক্ষ্য করোনি ? 


১৩. আল্লাহ তাআলা নূহ আ.-এর যবানে তার কাওমকে লক্ষ্য করে ইরশাদ 
করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তার কাছে 
তোমাদের অতীতের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে 
দেবেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাছাড়া তিনি তোমাদের দুনিয়ার জীবনকে 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে সুজলা- 
সুফলা ও শস্য-শ্যামল করে দেবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে 
কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি দান করবেন। আর মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে তোমাদেরকে দান করবেন 
চির সুখময় জান্নাত, যার তলদেশ থেকে প্রবহমান থাকবে ঝর্ণাধারাসমূহ ৷ ৃ 

কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর 
আদেশ-নিষেধ মেনে চললে তার সুফল ও কল্যাণ পরকালীন জীবনের জন্যই শুধু 
নয়, দুনিয়ার জীবনেও তার সুফল ও কল্যাণ লাভ করা যায়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল | 
থেকে এ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় । 

অপরদিকে আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের শুধুমাত্র আখিরাতের জীবনকে নয়, | 
দুনিয়ার জীবনকেও সংকীর্ণ করে দেয়। 

সূরা তৃ-হার ১২৪ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে | 

| নেবে, তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।” ॥| 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা নূহ 
টি সূরা আল মায়েদার ৬৬ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর যদি তারা (আহলি 
| তাওরাত ও ইন্জীল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাধিল করা হয়েছে তার বিধান 
সমাজে প্রতিষ্ঠা করতো, তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে 
পানাহার লাভ করতো ।” 


সূরা আল আ'রাফের ৯৬ আয়াতে বলা হয়েছে__“আর যদি সেই জনপদবাসীরা 
॥ ঈমান আনতো এবং তাকওয়া ভিত্তিক জীবন যাপন করতো, তবে আমি অবশ্যই খুলে 
দিতাম তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ ; কিন্তু তারা অস্বীকার 
করেছিলো, ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম তার জন্য যা তারা অর্জন 
করেছিলো ।” 


সূরা হুদ-এর ৫২ আয়াতে হুদ আ.-এর যবানীতে বলা হয়েছে__“হে আমার জাতির 
লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তারই 
দিকে ফিরে এসো ; তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন 
এবং তোমাদের (বিদ্যমান) শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন ; কিন্তু তোমরা 
অপরাধে লিপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।” 


আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সা.-ও কুরাইশদেরকে বলেছিলেন, একটি কথা যদি 
তোমরা মেনে নাও, তাহলে আরব ও আজমের শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়ে যাবে । 


একবার খরাজনিত এক দুর্ভিক্ষের সময় সূরা নৃহের ১০ থেকে ১২ আয়াতের 

নির্দেশনা অনুসারে উমর রা. দোয়া করার জন্য বের হলেন এবং শুধুমাত্র ইস্তিগফার 
তথা ক্ষমা প্রার্থনা করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! 
আপনি তো আদৌ কোনো দোয়া করলেন না ; তিনি বললেন, আমি আকাশের যেসব 
দরজা দিয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় সেসব দরজায় কারাঘাত করেছি। এ বলে তিনি সূরা 
নূহের উল্লিখিত আয়াতগুলো পাঠ করে শুনিয়ে দেন। (ইবনে কাসীর) 


হাসান বসরী রহ.-এর কাছে চার ব্যক্তি চার অভিযোগ পেশ করলে তিনি চার জনকেই 

আল্রাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দিলেন। অভিযোগ চারটি ছিলো- _দারিদ্রতা, 
অনাবৃষ্টি, সন্তানহীনতা ও ফসলের ফলন কম হওয়া। লোকেরা তাকে বললো-__ 
আপনি এ লোকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের জন্য একই পরামর্শ দিচ্ছেন। তখন তিনি 
সূরা নৃহ-এর এ আয়াতগুলো শুনিয়ে দিলেন। (কাশ্শাফ) 


১৪. “ওয়াকার' অর্থ সম্মান-মর্ষাদা। আয়াতের মর্ম হলো-_তোমরা বিশ্ব শ্রষ্টা ও বিশ্ব 
প্রতিপালক আল্লাহর ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সম্পর্কে উদাসীন ; অথচ দুনিয়ার ছোট ছোট 
রাজা-বাদশা, নেতা-নেতৃ, ধনী ও সরদার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা 
এমন যে, তাদের মর্যাদা হানিকর কোনো কাজ করলে বিপদে পড়তে হবে । তোমরা 

| আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাঁর প্রভূত, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য এবং তার | 
| সার্বভৌমতে তোমরা অন্যদেরকে অংশীদার মেনে নাও; তীর প্রদত্ত হুকুম-আহকাম ,] 
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নত, পাপ | পণ ও গুনিলোরডোক্য ৫৫ ৮ হতো 


নি 42রে নিজ ? ১৬. আর 
চাদকে স্থাপন করেছেন সেখানে আলো হিসেবে 


আো০50024255291587555--810- 25 
এবংসূর্কে স্থাপিন করেছেন বাতিরূপে”*। ১৭. নত 
ঘটিয়েছেন মাটি থেকে__উদগম করার মতো ।১৮ 
-২৫-কিভাবে ; 3$-সৃষ্টি করেছেন ; 45১-আল্লাহ ; ৫--সাতটি ;.-১আকাশ ; 
১৩৮স্তরে স্তরে সাজিয়ে ।5)+আর ; 0০্রস্থাপন করেছেন ; 8)/-ঠাদকে 3: ৩৫ 
-সেখানে ; [:/-আলো হিসেবে ; /-এবং ; 4:4স্থাপন করেছেন ; :.১১)-সূর্যকে ; 
(০বাতিরূপে। €) %আর ; 410-আল্লাহ ; +45- (*+০৮)-তোমাদের উদ্দাম 

ঘটিয়েছেন ; ১%-থেকে ; ০০১খা-মাটি ; 00-উদ্দাম করার মতো । 
নির্ধিধায় অমান্য করো। তারপরেও তোমাদের মনে এমন ভয় জাগে না যে, তিনি 
তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন__এটা তীর বড়ত্-মহানতু সম্পর্কে তোমাদের 


তর 


অবহেলা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে। (তাফহীম, রুন্থল মাআনী) 


১৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টি সম্পন্ন 
করেছেন। মানুষ প্রথমত পিতা-মাতার দেহের মধ্যে শুক্রকীটরূপে থাকে ৷ মহান 
আলুাহ নিজ কুদরতে মায়ের গর্ভে উভয় শুক্রকীটের মিলন ঘটান। অতঃপর তা 
পর্যায়ক্রমে রক্তপিণ্ড, মাংসপিণ্ড ও মাংসপিপ্ডের মধ্যে হাড় সংযোজনের পর মানুষের 
আকৃতি দান করেন। এরপর তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
সেখানে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে প্রতিপালন করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে 
মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করিয়ে পর্যায়ক্রমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে 
'যান। শৈশব-কৈশোর, যৌবন, পৌঢত ও বার্ধক্যে পৌছে দেন। আলোচ্য আয়াতে এ 
দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। (তাফহীম, রুহুল মাআনী) 


১৬. অর্থাৎ তোমরা কি আকাশ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে দেখনি । এখানে “দেখা 
দ্বারা মানুষকে অবগত করা বা মানুষকে সংবাদ দেয়া বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী) 

১৭. আল্লাহ তা'আলা চাদ ও সুরুণজকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 
চাদকে আলোর সাথে তুলনা করেছেন। কেননা আলোর মধ্যে নমনীয়তা আছে. তা 
ছাড়া বর্তমান বিজ্ঞান একথা প্রমাণ করেছে যে, চাদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। 
অন্যের থেকে আলো গ্রহণ করে তা বিকিরণ করে মান্র। এজন্য চীদকে আলোর সাথে 
| তুলনা করা যে বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে, তা আবারো প্রমাণিত হলো । (রুহুল মাআনী) 
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(০১8-০06539:51-250255 
১৮. অতঃপর তোমাদেরকে তাতেই (সেই মাটিতেই) ফিরিয়ে নেবেন এবং তোমাদেরকে 
(সেই মাটি থেকেই) বের করে নেবেন- বের করার মতো+১। 
১৯. আর আল্লাহ-ই তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন 


95479572786 
বিছানারূপে২__২০. যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথসমূহে সহজে চলাচল করতে পারো । 
৫৯৮-অতঃপর ; ৪৮-৫৮+৯৮*)-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন ; 4 -তাতেই 
( (সেই মাটিতেই) ; +-এবং 28 
থেকেই) ; &/৯।-বের করার মতোই । €১+আর; £1]-আল্লাহ-ই ; 02+-করেছেন 
1৫3-তোমাদের জন্য ; ০, খা-যমীনকে ; --বিছানারূপে ৷ €)/-4 -তোমরা 
সহজে চলাচল করতে পারো ; $-তার ; 9-পথসমূহে ; ৬৩০ প্রশস্ত । 


আর সুরুজকে বাতির সাথে তুলনা করার কারণ হলো, সুরুজ বাতির মতোই তার 


চারপাশের অন্ধকারকে তার আলোর সাহায্যে দূর করে দেয় এবং সবকিছুকে 
আলোকিত করে এবং দুনিয়াকে সকলের জন্যই আলোময় করে দেয়। 
(কাবীর, রুহুল মাআনী, কুরতুবী) 


১৮. অর্থাৎ উদ্ভিদ-এর সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি যেমন হয়ে থাকে, তোমাদের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি 
তেমনই হয়। উত্ভিদ মাটি থেকেই জন্মে, আবার মাটিতে মিশে যায় । তোমাদেরকেও 
মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার মাটিতেই মিশিয়ে দেয়া হয়। আবার এ মাটি 
থেকেই তোমাদের উঠানো হবে । উদ্ভিদ তথা গাছপালার সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি বুঝাতে যে 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি বুঝাতেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 

(ঘিলাল, কাবীর, কুরতুবী) 


১৯, অর্থাৎ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টির পর এ পৃথিবীতে পুনর্বাসন করা হয়। আবার 
তাদেরকে সেই মাটিতেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। আবার কিয়ামতের দিন তাদেরকে সেই 
মাটি থেকেই চূড়ান্তভাবে বের করে আনা হবে। (রুহুল মাআনী) 


২০. “বিসাত' শব্দের অর্থ গালিচা, বিছানা, বিস্তৃত সমতলভূমি। আল্লাহ তাআলা 
পৃথিবীকে সুবিভ্ৃত সমতল ভূমি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশাল আকারের এ পৃথিবী 
যদিও গোলাকার কিন্তু আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে এটাকে সমতল-ই দেখি। 
সুতরাং সুবিস্তৃুত সমতল হওয়া ও গোলাকার হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব নেই। 

(রুহুল মাআনী, সাফওয়া) | 
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১ম রুকু" ১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা ৃ 
১. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের সারকথা ছিলো তিনটি-_তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত । | 
নৃহ আ.-ও তীর জাতিকে এ তিনটি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন । | 
২. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর হিদায়াত বা দিক নিদেশনা অমান্য করে জীবন যাপন | 
| করলে কঠিন শান্তির সম্মুখীন হতে হবে__তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই হতে পারে । ৰ 
৩. নবী-রাসূলদের দাওয়াতে কোনো দুবোরধ্যতা নেই । নেই কোনো অস্পষ্টতা ও অযৌক্তিক 
কথা । সবৃতরাং এ দাওয়াত এহণ করে ঈমান না আনার কারণ একমারে হঠকারিতা । 
৪. ঈমান ও আল্লাহভীতি সহকারে রাসুলের আনুগত্য করে অথাৎ সকল কাজে রাসূলের জীবন 
থেকে আলো নিয়ো চললে ছুনয়া-আিরাত উতর জহানেই একৃত লাজি নি্চিতহ বায় 
৫. দুনিয়ার এত্যেকটি মাখলুকের জন্য একটি সুনিদি আজল বা মেয়াদকাল নিধাঁরণ করা 
আছে । যা 'লাওহে মাহফু' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে । 
৬. সৃষ্টির আজল বা নিধাঁরিত মেয়াদ সম্পর্কে একমার আললাহ-ই অবগত । আর কেউ তা অবগত 
হতে পারে না। 


৭. আজল বা নিধারিত সময় যখন শেষ হয়ে যাবে এবং ভ্বভিম মুহ্তার্টি এসে পড়েছে । তখন | 
এক মুূর্ত-ও আর বিলম্ব করা হবে না । 

৮. মানুষের মধ্যে তারাই একৃত বুদ্ধিমান যারা 'হায়াত' নামক এ মূল্াবান পুঁজিকে যথাযথভাবে | 
কাজে লাগায় এবং মৃত্যুর পরবতী কঠিন ও অনিশ্চিত জীবনের জন্য সম্বল যোগাড় করে ॥ 

৯. নবী-রাসূলদের সময়কালে যারা তাদের দাওয়াতের সরাসরি এত্যাখ্যানকারী ছিলো তাদেরকে 
আল্লাহ তাত্ক্ষণিক আসমানী গযব দিয়ে ধংস করে দিয়েছেন । 

১০. নুহ আ.-এর জাতির পরিণতিও সমূলে ধ্বংসের মাধ্যমে হয়েছে । কালে কালে একই ঘটনার 
প্নরাবৃতি হয়েছে । 

১১. শেষ নবীর আগমনের পর থেকে মহান আল্লাহ তা'আলা অতীত কালের মতো এলয়ংকরী ধ্বংস 
থেকে মানব জাতিকে মু দিয়েছেন । এটা মহানবীর বিহ্া-জগতের জন্য রহমত হওয়ার এমাণ । | 

১২. নৃহ আ. তার জাতিকে সাড়ে নয়শত বছর পধর্জ দীনের দাওয়াত দিয়ে আসাছিলেন ॥ কিতু 
তারা তাঁর দাওয়াত এহণ করোনি । 

১৩. নূহ আ. দাওয়াত ও তাবলীগের এমন কোনো পথ ও পঙ্থা বাকী রাখেনি, যা তিনি অবলম্বন 
করেননি । কিতু সবই অকাধর্কির বলে এমাণিত হয়েছে ॥ 

১৪. তারা আল্লাহর ধতি ঈমান আনলে এবং নৃহ আ.-এর আনুগত্যকে এহণ করে নিলে তাদের 
পের সকল অপরাধ-ই ক্ষমা করে দেয়া হতো । 

১৫. বতর্মানকালে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামকে জীবনের 
নি ব্রার টির নাছিত বাহে ভি রিট তো 

/ 

১৬. আমাদেরকে অতীতের সকল অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে এবং 
ভবিষ্যতে আর নাফরমানী না করার অঙ্গীকার করতে হবে, তাইলেই অতীত অপরাধের ক্ষমা 
পাওয়া যাবে । 

১৭. আল্লাহ ও রাসৃলের বিধান বাসবায়ন করলে দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও সঙ্ভান-সম্ভাতি দান করে 
|| দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন । ৰ 





পারা ঃ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা নূহ 
[টি ১৮. আল্লাহর বিধান মেনে চললে তিনি খরা, অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রাকৃতিক 
থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন । 

১৯. আর আমাদেরকে তিনি ফল-ফসল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে ভরে দেবেন । | 
আসমান থেকে এবং মাটির নিচ থেকে আমাদের পানাহার-উপাদান সৃষ্টি করে দেবেন । ূ 
২০. আমাদেরকে অবশ্যই মহামহীম আল্লাহর সুমহান কৃদরত-ক্ষমতা, মহানত্ব, দয়া-অনুহ ও | 
পাকড়াও সম্পকে অন্তরে আযমত বা যযার্দাকে চির জাগরুক করে রাখতে হবে । তাহলেই আল্লাহর 
বিধান পালন করে চলা সহজ হয়ে যাবে । 

২১. আল্লাহ ভরে স্তরে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পকে আমাদেরকে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করতে হবে । এটাই ঈমানের দাবী । 

২২. তিনি চাঁদকে আলোর আধার হিসেবে বানিয়েছেন এবং সুরুজকে বানিয়েছেন বাতি 
হিসেবে । এসবই তিনি যানুষের জন্যই বানিয়েছেন । ] 
২৩. উডিদের মতো মাটি থেকেই মানুষের উদ্গম ,* মাটিতেই আবার এত্যাগমন এবং কিয়ামতের 
দিন সেই মাটি থেকেই তাদের পুনরস্থান হবে । এতে কোনো সন্দেহ নেই । [ 
২৪. মানুষের চলাচলকে সুগম করার জন্য আল্লাহ পৃথিবীকে স্ববিভূত সমতল বিশি্ করে সৃষ্ট 
করেছেন । | 


২৫. আমাদেরকে স্বরণ রাখতে হবে যে, বিশ্ব-জগতের সবকিছুই আলাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি 
করেছেন; আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমার আল্লাহর দাসতৃকে দুনিয়াতে সুতিষ্িত করার জন্য । | 


২৬. মানুষই “আশরাফুল মাখলুকাত' যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে ছৃনিয়ার জীবন 
পরিচালনা করে । 





ভি কাদার টে ডি পা তাজ্ঠ৩ ৬5 গ/০ 
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২১. নূহ বলেছিলেন, “হে আমার প্রতিপালক। নিশ্চয়ই তারা আমাকে অমান্য-অস্বীকার 
করেছে এবং তারা অনুসরণ করেছে তাদের, যাদের (নেতাদের) 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কিছুই বৃদ্ধি করেনি 
৩599%572915)65%71558)7477-4550-28 
ক্ষতিথ্স্ততা ছাড়া । ২২. আর তারা (সেসব নেতারা) ষড়যন্ত্র করেছে__ভয়ানক যড়যন্ত্র২। 


৮৬০ এবং তারা বলেছে (লোকদেরকে) তোমরা কখনো তোমাদের দেব- 
দেবীগুলোকে পরিত্যাগ করো না এবং কখনো পরিত্যাগ করো না-_ 


€904-বলেছিলেন ;৮৮-নৃহ ; হে আমার প্রতিপালক 7 ?%-(-৯+1)-নিশ্চয়ই 


তারা ; ৮৮ -(৬+1৯)-আমাকে অমান্য-অস্বীকার করেছে ; %-এবং ; (৮: 
তারা অনুসরণ করেছে ; ১-তাদের, যাদের ; ৮১: ৮/-(৮১1)-তার কিছুই বৃদ্ধি 
করেনি ; 210-0৮১)-তার ধন-সম্পদ; 7-ও ১%১,-৫+-১)-তার সন্তান-সন্ততি ; 
৭- -ছাড়া ; 0... $-ক্ষতিগ্রস্ততা । €97-আর ; %৩-তারা (সেসব নেতারা) যড়যনত 
করছে ; 0$2-ষড়যন্ত্র; 0. 4-ভয়ানক। €5/-এবং ; [৯৮$-তারা বলেছে 
(লোকদেরকে) 152$4-তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না ; 8]7-05+5-41)- 
তোমাদের দেব-দেবীগুলোকে ; 5-এবং ; 25354-কখনো পরিত্যাগ করো না; 

২১. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রিসালাতের যে দায়িত্‌ দিয়ে 
আমার জাতির নিকট পাঠিয়েছেন, আমি তাদের কাছে তা যথাযথভাবে পেশ করেছি ; 
কিন্তু তারা আমার কথা মানেনি ; বরং আমার অবাধ্যাচারণ করেছে। কাওমে নূহ তীর 
আনুগত্য করেনি, তার প্রতি ঈমান আনেনি। তাদের ঈমান প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারকে নৃহ 
আ. অবাধ্যাচরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। 

২২. তাদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র ছিলো-__তারা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা 
অন্যদেরকে প্রভাবিত করেছে। সমাজের দুফকৃতকারী গুগ্ডাদের নৃহ আ.-এর বিরুদ্ধে |. 
| লেলিয়ে দিয়েছে। সাধারণ লোকদেরকে বলেছে যে, তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদের 
পূজা পরিত্যাগ করো না। (কুরতুবী) | 





শ.শ. কু. ১৩/৩৫- পারা ৪ ২৯ 


পি ভিটিপারা ৯ পর্ণ (57 পানিতে পাপা পা ডিপ পঢ়ি, পে লাগি পাঁডে শপ ] 


41%4754555-5:5-55155 
ওয়াদকে, আর না সুওয়াকে ; আর না ইয়াণ্ডস ও ইয়াউক এবং নাসরকে। ২৪. আর নিঃসন্দেহে | 
তারা এভাবে পৎন্রষ্ট করেছে আরো অনেককে ; সুতরাং আপনিও বৃদ্ধি করবেন না আর কিছুই | 


০ ; আর ;10.এ-না সুওয়াকে ; আর ; ৮৯এে-না ইয়াগডস ;3- 

ও ;3১১4-ইয়াউক ; /এবং ; (:-নাসরকে | €৪আর ; [151 $-নিঃসন্দেহে 
তারা (এভাবে) পথভ্রষ্ট করেছে ; (--:--আরো অনেককে ; /-সুতরাং ; ১০ - ৰ 
আপনিও বৃদ্ধি করবেন না আর কিছুই ; | 


কুরআন মাজীদের বেশ কয়েক স্থানে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। সূরা আল | 
আ'রাফের ৬০ আয়াতে বলা হয়েছে__“কাওমের সরদাররা' বললো, আমরা তো | 
তোমাকে প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।” সুরা হুদ-এর ২৭ আয়াতে বলা | 
মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। আর আমাদের মধ্যকার নিন্ন শ্রেণীর নির্বোধ 
লোকেরা ছাড়া আর কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখি না এবং আমাদের ওপর 
তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠতু দেখি না ; বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।” 
সূরা আল মু*মিন্ন-এর ২৪ ও ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে__তার কাওমের কাফির 
নেতারা বললো-_“এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু 
নয়, সে তোমাদের ওপর নেতৃত্ব চায় ; আল্লাহ যদি রাসূল পাঠাতে চাইতেন, তবে 
তিনি অবশ্যই একজন ফেরেশতা পাঠাতেন ; আমরা তো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের 
মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি । সেতো এমন এক ব্যক্তি যার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; 
সুতরাং তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা করো। 


মক্কার কাফির নেতারাও রাসূলুল্পাহ সা.-এর বিরুদ্ধে প্রায় একই ধরনের কথা বলে 
লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতো। 


২৩. দুনিয়াতে সর্বপ্রথম শির্ক ও মূর্তিপূজার সূচনা করে নূহ আ.-এর জাতি । আদম 
আ. ও নৃহ আ.-এর মধ্যবর্তী সময়ের অনেক আল্লাহভীরু, নামজাদা ও শীর্ষস্থানীয় 
লোক জনগণের কাছে সুপরিচিত ছিলো। তীদের প্রতি জনগণের অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা 
ছিলো এবং তাদেরকে জনগণ অনুসরণ করতো । যুগের আবর্তনে জনগণের অতিরিক্ত 
ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং শয়তানের প্ররোচনার ফলে মানুষ তাদের নামে পশু যবেহ করা, বলি 
দেয়া, তাদের কবরকে সিজদা করা ইত্যাদি কাজ করতে লাগলো এবং ক্রমাৰয়ে তাদেরকে 
প্রভুর স্থানে বসিয়ে তাদের ইবাদাত করা আরন্ত করলো । অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় 
তারা তাদের ঘূর্তি বানিয়ে তাদের সামনে পূজার উপকরণ পেশ করে যেতে লাগলো । 
| সেসব মূর্তির নাম-ই কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। | 





পারা £ ২৯ 
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কপ পাটি ওত এডিপি এ ৯৪৪ টন ৬, 


15:1%) 05319575252 
এসব যালেমদের জন্য পহভ্ষটতা ছাড়া ।২৪ ২৫. তাদের ডেন্লিখিত) অপরাধের 
কারণেই তাদেরকে (পানিতে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর আগুনে 
চুকিয়ে দেয়া হয়েছে তখন তারা পায়নি 


| ০৯৮)-এ যালিমদের জন্য ; -ছাড়া ; 4:০-পথর্রষ্টতা । €9 কারণেই ; 

| ৮+5৮-৫৮০০০)-তাদের উল্লিখিত) অপরাধের ১1,5৮-তাদেরকে (পানিতে) || 

| ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে ; (১১3-0৯৯১+-০)-অতঃপর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ; 0৩ - 
আগুনে ; 9 1$-01৯.* */+-)-তখন তারা পায়নি ; 


এ মূর্তিগুলোর মধ্যে “ওয়াদ' ছিলো বনী কুদা গোত্রের উপাস্য দেবতা । দাওমাতুন 
জানদালে তারা এর একটি বেদী তৈরী করে রেখেছিলো । “সৃওয়া' ছিলো হোযাইল 
গোত্রের দেবী । তার মূর্তি ছিলো নারীর অবয়বে তৈরী । “ইয়াগূস' ছিলো বনী 'তায়'- 
এর “আনউম' শাখার “মাযহীজ' গোত্রের কোনো কোনো শাখার এবং “সুজাহ' গোত্রের 
কোনো এক শাখার দেবতা । ইয়ামন ও হিজাযের মধ্যবর্তী “জুরাশ' নামক স্থানে তার 

| সিংহাকৃতির মূর্তি স্থাপিত ছিলো । আর “ইয়াউক' ছিলো ইয়ামানের হামদান অঞ্চলের 

অধিবাসী হামদান গোত্রের দেবতা । এ মূর্তিটি ছিলো ঘোড়ার আকৃতির । আর 'নাসর' 
ছিলো হিমইয়ার অঞ্চলের “হিমইয়ার' গোত্রের “আলে যুলকুলা' শাখার দেবতা । 
“বালখা” নামক স্থানে তার মন্দির ছিলো। এটা ছিলো শকৃনের আকৃতির । 


২৪. নূহ আ.-এর তার জাতির হঠকারী কাফিরদের জন্য বদদোয়া করা মূলত 
দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। তিনি দাওয়াতী কাজে সন্তাব্য সকল উপায় অবলম্বন 
করেছিলেন ; কিন্তু এ হঠকারী জাতি কোনোক্রমেই দাওয়াত গ্রহণ করেনি। তারা 
আল্লাহর নবীকে মারতে মারতে বেহুশ করে ফেলতো। তারা বিভিন্ন উপায়ে নবীকে 
নির্যাতন করতো । অবশেষে আল্লাহ নূহ আ.-এর প্রতি ওহী নাধিল করে জানিয়ে 
দিলেন যে, এ জাতির দু-একজন যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে, তারা ছাড়া আর কেউ 
হিদায়াত গ্রহণ করবে না। এ রকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো মূসা আ.-এর ক্ষেত্রেও। 
তিনিও ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। সূরা ইউনুসের ৮৮ 
ও ৮৯ আয়াতে তা উল্লিখিত হয়েছে__ 

“মূসা বলেছিলেন-_'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো ফিরআউন ও তার 
পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে বিলাস-সামগ্রী ও প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন, যার ফলে 
তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে গুমরাহ করে দিচ্ছে। হে আমাদের প্রতিপালক! | 
তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন, তারা তো 

২8825588887605518887505585585595 ৮ 





ৰ 08৫76 5856507550219199; 2 
নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী ।২ ২৬. আর নূহ বলেছিলেন_ 
হে আমার প্রতিপালক ! আপনি (কাউকে) এ যমীনের ওপর বাকী রাখবেন না। 
+-নিজেদের জন্য; ০১ ছাড়া ; “)-আল্লাহ; .০0-অন্য কোনো সাহায্যকারী । 
9: আর ; 2)$-বলেছিলেন ; নুহ ; হে আমার প্রতিপালক ; % থ-আপনি | 
বাকী রাখবেন না (কাউকে) ;./2-ওপর ; ০৮%-এ যমীনের ; 


উভয়ের দোয়া গৃহীত হলো, অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো এবং কখনো অজ্ঞ লোকদের 
পথ অনুসরণ করো না।” 


মূসা আ.-এর বদ-দোয়ার মতো এ সূরায় উল্লিখিত নৃহ আ.-এর বদ-দোয়াও 

আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। সূরা হুদ-এর ৩৬ আয়াতে আল্লাহ নৃহ আ. সম্পর্কে 
বলেন__ “আর নুহের প্রতি ওহী পাঠানো হলো যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া 
আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না, অতএব তারা যা করছে তার জন্য 
আপনি দুঃখ করবেন না।” 


এরপর একই সূরায় ৩৭ আয়াতে নৃহ আ.-কে জলযান তৈরির নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ 


বলেন__“আর আপনি আমার ওহীর নির্দেশ অনুসারে আমার সামনে জলযান তৈরি 
করুন এবং যারা যুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না, 
তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে ।” 


২৫. অর্থাৎ তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, এরপর 
তাদেরকে আগুনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহান্নামের শাস্তি তো হবে কিয়ামত তথা 
হাশর-নশরের পর। তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে মারার পর আগুনে ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থ 
কি? এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদদের মতে, এর অর্থ বিচারের আগ পর্যন্ত 
কবর তথা বরযখ-এর জীবনেও যে আযাব হবে, এখানে সেটাকে বলা হয়েছে। এ 
আয়াত দ্বারাও কবর আযাব প্রমাণিত হয়। (কুরতুবী, কাবীর) 


২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যেসব দেব-দেবী ও নেতা-নেতৃকে নিজেদের 
সাহায্যকারী মনে করে তাদের নির্দেশ অনুসারে এবং নিজেদের মনগড়া আইন 
অনুসারে চলতো, যখন তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারা হচ্ছে, তখন কোনো দেব-দেবী ও 
নেতা-নেতৃ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি । 


এ আয়াতে মক্কাবাসীদের জন্য এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, তোমরাও যদি আল্লাহর 
আযাবে পাকড়াও হও, তখন তোমাদের কোনো দেব-দেবী-বা তোমাদের কোনো 
| নেতা-নেতৃ-_-যাদের নির্দেশে তোমরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছো, তারা কেউ 
880885850555588888 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা নূহ 


90:4543545 %১65911919 য়েরারে ৃ 
এ কাফিরদের মধ্য থেকে__গৃহে বসবাসকারী হিসেবে। ২৭. আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন 
(ফমীনে) নিশ্চয়ই তারা আপনার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করে ছাড়বে এবং তারা জন্ম দেবে না। 
৩৮4৮255275085/573-%-8 
দুকৃতকারী চরম কাফির ছাড়া২৭। ২৮. হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করে দিন আমাকে 
ও আমার পিতা-মাতাকে এবং তাদেরকে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে-_ 

1 ৯০৪ ৩ পানি পিছ ১ ঢু 

0 3155500135%5-৮5505-5150 ০ 

মু'মিন হিসেবে», আর ক্ষেমা করুন) মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে ; 
আর যালিমদেরকে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না। 


১ মধ্য থেকে ; ১:৫-।-এ কাফিরদের ; (১৫১-গৃহে বসবাসকারী হিসেবে । €9 
-(৬+)-নিশ্চয়ই আপনি ; ১-যদি ;৮১১১-৫৯*১-০)-তাদেরকে (যমীনে) অবশিষ্ট 
রাখেন ; ৮1: -তারা গুমরাহ করে ছাড়বে ; ৮ -(এ৯১-২-৪)-আপনার 


বান্দাহদেরকে ; এবং ; 2 এ-তারা জন্ম দেবে না; ছাড়া ; (০-দুফৃতকারী ; 
/.$-চরম কাফির। €9০-হে আমার প্রতিপালক ; -২১ক্ষমা করে দিন ; তে 
আমাকে ; 7-ও ; ০০) (৬৯৬1+০)-আমার পিতা-মাতাকে ; ১ 3-এবং ; ০ 
-(১০+০)-তাদেরকে যারা ; ৮প্রবেশ করেছে ; আমার ঘরে ; (মুমিন 
হিসেবে ; /আর ক্ষেমা করুন) ; ১১4০1) মু'মিন পুরুষদেরকে ; ও ; ০১০1 
-মুমিন নারীদেরকে ; ?আর ; ১ ৭-কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না ; ০২4১) 
যালিমদেরকে ; 1-ছাড়া ; [0-ধ্বংস। 

২৭. নৃহ আ. আল্লাহ-প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, তারা আল্লাহ্‌র 
বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং কাফির ও দুৃতকারী ছাড়া আর কিছু জন্ম দেবে না। |. 


কারণ আল্লাহ ওহী পাঠিয়েছেন যে, “তোমার জাতির যারা ইতোপূর্বে ঈমান এনেছে 
তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।” 

দ্বিতীয়ত, তিনি তার সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারাও এটা বুঝ 
পেরেছিলেন। কারণ তিনি নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাদের কাছে দীনের দাও 
| দিয়ে আসছিলেন। তিনি তাদের স্বভাব প্রকৃতি ভালোভাবে অবগত ছিলেন ' 
[বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোনো পিতা তার সন্তানকে নিয়ে নূহ আ.-এর সাম 





দিকে দেখিয়ে সন্তানকে বলতো এ লোকটি থেকে দূরে থেকো” । এভাবে বড়রা] | 
ছোটদেরকে অসীয়ত করতো। ছোটরা বড় হয়ে তাদের পূর্ব-পুরুষের মতো আচরণ | 
শুরু করতো । €কাবীর) 


২৮. নৃহ আ. নিজের জন্য, স্বীয় পিতা-মাতার জন্য এবং যারা মু'মিন হিসেবে তার 
ঘরে প্রবেশ করেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এখানে ঘর দ্বারা কি বুঝানো 
হয়েছে সে সম্পর্কে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ ঘর দ্বারা 
“মাসজিদ" ; কেউ নূহ আ.-এর 'নৌকা* আবার কেউ এর দ্বারা 'দীন' বুঝানো হয়েছে 
বলে মত প্রকাশ করেছেন। (কাবীর) 

এখানে “দীন' অর্থ গ্রহণ করলেই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ হয় বলে মনে হয়। 


কারণ যারা দীন গ্রহণ করেছে, তারাই মাসজিদে প্রবেশ করেছে এবং তারাই নূহ আ.- 
এর জলযান বা নৌকায় প্রবেশ করেছে। 


২য় রুকৃ' (২১-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. দাওয়াতী জীবনে সকল পরিহ্িতিতে আল্লাহর কাছেই নিজেদের অত্ররের সকল কথা পেশ 
করা দীনের আহ্বানকারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য । 1] 
২. নবী-রাসূলগণ দীন এঁচারে যে অবণর্নীয় দুঃখ-কই চরম ধৈধের সাথে মুকাবিলা করেছেন, 
সেসব সামনে রাখলে দীনের পথে চলা সহজ হবে । | 
৩. সকল যুগেই দীনের পথের পাথিকদেরকে হৃহ আ.-এর জাতির লোকদের মতো জনগোষ্ঠীর 
| সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছে । আর কিয়ামত পর্্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে । 

8. দীনের সঠিক দাওয়াত নিয়ে অথসর হলে সেসব পরিহ্িতি অবশ্যই সামনে আসবে, নবী- 
রাসূল ও অতীতের মুমিনগণ যেসব পরিহিতির মুকাবিলা করেছেন । 

৫. সকল যুগে সমাজের শোষক, বিভশালী, অসৎ স্বার্থপর, ইন্্রীয় গৃজারী ও আলাহদ্োহী 
নেতারাই দীন ইসলামের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। 

৬. উল্লিখিত নেতারাই সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বিভ্রি মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে দীনের মুবারিগদের 
বিরুদ্ধে তাদের কাছে নিজর্লা মিথ অপবাদ ছড়িয়ে দীন এহণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখে । 
৭. সকল যুগেই শয়তানের দোসররা সেই যুগের নেতা-নেতৃদের মৃত্তি বানিয়ে জনপদের বিভিন্ন 
স্থানে সেওলো স্থাপন করে, সেঙলোর সামনে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে মৃতিপূজার সৃচলা করেছে । 

৮. নৃহ আ.-এর জাতিই পৃথিবীতে মৃতিপূজার সৃচনা করে । ওয়ান, সুওয়া, ইয়াওস, ইয়াউক ও 
নাসর মৃতিুলো শয়তানের এরোচনায়ই নিমিরতি ও গৃজিত হয়েছিলো । 

৯. সমাজের বিতশালী শোষক শ্রেণী দরিদ্-অসহায় জনগোষ্ঠীকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে 
মুর্তি-সংক্কৃতি ও ইন্রীয়পুজার সুড়স্ড়ী এদানকারী তথাকথিত সংক্কাতিতে বিভোর করে রেখে দেয়, 
যাতে করে তারা তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে না পারে । 


|| ১০. মৃর্তিসংক্ীতির অক্টোপাস থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে হলে নবী-রাসূলের পথ ও 
| পন্থা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে । 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা নূহ 


টি ১১. কোনো নবী-রাসূলই শিরুক-এর সাথে আপোষ করেননি; সুতরাং কোলো অবস্থাতে নব 
রাসূলদের নিদোর্শিত পথ থেকে সরে যাওয়া যাবে না । | 

১২. স্বরণ রাখতে হবে সবশিকিমান আল্লাহ তা'আলা তার দীনের সাহাযাকারীদের সাথেই 
সবর্রগে ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন-_-এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের 
অবকাশ নেই । 

১৩, কাওমে নূহ, কাওমে ফিরআউন এবং যে সকল জাতি শয়তানের দোসর হিসেবে কাজ 
করেছে, তাদের পরিণাম যা হয়েছিলো, তেমনি পরিগাম হবে সকল যুগের শয়তানের দোসরদের | 

১৪. আল্লাহর শাড়ি যখন যালিমদের ওপর নেমে আসবে তখন দুনিয়ার কোনো শকিই তাদের 
সাহায্যে কোনো ভমিকা-ই পালন করতে সক্ষম হবে না । 

১৫. আল্লাহ তার দ্বীনের সাহাযাকারীদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর শক্রদের বিনাশ 
করবেন-_ এটাই আল্লাহর সুনাত বা স্থায়ী বিধান । আর আল্লাহর এ স্থায়ী বিধানের কোনো 
পরিবর্তন নেই । 


১৬. আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের সকল ওনাহের জন্য ক্ষমা থানা করতে হবে_-ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে হবে পিতা-মাতার জন্য এবং সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য / 


নও 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা জিন 


সুক্লা জিন-মাক্কী 
আম্মাতি $ ২৮ 
বল্কু” $ ২ 
শ্ামকলণ 
প্রথম আয়াতে উল্লিখিত “আল জিন' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 
“জিন' দ্বারা আল্লাহর এক অলৌকিক সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এ সূরায় জিনদের 


| কুরআন শোনা, ইসলাম গ্রহণ এবং নিজ জাতির লোকদের নিকট গিয়ে ইসলামের 
দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 


লাবিশ্পেক্স সমক্সকাজ্প 

এ সূরায় জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে তা ঘটেছিলো 
নবুওয়াতের প্রথম দিকে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত লাভের আগে জিনরা উর্ধজগতের 
কিছু কিছু খবর আসমান থেকে শুনে নেয়ার সুযোগ পেয়ে যেতো । হঠাৎ তারা দেখতে 
পেলো যে, সবখানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা নিয়োজিত হয়ে গেছে এবং আসমান 
থেকে উক্থাবৃষ্টি হচ্ছে। তারা কোথাও এমন জায়গা পেলো না যেখান থেকে উর্ধজগতের 
কিছু আভাস তারা লাভ করতে পারে। তারা এর কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে পড়লো 
যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার-জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. একদল সাহাবীকে নিয়ে মক্কা থেকে উকায বাজারে 
যাচ্ছিলেন। পথে 'নাখলা' নামক স্থানে তিনি ফজরের জামাতে ইমামতি করছিলেন ।' 
আর এ সময়ই জিনদের একটি অনুসন্ধানী দল এ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলো । কুরআন 
তিলাওয়াতের আওয়ায শুনে তারা সেখানে থেকে গেলো এবং গভীর মনোযোগ 
সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে লাগলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র কণ্ঠে 
কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌছলো যে, এট সেই ঘটনা, যার 
কারণে তাদের জন্য উর্ধজগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাটি 
নবুওয়াতের প্রথম দিকের ঘটনা । এ সূরায় যেহেতু এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং 
এ সূরা নাযিলের সময়কালও রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিক বলে ধারণা 
লাভ করা যায়। 
আন্লোচ্য বিল্বক্স 

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো-__এক দল জিনের কুরআন শোনা এবং নিজ জাতির 
নিকট ফিরে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, সেসব বিষয়ের আলোচনা । 


সূরার ১ থেকে ১৫ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে লক্ষ্য করে ইরশাদ 
করেছেন, আপনি বলুন যে, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে একদল জিনের 
| সম্পর্কে, যারা কুরআনের বাণী শুনে নিজ জাতির নিকট গিয়ে বলেছেন যে, আমরা | 
||এমন এক বিন্বয়কর বাণী শুনেছি যা মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য পথের দিশা,]] 





পারা $ ২৯ 


না। তিনি মহান, তার সতী-পুর কিছুই নেই। কিনতু আমাদের মধ্যেকার নির্কোধরা আল্লাহ | 
| সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলে। আমরা জানতাম মানুষ ও জিন সম্পর্কে আল্লাহ কখনো 
যিথ্যা কথা বলতে পারেন না, কিছু কিছু মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে 
তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দেয়। আমরা যখন আসমানের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে | 
যাই, তখন কঠোর প্রহরী ও উ্কাপিণ দ্বারা আমরা বিতাড়িত হই। আমরা ইতোপূর্বে 
আরশের ফায়সালাকৃত সংবাদ জানার জন্য কোনো এক গোপন স্থানে ওত পেতে বসে 
থাকতাম । কিন্তু এখন কেউ অনুরূপ বসতে চেষ্টা করলে সে জলন্ত শেলের তাড়া খেয়ে 
পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের মধ্যে অনেক নেক্কার ও পাপিষ্ঠ রয়েছে। আমরা 
কোনোভাবেই আল্লাহকে পরাভূত করতে সক্ষম নই। আমাদের সকল ক্ষমতাই তার 
আবেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে । আমরা সত্যের বাণী শুনে তার ওপর ঈমান এনেছি। যারা 
তাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনে, তাদের পুরক্কার অবশ্যই নির্ধারণ করা আছে 
এবং তাদের শাস্তি পাওয়ার কোনো আশংকা নেই। আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে 
মুসলমান এবং কিছু অমুসলমান । যারা হিদায়াত গ্রহণ করে, তারা চিন্তা-ভাবনা করেই 
তা গ্রহণ করে। আর যারা যালিম ও সীমালংঘনকারী তারা চিন্তা-ভাবনা করে না-_ 
তারাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। 


১৬ থেকে ১৯ আয়াতে দুনিয়ার মানুষকে শির্ক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানানো 


হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে-_যারা শির্ক পরিত্যাগ করবে, তারা আল্লাহর 
নিয়ামত লাভ করতে পারবে । আর যারা শির্কে লিপ্ত থাকবে, তারা চরম ভয়াবহ 
পরিণতির সম্মুখীন হবে। 


২০ থেকে ২৩ আয়াতে মক্কার কাফিরদেরকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর 
রাসূল যখন তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন তখন তারা তার ওপর হামলা করতে 

| প্রস্তুত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়াই তার দায়িত্ব । অতঃপর 
রাসূলকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি এদেরকে বলে দিন যে, আমি তো শুধু 
আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তীর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি তো 
তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে 
কেউ বাচাতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়ও নেই। আল্লাহর 
বাণী ও হুকুম-আহকাম তোমাদের কাছে পৌছে দেয়াই আমার দায়িত্ব । যারা তা 
অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তারা সেখানে 
চিরদিন থাকবে । 


২৪ থেকে ২৮ আয়াতে কাফিরদের হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে যে, আজ যারা 
রাসূলকে এবং তার দলকে দুর্বল ও অসহায় মনে করে তার ওপর যুলুম-নির্যাতন 
চালাচ্ছে, তারা কিয়ামত চোখের সামনে দেখার আগে এ অপকর্ম থেকে বিরত হবে না। 

| সেদিন তারা দেখতে পাবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম। 





শ. শ. কু. ১৩/৩৬-_ পারা ঃ ২৯ 


| তারপর নবীকে বলা হয়েছে যে, আপনি বলে দিন যে, কিয়ামত কি অতি ূ 
না-কি তার নির্দিষ্ট সময় অনেক দৃূরে। গায়েব বা অদৃশ্য জগতের খবর একমাত্র 

আল্লাহ-ই জানেন। এ বিষয়ে তিনি কাউকে অবহিত করেননি । তবে তিনি তার | 
রাসূলদের মধ্যে কাউকে গায়েবী কোনো বিষয় অবহিত করতে চাইলে তা তিনি করতে | 
সক্ষম । আর তা তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই করেন। নবীর দায়িত্ব | 
শুধুমাত্র পয়গাম পৌছে দেয়া। এ পয়গাম পৌছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা 

ফেরেশতাদেরকে সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত করেন, যাতে মহান আল্লাহর বাণীসমূহ 

যথাস্থানে সঠিকভাবে পৌছে যায়। আল্লাহ পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে 

অবহিত এবং প্রতিটি জিনিস তিনি গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন। 
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88720 েনিনু০9৩ 
১. (হে নবী) আপনি বলুন-_“আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের থেকে 
একটি দল মনোযোগ দিয়ে (আমার কুরআন পাঠ) শুনেছে১ ; 
তারা (নিজ জাতির কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা অবশ্যই শুনেছি 


4১-€হে নবী) আপনি বলুন ; (৮৮/-ওহী পাঠানো হয়েছে ; /-65+)-আমার 
প্রতি; 4$-যে; ১-:4+মনোযোগ দিয়ে (আমার কুরআন পাঠ) শুনেছে ; %£-একটি 
দল ; 3:-থেকে ; :-জিনদের ; ?1-01৯/+-)-অতঃপর তারা (নিজ জাতির 
কাছে গিয়ে) বলেছে; (আমরা অবশ্যই ; শুনেছি; 
১. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা“আলা তীর রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি 


যেনো তার সাহাবীদের নিকট জিনদের সম্পর্কে তার প্রতি যে ওহী নাধিল করা হয়েছে 
তা প্রকাশ করেন। এ নির্দেশ দানের ফায়দা নিঙ্ননূপ-__ 

এক ঃ সাহাবায়ে কিরাম যেনো জানতে পারেন যে, মুহাম্মাদ সা. যেমন মানুষের 
নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তেমনি জিনদের নিকটও প্রেরিত হয়েছেন। 

দুই £ মানুষ যেনো জানতে পারে যে, জিনেরাও মানুষের মতো শরয়ী হুকুম- 
আহকাম পালনে আদিষ্ট। 

তিন £ মানুষ যেনো আরো জানতে পারে যে, জিনেরা তাদের কথা শুনতে পায় এবং 
তারা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। 

চার £ কুরাইশ কাফিরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, জিনেরা কুরআন পাঠ শুনে 
তার মু'জিযা বুঝতে পেরেছে এবং ঈমান এনেছে ; আর তোমরা কুরআন বুঝতে 
পেরেও ঈমান আনতে গড়িমসি করছো । 

পাচ ঃ মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, ঈমানদার জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে 
ঈমানের দাওয়াত দেয়। (কাবীর) 

আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. সে সময় জিনদেরকে 
দেখতে পাননি এবং তারা যে তার কুরআন তিলাওয়াত শুনছে তা-ও তিনি জানতে 
| পারেননি। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাকে এ ঘটনা জানিয়ে | 
0888588381888875 ছাড5158554798825 রী 
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29888881888 বাজি 


| 90404১:45548:459:94 ড১505:0% ূ 
এক অত্যন্ত বিস্ময়কর কুরআন ২ ২. যা সত্য সঠিক পথ দেখায়, সুতরাং আমরা তার ওপর ঈমান 
এনেছি ; এবং আমরা আর কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে অংশিদার বানাবো নাত। 


৫0$-এক কুরআন ; (-অত্যন্ত বিস্ময়কর ।$:54-যা পথ দেখায় ; ১৩০ গো - 
সত্য-সঠিক ; ৫2১3-(০/+-১)-সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি ; তার ওপর ; +- 

২; ৬৮০: ১-আমরা আর কখনো অংশীদার করবো না ; (৮0১৯০৯)- 
আমাদের প্রতিপালকের সাথে ; (51-কাউকে। 


সে সময় রাসূলুল্লাহ সা. জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেননি এবং তিনি 
তাদেরকে দেখেনওনি। (তাফহীম) 

তবে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিনদের এ প্রথমবার কুরআন শোনা এবং 
তাদের উপস্থিতির কথা রাসূলুল্লাহ সা. ওহীর মাধ্যমে জানলেও পরবর্তী পর্যায়ে 
রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে দেখেছিলেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তাও বলেছিলেন। 
হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, জিনদের সাথে তার একাধিকবার সাক্ষাত হয়েছে 
এবং বিভিন্ন সময় তারা তার নিকট থেকে দীনের কথাবার্তা শুনেছে। (কোবীর, যিলাল) 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জিনও মানুষের মতো আন্মাহর স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। তারা 
দেহবিশিষ্ট জীব। তাদের দেহের উপাদানে আগুনের প্রাধান্য বিদ্যমান । আর মানুষের 
দেহের উপাদানে মাটির প্রাধান্য বিদ্যমান। মানুষের মতো তাদেরও বিবেক-বুদ্ধি ও 
অনুভূতি রয়েছে। তারা পানাহার করে। মানুষের মতো তারাও নারী পুরুষে বিভক্ত 
এবং তাদের বংশবৃদ্ধিও হয়। মানুষ থেকে.তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো- মানুষ 
সৃষ্টির অনেক আগে জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয্মাতে 
আদম ও ইবলীসের কথা বর্ণিত আছে। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ 
সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিলো এবং ইবলীস জিনদেরই একজন। জিনেরা 
মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না। জিনেরা উর্ধজগতের 
দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটা নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। তবে 
গায়েবী কোনো খবর অথবা আসমানী কোনো গোপন তত্ব জানার তাদের কোনো 
ক্ষমতা নেই। জিনদের অবস্থান মানুষের দৃষ্টি-শক্তির অন্তরালে । জিন শব্দের অর্থ 
লুকানো বা গোপন। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন বলেই তাদেরকে জিন বলা 
হয়। দুষ্ট প্রকৃতির জিনদেরকে “শয়তান' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন ও হাদীস 
দ্বারা জিনদের অস্তিত প্রমাণিত । সুতরাং তাদের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কাফির । 

২. কুরআন” অর্থ অবশ্য পাঠ্য । আর “আজাবান' অর্থ অত্যন্ত বিস্ময়কর। জিনেরা 


| এ অর্থে এ কিতাবকে “কুরআন' নামে আখ্যায়িত করেছে। কারণ এ প্রথমবার এ মহান | 
, কালামের সাথে তাদের পরিচয় । এ কিতাবের নাম যে 'কুরআন' তা তাদের জানার কথা 
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॥ 5:০70648/925582103548 45190 | ূ 
৩. আর অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ ; তিনি গ্রহণ করেননি কোনো | 

সঙ্গিনী, আর না কোনো সন্তানঃ | ৪. আর অবশ্যই আমাদের মধ্যকার নির্বোধগণৎ বলতো 


€)+আর ; £1-অবশ্যই ; ৬৯-অতি উচ্চ; ১*মর্যাদা ; ০ (+১১-আমাদের 
পির (| ০-তিনি ্রহণ করেননি ; ?»কোনো সঙ্গিনী ; আর ; এ- 
না; 64, কোনো সন্তান। €),আর ; £4-অবশ্যই ; 1১ 3-বলতো ; 4.4. 
-(৮+৮-আমাদের মধ্যকার নির্বোধগণ ; পু 


নয়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, জিনেরা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। তবে এর |. 
দ্বারা এটা আবশ্যিক নয় যে, সব জিন মানুষের সব ভাষাই বুঝে। এটা সম্ভব যে, 
তাদের যে গোষ্ঠী দুনিয়ার যে এলাকায় বসবাস করে সে এলাকার লোকদের ভাষা বুঝে । 
যেসব জিন কুরআন পাঠ শুনেছিলো, তারা অবশ্যই আরবী ভাষায় দক্ষ ছিলো । তাই 
তারা কুরআনকে অত্যন্ত বিস্বয় বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা কুরআনের ভাষাগত এ 
সাহিত্যিক উচ্চমান এবং অলংকার মাধূর্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেই নিশ্চিত 
হয়েছিলো যে, এ কালাম নাযিলের কারণেই তাদের আসমানী সংবাদ লাভের সব পথ 
বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তারা দেরী না করে এ কিতাব এবং এর বাহক মুহাম্মাদ সা.-এর 
প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে। 

৩. আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর কণ্ঠে জিনেরা 
কুরআনের এমন অংশের তিলাওয়াত শুনেছিলো যদ্বারা সত্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। 
আল্লাহর সত্তী ও গুণীবলীতে যে কোনো অংশীদার নেই এবং তার যে কোনো স্ত্রী ও 
সন্তান-সন্ততী নেই ইত্যাদি বিষয়সমূহ-ও উক্ত অংশে ছিলো। এ আয়াত থেকে আরো 
জানা যায় যে, জিনদের মধ্যেও মুসলমান-অমুসলমান রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে 
মুশরিক ছিলো । সূরা আল আহকাফের ২৯ থেকে ৩১ আয়াতের মর্মঅনুযায়ী এটা 
প্রমাণিত যে, কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা ছিলো মূসা আ.-এর অনুসারী । এ থেকে 
আরো জানা যায় যে, জিন জাতির মধ্যে কোনো নবী প্রেরিত হয় না এবং কোনো 
কিতাবও নাধিল হয় না। মানব জাতির নবীগণ দ্বারাই তারা সত্যের দিশা লাভ করে 
থাকে এবং সত্য দীন ইসলামের অনুসারী হয়। 

সারকথা এই যে, কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলো যে, 
এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী-_এটা কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না । মহা- 
সত্যের সন্ধান এর দ্বারাই লাভ করা যাবে। অতএব তারা এর প্রতি ঈমান আনলো | 
এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলো। 

সূরা আর রহমান থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর 
দাওয়াতের লক্ষ্য ছিলো মানুষ ও জিন জাতি। সেখানে ৩১ বার মানুষ ও জিনকে 

চাঙা হজ রহ! 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৪৪৬৪ 
। রিতা রিজারহা হারার যি 
আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা । ৫. আর আমরা অবশ্যই মনে করতাম যে, 
আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ ও জিন কখনো মিথ্যা বলতে পারে না ।৬ 


362250552152905,9555০58529659৫395 
৬. উন পতন যারা জিনদের কতক লোক থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তাদের (জিনদের) অহমিকা তারা বাড়িয়ে দিয়েছে।" 
০-সম্পর্কে ; *[)-আল্লাহ ; (&4.:-অবাস্তব কথাবার্তা । €)আর ; (৫1 -আমরা 
অবশ্যই ; (মনে করতাম ; %7-যে ; 0১ :১-কখনো বলতে পারে না। *.এ- 

মানুষ ; 7ও ; ১]-জিন ; ,এ০-সম্পর্কে ; 4100-আল্লাহ ; (5৫-মিথ্যা । €9আর ; 

অবশ্যই ; 3৮-ছিলো ; %০৪০কিছু লোক ; মধ্য থেকে ; ১-১্-মানুষের ; 

১/:৯০:-যারা আশ্রয় প্রার্থনা করতো ; ১-৯৮৫কতক লোক ; ০৮থেকে ; ০১। - | 

জিনদের ; ৮৯১১০-৫৯১+১১১৭৪- -ফলে তারা বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের (জিনদের) ; 
)-অহমিকা। 


৪. যে জিনেরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিলো, তারা সম্ভবত 
ঈসায়ী তথা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলো অথবা এমন কোনো ধর্মের অনুসারী ছিলো, 
যে ধর্মের বিশ্বাস ছিলো (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আছে। আর 
রাসূলুল্লাহ সা. কুরআন মাজীদের যে অংশ নামাযে তিলাওয়াত করেছিলেন, তা শুনেও 
এ জিনদের মধ্যে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি ধরা পড়েছিলো এবং তারা 
অত্যন্ত উচ্চ। তার পবিত্র সত্তার সাথে স্ত্রী-সম্তানের সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা চরম 
অজ্ঞতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। 


৫. “সাফাহ' অর্থ নির্বোধ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। এ শব্দ দ্বারা এক ব্যক্তি একটি 
দল বা গোষ্ঠী অথবা একটি বাহিনী বুঝানো যেতে পারে। একজন অজ্ঞ-মূর্থ উদ্ধত 
ব্যক্তি অর্থ গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে ইবলীস-শয়তান। আর একাধিক ব্যক্তি দল বা 
গোষ্ঠী অর্থ নিলে এর অর্থ হবে একদল নির্বোধ জিন যারা উল্লিখিত বিবেক-বুদ্ধি ও 
যুক্তিহীন কথাবার্তা বলতো । 


৬. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে কোনো মানুষ বা জিন মিথ্যা বলার দুঃসাহস করতে পারে, | 
এ জাতীয় কোনো ধারণা আমাদের ছিলো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন পাঠ 
শোনার, পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ সম্পর্কে শিরক-মিশ্রিত যেসব 
| কথাবার্তা আমরা শুনেছি, সেসব কথা মূলত মিথ্যা ছিলো এবং সেসব কথা শুনে | 
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টিন পা] জিলা পাপা ৩ এ পা উপ গুড 8: পে পরশ, পাপ "(20৫ ৯৫০ ৯০০৮০ 
(2529004650494259959645-8চি5 | 
৭. আর তারা নিশ্চিত ধারণা পোষণ করতো, যেমন তোমরা ধারণা পোষণ করে থাকো 
যে, আল্লাহ কখনো কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না ।” ৮. আর অবশ্যই 
আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, কিন্তু তাকে (আসমানকে) পেয়েছি 
৮০৯০০ 410557553804098০52১৮-৮০2 £ 
কঠোর প্রহরী” ও উক্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ । ৯. আর আমরা ইতোপূর্বে অবশ্যই বসে থাকতাম 
তার (আসমানের) বিভিন্ন ঘাটিতে (আড়ি পেতে কিছু) শোনার জন্য 
(কিন্তু কেউ) আসমানের সংবাদ গোপনে শুনতে চাইলে 


9/আর ;4-তারা নিশ্চিত ; (৯৮-ধারণা পোষণ করতো ; (১৫-যেমন; 4: - 
তোমরা ধারণা পোষণ করে থাকো ১০1-যে র 2 01-কখনো পুনরুজ্জীবিত করবেন 
না। £40-আল্লাহ ; (-৮ঁকাউকে । €)/আর ; (-অবশ্যই আমরা ; 0. - 
অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি ; 2৮]-আসমানে $১-কিস্তু তাকে (আসমানকে) 
পেয়েছি ; ০এ-পরিপূর্ণ ; প্রহরী ১ 0১৬কঠোর ; 4 ১ 2 12) 
ঠ-আর ; $-আমরা অবশ্যই ; এ ০8 (৫-ইতোপূর্বে বসে থাকতাম ; -তার 
(আসমানের) ; ১2বিভির খাটতে? ০০ (আড়ি পেতে কিছু) শোনার জন্য ; 
১:কিন্তু কেউ ; ৮১::.:-(আসমানের সংবাদ গোপনে) শুনতে চাইলে ; 


ই 
কোনো জনমানবহীন প্রান্তরে রাত যাপন করতো তখন তারা উচ্চৈস্বরে বলতো যে, 
আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় কামনা করছি। তাদের ধারণা ছিলো যে, 
প্রত্যেক জনমানবহীন প্রান্তর কোনো জিনের দখলে আছে। তার কাছে আশ্রয় না চেয়ে 
কেউ যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সেই জিন অথবা তার লেলিয়ে দেয়া জিনেরা 
অবস্থানকারীদের উত্যক্ত করে। কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা সেদিকে ইংগীত করেই 
বলেছে যে, জিনদের কাছে মানুষের এ আশ্রয় চাওয়া দ্বারা জিনদের অহংকার অহমিকা 
ও পাপাচার প্রবণতা বেড়ে গেছে। তারা মনে করা শুরু করেছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর 
খলীফা বা প্রতিনিধি হলো মানুষ অথচ তারাই আমাদেরকে ভয় করছে এবং আল্লাহকে 
বাদ দিয়ে আমাদের নিকট আশ্রয় চাচ্ছে-_এ মনোভাবই জিনদের মস্তিষ্ক বিকৃতি 
ঘটেছে, তারা পাপাচার ও যুলুম-অত্যাচারে বেপরওয়া হয়ে উঠেছে। (তাফহীম) 


৮. উল্লিখিত বাক্যাংশের দু'টো অর্থ হতে পারে । একটি অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ 
কাউকে মৃত্যুর পর আর পুনরুজ্জীবিত করবেন না। এটা কতক জিন ও. মানুষের ধারণা 
88888888878 88108858898781888 | 
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এখন সে নিজের জন্য সদা প্রস্তুত একটা জৃলত্ত উক্ধাপিণ্ পায়*। ১০. আর অবশ্যই 
| আমরা জানি না, ৫১১০ তাদের সম্পর্কে কি অকল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে, 


তি 41309:559052916589812-2-29) 91 
অথবা তাদের প্রতিপালক তাদের হিদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেছেন১০। ১১. আর 
নিশ্যয়ই আমাদের মধ্যে রয়েছে কতক সৎকর্মশীল আর রয়েছে আমাদের কতক) 

এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মতে 
21-এখন ; *৬-সে পায় ; 2-নিজের জন্য ; ০১-এক জলন্ত উন্কাপিণ্ ; (০ - 
সদাপ্স্তুত।69-আর ; (-অবশ্যই আমরা ;০5১-জানি না; +:-কি অকল্যাণের; 
১01ইচ্ছা করা হয়েছে ; :-4-তাদের সম্পর্কে যারা ; ১৮ পৃথিবীতে আছে ; 
1-অথবা ; 3-ইচ্ছা করেছেন; +৮7(৯+০)-তাদের ; টির (৮১+৬১)-তাদের 
প্রতিপালক ; (হিদায়াত দান করার । €১%-আর ; 1৫-নিশ্চয়ই ; (০ -আমাদের 
মধ্যে রয়েছে ; 7১ 24০ ]-কতক সৎকর্মশীল ; 7-আর ; (রয়েছে আমাদের 


(কতক) ; ১ 2১-ব্যতিক্রম ; (4-আমরা ছিলাম ; 70৮বিভিন্ন মতে ; 
না। জিন ও মানুষের মধ্যে কতক লোকের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিলো । পরবর্তী আয়াতের 
সাথে এ দ্বিতীয় আয়াতটিই অধিক সামঞ্জস্যশীল। কারণ ঈমান আনয়নকারী জিনেরা 
তাদের জাতির লোকদের নিকট গিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেন না 
বলে তোমরা আমাদেরকে যে ধারণা দিয়েছো তা মিথ্যা । কেননা আল্লাহ কর্তৃক একজন 
রাসূল পাঠানোর কারণেই আমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। 


৯. জিনেরা যখন দেখলো যে, আসমানের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এবং 
আড়ি পেতে ছিটেফোটা আসমানী কোনো খবর শুনে ফেলার এখন আর কোনো সুযোগ 
নেই, তখন তারা খুঁজতে বেরিয়েছে যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে 
যাচ্ছে যার খবরাখবর সুরক্ষিত করার জন্য এ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে এবং 
তাদের কেউ কিছু জানার চেষ্টা করলে জলন্ত উন্ধাপিণ্ড মেরে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া 
হয়। কারণ অনুসন্ধানকারী জিনদের একটি দল যখন “নাখলা' নামক স্থানে এসে 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন শুনলো তখনই তারা বুঝতে পারলো যে, এটাই সেই 
কারণ যার জন্য আসমানের সর্বত্র কঠোর প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে। 


১০. 57৮5৮54 রা 
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| বিভক্ত+১। ১২. আর (এখন) আমরা নিশ্চিত ধারণা করেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে | 
দিতে পারি না এবং পালিয়ে গিয়েও তাকে অক্ষম করে দিতে পারবো না।৯২। ১৩. আর আমরা যখন 

ৃ ভেতর পা পাপা অর্পা [০ ি- রি চপ) পি) | 

ৃ জিভ ভহাডে বত | 

| ওপর ঈমান আনবে, তবে সে কোনো ক্ষতির ভয় করবে না, আর না কোনো যুলুম-অত্যাচারের ১ | 


ূ (:--বিভক্ত । 6১/আর (এখন); (-আমরা নিশ্চিত ; ১-ধারণা করেছি; টা-যে; | 
| 7৮. 21-আমরা অক্ষম করে দিতে পারি না ; 1 )।-আল্লাহকে ; ০০) ৬- 
| পৃথিবীতে ; 7-এবং ১০৯4 0-0+১৯-০ ১)-তাকে অক্ষম করে দিতে পারি না; 
| ৫-পালিয়ে গিয়েও । 634-আর ; (৫-আমরা ; ৩-যখন ; ৫..শুনলাম ; 5১/)| | 
| -হিদায়াতের বাণী ; ৫1(তখনই) আমরা ঈমান এনেছি ; +তাতে ;০-$-6+) 
| )-অতএব যে ; ৮-৮ঈমান আনবে ; 5৮ (4-১০)-ডার প্রতিপালকের 
ওপর ; ; 3৬০ 9.-(-30*১+,৪)-তবে সে ভয় করবে না ; ..০এ-কোনো ক্ষতির ; 
-আর ; ৭-না ; &৯)-কোনো যুলুম-অত্যাচারের | 
আগে তার পূর্বাভাস জিনদের মারফতে মানুষের নিকট প্রকাশ করতে না চাইলে । (২) 
আল্লাহ পৃথিবীতে কোনো রাসূল পাঠিয়ে তার কাছে পাঠানো হিদায়াতের বাণীতে জিন- 
শয়তানদের হস্তক্ষেপ এবং তাদের তা জেনে নেয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কঠোর 
নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে । আর সেজন্যই জিনেরা উল্লিখিত দুটো কারণের 
কোন্টি সংঘটিত হয়েছে, তা জানার জন্য দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে । অবশেষে 
তাদের একটি দল বিশ্ময়কর বাণী কুরআন শুনে বুঝতে পারলো যে, এ কুরআন 
| নাধিলের কারণেই আসমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন কঠোর করা হয়েছে। তারা বুঝতে 
পেরেছে যে, আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য কোনো আযাব নাযিল করেননি, বরং 
সৃষ্টিকৃলের জন্য রহমতস্বরূপ একজন রাসূল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য 
এ মহান গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন। 
১১. আলোচ্য আয়াতে কুরআন শ্রবণকারী জিনদের উক্তি উল্লিখিত হয়েছে যা তারা 
তাদের স্বজাতির জিনদের সম্পর্কে বলেছিলেন । অর্থাৎ মানুষের মতো তাদের মধ্যেও 
বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাসের জিন রয়েছে। তাদের মধ্যেও মু'মিন, কাফির এবং নেক্কার 
| ও বদকার রয়েছে। সুতরাং তারাও সত্য-সঠিক পথের সন্ধান লাভের মুখাপেক্ষী । 
১২. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর কুদরত তথা শক্তি ক্ষমতার নিকট নিতান্ত অসহায় এবং 
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ৰ পারা ৯৪ পাতা ত নৃহরপরৃনর »পবৃচণ ১০০ 
তারার ৩০৮০ 8595914284099 
১৪. আর অবশ্যই আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) এবং কতক আমাদের 
৯৪১১১১১০১১১ 


পরল ডিএটি তাত &ি ০১৮৪ 


28৭1 $9465409806--1157-599551055 | 
১৫. আর সীমালংঘনকারীগণ তারা তো হলো মূলত জাহান্নামেরই ইন্ধন । | 
১৬. আর১ তারা যদি সঠিক পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো, 


€৯%-আর ; (-অবশ্যই ; ৮৫,-আমাদের মধ্যে কতক তো ; 24”) -মুসলিম | 
(আল্লাহর অনুগত) ; ?-এবং ; কতক আমাদের মধ্যে ; ঠ 31 -সীমালংঘন- 
কারী ; ১-3-৫+-)-সুতরাং যাঁরা ; 0.4-ইসলাম গ্রহণ করেছে; 42%- | 
এ4১)-তারা তো ; (/০4-বেছে নিয়েছে ; (১)-সত্য পথ । €9আর; (৫1-মূলত; | 
9৮..01-সীমালংঘনকারীগণ ; (-/৬-/৫৯:৬+-০)-তারা তো হলো ; ৮:44 
-জাহান্নামের-ই; (০ ইন্ধন । 69:1,-আর ; ৯-যদি ; 2. £2-তারা সুদৃঢ় 
থাকতো; ০-ওপর ; 255/5]-সঠিক পথের ) 


আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো 
হিদায়াতের বাণী শোনার পর আমাদের মধ্যকার অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত গুমরাহীকে আকড়ে ধরে রাখার দুঃসাহস দেখাইনি। ৃ 


১৩. অর্থাৎ সে তার নেক কাজের পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবে না এবং বিন্দুমাত্রও 
কম পাবে না। আর তাকে তার অনিচ্ছাকৃত ক্রটি-বিদ্যতির জন্য এবং বিনা অপরাধে 
| তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। আল্লাহ তাআলার দরবারে কোনো মুমিনের প্রতি-__ | 
এমনকি কোনো জিন-ইনসানের প্রতিই এমন কোনো বে-ইনসাফী হওয়ার কোনো 

আশংকা থাকবে না। 


১৪. অর্থাৎ মানুষের মতো জিনদের মধ্যেও মুমিন ও কাফির রয়েছে । মানুষের মতো 
কাফির জিনেরাও জাহান্নামের অধিবাসী হবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন | 
হতে পারে যে, মানুষ তো মাটির তৈরী, তাই তাকে আগুনে জ্বালিয়ে শান্তি দিলে সে | 
কষ্ট অনুভব করবে, কিন্তু জিন তো আগুনের তৈরী তাকে আগুনে জ্বালিয়ে শাস্তি দিলে 
সে আগুনে জ্লার শান্তি অনুভব করবে কি না ? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাস্সিরীনে 
কিরাম বলেছেন যে, মানুষ তৈরীর একটি উপাদান মাটি হলেও রক্ত মাংস অস্থি মজ্জার 
সমৰয়ে মানুষের একটি দেহ-অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই মাটির দেহের ওপর 
| যদি শুকনো মাটির টিল ছুড়ে মারা হয় তখন সে অবশ্যই ব্যথা ও কষ্ট অনুভব | 
| করবে। অনুরূপভাবে জিন জাতি আগুনের তৈরী হলেও যখন তারা চেতনা-সম্পনন প্রাণী 


রি 





2 পারা 99 ৯০৯1 সিপাতিপা পর 
/ +/৮১০০ ০৯১4 ৬9 ১১১৪2517618 ১ | 
তাহলে আমি তাদেরকে সিক্ত করতাম প্রচুর পানি বর্ষণে» _১৭. যেনো তাদেরকে আমি | 
তথ্ধারা পরীক্ষা করতে পারি+* ; আর যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়** | 
| +4:৮:-৫৯+05৮১)-তাহলে আমি তাদেরকে সিক্ত করতাম ; 2১-পানি ; 3: - | 
চর বর্ষণে 191+-০-(৯55-)-যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি ; | 
4৪-তদ্বারা ; ?-আর ; ১০যে ; ১৮২£বিমুখ হয় ; ০৪থেকে ; ০১ স্মরণ ; 4১ 
(,১)-নিজ প্রতিপালকের ; 
হিসেবে অস্তিত্ লাভ করেছে, তখন সে আগুনই তাদের জন্য কষ্টদায়ক ও উৎপীড়ক 
হওয়া সম্ভবপর । তাছাড়া দুনিয়ার আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুনের তেজ সন্তরগুণ 


বেশী হবে। অতএব এটা সহজেই বুঝা যায় যে, জিনদেরকে জাহান্নামে ফেলে শাস্তি 
দেয়া কোনো অযৌক্তিক ব্যাপার নয়। (তাফহীম, কাবীর) 


১৫. জিনদের কথা ১৫ আয়াত পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে । অতঃপর এখান থেকে আল্লাহ | 
তা“আলা মক্কাবাসী কাফিরদেরকে বলার জন্য তার নবীকে সম্বোধন করেছেন। 


১৬. অর্থাৎ মানুষ যদি জিনদের মতো সত্য বিমুখ না হয়ে একনিষ্ভাবে ও দৃঢ়তার 


সাথে দীন ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতো, 
তাহলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতাম । আয়াতে 
| প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকে নিয়ামতের প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরানূহ-এর ১০ ও ১১ 
আয়াতে বলা হয়েছে, “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল । তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।” এ 
থেকে বুঝা যায় যে, নিয়ামতের প্রাচুর্য পানির ওপর নির্ভরশীল । কেননা পানির ওপর || 
নির্ভর করেই জনবসতী গড়ে উঠে। পানি না থাকলে আদৌ কোনো জনবসতী গড়ে 
উঠে না। পানি ছাড়া যেমন মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ সম্ভব নয়, তেমনি 
উন্নয়নের জন্য মানুষের বিভিন্ন রকম শিল্প গড়ে উঠাও পানি ছাড়া সম্ভব নয়। 

মুকাতিল রহ. থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী সা.-এর বদদোয়ায় আল্লাহ তা“আলা 
সাত বছর যাবত মক্কার কাফিরদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে যখন দেশময় দুর্ভিক্ষ 
সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (লোবাব) 

১৭. অর্থাৎ আল্লাহ নিয়ামত দিয়েও পরিক্ষা করেন যে, নিয়ামত লাভ করার পর 
বান্দাহ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে কিনা এবং নিয়ামতকে তার নির্দেশিত | 
পথে ব্যয় করে কিনা ; না-কি অকৃতজ্ঞ হয়ে ভ্রান্ত পথে ব্যয় করে। 

১৮. আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ-__আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ গ্রহণ না | 
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তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে। ১৮. আর অবশ্যই মাসজিদসমূহ আল্লাহর-ই | 
ৃ জন্য ; সুতরাং তোমরা (সেখানে) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না ১ 
৮৫ পা) নিরা্ী পাটিঠ চিপ ৯০ ৩০9৯2 সি ভু িচিবার্রণ০০7৮০৫ ৬ 
014৭০ ০১99%19১$ 9০০8410০019 
১৯. আর এই যে, আল্লাহর বান্দা২ যখন তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতে দীড়ালো, 
তখন তারা তার নিকট ভীড় জমাতে শুরু করলো । | 
414-0৮৬)-তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন ; 40-আযাবে ; ০০:০কঠিন। 99 | 
/আর ; ঠ-অবশ্যই ; ০৮.)।-মাসজিদসমূহ ; [)-আল্লাহর-ই জন্য ; (5১ 9৩- | 
((০.১+-)-সুতরাং তোমরা (সেখানে) ডেকো না ; ₹০-সাথে ; 4[/-আল্লাহর ; | 
(০1-অন্য কাউকে । 6৯4-আর /:4-এই যে, ; (৮০4-যখন ; ০৩-দীড়ালো ; +:০- | 
| বান্দাহ ; 4414)-আল্লাহর ; £2::-৫+৯৯)-তাকে (আল্লাহকে) ডাকতে ; (১৮৫ | 
০৮-তেখন) তারা শুরু করলো ; *০-তার নিকট ; 2:1-ভীড় জমাতে । 

১৯. আয়াতে উন্লিখত “মাসজিদ' শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো | 
অর্থই প্রযোজ্য । ইবাদাতের জন্য তৈরী ঘরকেও মাসজিদ বলা হয়েছে। এ অর্থের | 
আলোকে আয়াতের অর্থ হবে মাসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ; সুতরাং তোমরা 
সেগুলোতে আল্লাহর সাথে শির্ক করো না। 

হাসান বসরী রহ.-এর মতে সমস্ত পৃথিবীই মাসজিদ সুতরাং পৃথিবীর কোথাও শির্ক 
করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-__আমার জন্য পৃথিবীকে মাসজিদ 
এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় স্বরূপ করা হয়েছে। | 

সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা.-এর মতে মাসজিদ দ্বারা সেসব অঙ্গ-প্রত্যংগ বুঝানো 
হয়েছে, যেগুলো সিজদা করার সময় ব্যবহৃত হয়, যেমন হাত, হাটু, পা, নাক ও 
কপাল। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে-_-এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর তৈরী ; 
সুতরাং এগুলোর সাহায্যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না। 

এসব অর্থের আলোকে এটাই প্রমাণ হয় যে, এসবই আল্পাহর তৈরী ও আল্লাহরই জন্য। 
সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা যাবে না। 

২০. এখানে “আবদুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। এর দ্বারা মুহাম্মাদ সা.-কে বুঝানো | 
হয়েছে। তিনি আল্লাহর বান্দাহ__এটাই বড় গৌরবের বিষয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. | 
যখন নামাযরত অবস্থায় ছিলেন, তখন জিনেরা কুরআন শোনার জন্য তার আশেপাশে 

| ভিড় জমিয়েছিলো এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কুরআন পাঠ শুনছিলো। (কাবীর) 


রা 





পারা ঃ ২৯ 


১ম রুকু" (১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা র 
১. মহানবী সা, শুধুমাত্র মানুষের জন্য আল্লাহ-খ্েরিত রাসূল নন ; বরং জিন জাতির জন্যও তিনি | 
আল্লাহ প্রেরিত রাসূল । সৃতরাং আলাহর আনুগত্যের সাথে সাথে মহানবী সা.-এর আনুগত্য করা 
তাদের ওপরও ফরয । | 
| ২. কুরআন মাজীদের ভাষা ও ভাব এমনই উন্নত ও অদ্বিতীয় যে, সমথ মানুষ ও জিন সুদীর্ঘ দেড় | 
হাজার বছর চেষ্টা করেও এ এনে ক্ষুদ্রতম সূরার মতো একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম হয়নি । | 
৩. যেহেতু কিয়ামত প্যর্ত আগতব্য সকল লোকের জন্য এ কিতাব নাধিল করা হয়েছে, স্ৃতরাং 
সে পধযন্ত চেষ্টা করলেও মানুষ ও জিন কারো পক্ষে এর সমতুল্য একটি আয়াতও রচনা করা সম্ভব | 
| হবেনা। 
৪. মহানবী সা. শুধু যে মানুষ ও জিন জাতির জন্য আল্লাহ্‌ প্রেরিত রাসূল, তা-ই নয় ; বরং সমথ 
| সৃি-জগতের জন্যই তিনি রহমতহ্রূপ ধেরিত হয়েছেন । 
৫. কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা, অতঃপর আল্লাহর ওপর ঈমান এনে শিরক না করার অঙ্গীকার 
ঘোষণা করেছে । 
৬. জিনেরা আল্লাহর একত্ৃবাদের ঘোষণা দিয়ে মুশরিকদের ধারণা-বিশ্বাসের সুৃস্পই এতিবাদ 
করেছে । 
| ৭. মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তান-সত্ভতির ধারণা পোষণ করে, তারা নিঃসন্দেহে 
ম্বশরিক । আর মুশরিকদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই জাহারাম । 
৮. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সতার কাছে আশ্রয় পানা করা হারাম | . | 
৯. জিনদের কাছে আশ্রয় ধার্থনাকারীরা অবশ্যই শিরকে লিগ । তাওবা করা ছাড়া এ থেকে এ 
| গুনাহের ক্ষমা নেই। 
১০. মানুষের মতো জিনদের মধ্যেও রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী রয়েছে । রিসালাত ও | 
আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষ ও জিন অবশ্যই কাফির । 
১১. কুরআন নাধিলের আগে জিনরা নিকটবতী আসমানের একটা নিদিষ্ট স্থান পর্যন্ত যাতায়াত 
| করতে সক্ষম ছিলো । 
১২. জিনেরা ফেরেশতাদের কথাবাতা থেকে আড়িপেতে কিছু কিছু আসমানী সিঘ্ধাতত আঁচ করে 
নিয়ে তার সাথে নিজেদের কথা মিশিয়ে তাদের মানুষ বন্ধুদের কাছে পরিবেশন করতো । 
১৩. কুরআন নাধিলের পর জিনদের উধর্জগতের দিকে যাওয়ার সেসব স্থযোগ বন্ধ হয়ে যায় । 
১৪. জিনেরা অতঃপর তাদের উধর্জগতের দিকে যাওয়ার স্থযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে কুরআন শোনার সুযোগ পায় । 
১৫. জিনদের মধ্যেও সতকমর্শীল মু'মিন এবং দুড়ৃতকারী দ্ররাচার জিন রয়েছে এবং রয়েছে 
বিভিরন মত ও পথের অনুসারী । 
১৬. জিনদের এ ধারণাই তাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে যে, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার 
পাকড়াও থেকে পালিয়ে থাকার কোনো উপায় নেই । | 
| ১৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে পালিয়ে তার অবাধ্য হয়ে বেঁচে থাকার উপায় নেই-_ এ বিশ্বাসের | 
| দুদতা-ই মানুষকেও মজির পথ দেখাবে | 


া 
] 





|] ১৮. আলাহ ও তাঁর রাসূলের নিদৌর্শিত জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপন করলে মৃত্যু-পরব 
| জীবনে কোনো প্রকার ক্ষাতি ও যুলুম-অত্যাচারের আশংকা থাকবে না । ৰ 

১৯. ইসলাম-ই হচ্ছে একমাত্র সত্য-সঠিক জীবনব্যবস্থা ; সৃতরাং যারা ইসলামকে জীবনব্যবস্থা | 
হিসেবে হণ করে নিয়েছে তারাই ম্বকির সঠিক পথ পেয়েছে । | 

২০. আর যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনপদ্ধতি অনুসারে জীবন যাপন করেছে তারা | 
| সীমালংঘন করেছে, যার পরিণাম হলো জাহারাম । 

২১. ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসারেই সামাকভাবে জীবন যাপন করলে আল্লাহ তা'আলা | 
দুনিয়াতে নিয়ামতের প্রাচুর্য দান করবেন__ এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা । আর আল্লাহর ওয়াদা 
কখনো খেলাফ হয় না। ূ 

২২. আল্লাহ তাআলা নিয়ামতের ধ্রাচুর্য ঘারাও বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করেন । নিয়ামতের 
সংকীণর্তা ও ধ্রানুযর্তা-_উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফিল না হওয়াই-ই মু'মিনের 
কর্তব্য / | 

২৩. আল্লাহর স্বরণ থেকে যারা গাফিল হয়ে যাবে, তাদের স্থান হবে জাহার়াম সুতরাং | 
সাবর্ষাণিকভাবে আল্লাহ্‌র স্বরণকে অভ্তরে জাগরত্ক রাখতে হবে । 1 

২৪. দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর নিদেশ অনুসারে এবং রাসূলুরাহ সা.-এর দেখানো পথ ও পন্থা | 
অনুযায়ী কাজ করাই হলো আল্লাহকে স্মরণ করার উভতম পদ্ধতি / 

২৫. সদা-সবর্দী সকল অবস্থাতে সবর্থানেই শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে । আর সেজন্য যেসব 
কথা ও কাজে শিরক হওয়ার আশংকা থাকে সেসব কথা ও কাজ থেকে মুক্ত থাকতে হবে । 


ছ. 





৮5৬14010551০455)5507-5109 
| ২০. (হে নবী) আপনি বলুন, “আমি তো কেবলমাত্র আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং 
তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না২১।” ২১. আপনি বলে দিন__ 
“অবশ্যই আমি কোনো ক্ষমতা রাখি না, তোমাদের 
| ৬৯৮58৩-440০5১/-৯4০181 35505 (95 
| কোনো ক্ষতি করার এবং না কোনো উপকার করার২২।” ২২. বলুন-_ নিশ্চয়ই কেউ আমাকে 
॥ আল্লাহর পাকড়াও থেকে কক্ষণো রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি পাবো না কখনো 
টিমিরির্রিন ৯0৯ পাও করি | পা, ও পে পা পাঠিত 85 
4114) 94/1-2৯8০5 247)54005058191554255525 
তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল। ২৩._কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (তার হুকুম- 
আহকাম) এবং তার রিসালাতের বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া (আমার আর কোনো 
ক্ষমতা নেই), আর যে ব্যক্তি অমান্য করবে আল্লাহকে ও তার রাসূলকে 
| €9-(হে নবী) আপনি বলুন ; (2$-কেবলমাত্র ; 0৮১-আমি ডাকি ; আমার 
| প্রতিপালককে ; 4-এবং ; 4, এ-শরীক করি না %তীর সাথে ; 2_21-অন্য 
| কাউকে । €:)$আপনি বলে দিন 7 :%-অবশ্যই আমি ; 411 খ্-কোনো ক্ষমতা 
রাখি না ;:৩-তোমাদের ; (কোনো ক্ষতি করার ; /এবং ; এ-না ; 04 - | 
কোনো উপকার করার ।(91/$-বলুন ; :-নিশ্চয়ই ; :৮7- ০/-৮+০ ৬)- 
আমাকে কক্ষণো রক্ষা করতে পারবে না ; থেকে ; 4আল্লাহর পাকড়াও ; 
%-কেউ ; ; এবং 2০1 ১-আমি কখনো পাবো না; +9১ ৩-৫১+১১১৯৮)- 
তিনি ছাড়া ; (০.2, কোনো আশ্রয়স্থল। (কেবল ছাড়া (আমার আর কোনো 
ক্ষমতা নেই) ৮4-পৌছে দেয়া তৌর হুকুম-আহকাম) ; 2-পক্ষ থেকে ; 401- 
আল্লাহর ; +এবং ; +7--€৮০০০)-তার রিসালাতের বাণী ; , 9-আর ; ৮ -যে 
ব্যক্তি ; ১০১:-অমান্য করবে ; 21)-আল্লাহকে ; $-ও 7 21৮.0-তীর রাসূলকে ; 


| ২১. অর্থাৎ আপনি বিরদ্ধবাদী কাফিরদের বলে দিন যে, আমি তো আমার প্রতিপালক 
ি55785878557:558585558855855885518 ূ 


রা 





পারা ঃ ২৯ 


[৮*০ পাটি পি পা 1 পলা লাগা পভ নদ 
ূ 9০০৩ 9 হেরা জেনে 41০5 
তবে নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তারা থাকবে সেখানে অনন্তকাল২। ূ 
২৪. (তোরা কুফরী ছাড়বে না) এমন কি অবশেষে যখন তারা তা দেখতে পাবে 
যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে ূ 
একট ০00591562099786-8০৩- 
তখন অচিরেই তারা জানতে পারবে__সাহায্যকারী হিসেবে কে দুর্বল এবং সংখ্যার 
দিক থেকে কারা কম । ২৫. আপনি বলুন__আমি জানি না, তা কি নিকটবর্তী, যার 


১৬-(১/+৯-৪)-তবে নিশ্চয়ই ; £1-তার জন্য রয়েছে ; 9$-আগুন ; +-জাহান্নামের ; | 
| ১০২.তারা থাকবে ; (৫:-সেখানে ; -£-অনন্তকাল। €).-(তারা কুফরী | 
ছাড়বে না) এমন কি অবশেষে ; ঠি-যখন ; [তারা দেখতে পাবে ; ৩-তা যার ; ূ 
১%১::ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে ; 2১/:-./০৯.+)-তখন অচিরেই | 
তারা জানতে পারবে ; '১০-কে ; ৮০-দুর্বল ; (-০৮-সাহায্যকারী হিসেবে ; ? - | 
এবং 3 3$-কারা কম ; (.০-সংখ্যার দিক থেকে। €9:)$-আপনি বলুন ; ৪১১ 1- 
আমি জানি না ;:+,গ-নিকটবর্তী কি ; তা, যার ; 1 
কোনো মন্দ কাজ নয়, হার জন্য ভোমরা ভাঙার বিকুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছো। যদ] 


কাজ তো আল্লাহর সাথে শির্ক করা। অতএব শির্ক-এর বিরুদ্ধেই উঠেপড়ে লাগা 
প্রয়োজন । 


২২. অর্থাৎ আমি কারো ক্ষতি বা কল্যাণ যেমন করতে পারি না, তেমনি চাইলেই | 
কাউকে কুফরী বা হিদায়াতের পথেও নিয়ে আসতে পারি না। কাউকে আযাব দিতে | 
যেমন পারি না তেমনি চাইলেই নিয়ামত দান করতে পারি না। আমি শুধু মানুষ ও জিনকে | 
দীনের তাবলীগ করতে পারি। | 


২৩. অর্থাৎ অন্য কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করা তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি ও | 
কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার হাতে নেই। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি, 
তাহলে তার পাকড়াও. থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কোথাও আশ্রয় পাবো না। মূলত 
আল্লাহর কাছে ছাড়া আশ্রয় লাভের আর কোনো জায়গা নেই। 


২৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, | 
তা যে বা যারা অমান্য করবে এবং শির্ক থেকেও ফিরে আসবে না, তাদের জন্য | 
| নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি । (তাফহীম) 





পপর পার্টিতে পাতার ০ পাতি পা ভিলা পাটি ০6০ রী 
(007০2025ি ১১40 (105০০ | 
ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, অথবা আমার প্রতিপালক তার জন্য নির্ধারণ করে | 
রেখেছেন কোনো দীর্ঘ মেয়াদ ।২ ২৬. তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞানী, 
১০১৬০১১৮ 
চিপ 8 পা ডি পাপ ডিপ (তি ০5১৮ তাত00 তা 
95555450495 55415755650507423 | 
২৭. (তৌর) রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে তিনি মনোনীত করেছেন” তাকে ছাড়া, | 
তখন তিনি অবশ্যই নিয়োজিত করেন তার সামনে এবং তার পেছনে 
| ১,-০৯ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে; +1-অথবা; )০৮*-নির্ধারণ করে রেখেছেন ; ৃ 
| 4-তার জন্য ; আমার প্রতিপালক ; ০-কোনো দীর্ঘ মেয়াদ। ৫৯০ -তিনিই | 
একমাত্র জ্ঞানী ; *১]-অদৃশ্য সম্পর্কে ; ৮৫৮: 9৩-সুতরাং প্রকাশ পায় না ;:4০ | 
| ৮ ি৩০)-তার অদৃশোর জ্ঞান ; 9৮-কারো কাছে €9%1-ছাড়া ;০- | 
যাকে, তাকে ; ১০৪/-তিনি মনোনীত করেছেন ; ১৮ মধ্য থেকে ; ৮7০ | 
| রাসূলগণের ; 54.-+১1+-)-তখন তিনি অবশ্যই ; এ-নিয়োজিত করেন ; ০ | 
4 ০তার সামনে ; এবং ; $৬ ১৮তীর পেছনে ; | 
২৫. কুরাইশদের যেসব লোক রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে দীনের দাওয়াত ও আল্লাহর | 
| ইবাদাত করার কথা শোনা মাত্রই আক্রোশে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং নিজেদের 
| সংখ্যাধিক্য ও শক্তির অহংকার করতো, তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে, এমন | 
| লোক নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির অহংকারে মদমত্ত হয়ে ভেবেছে যে, নবী ও তীর | 
অনুসারী মু'মিনরা সংখ্যায় যেমন কম, তেমনি তাদের কোনো সাহায্যকারী শক্তিও নেই৷ | 
তাদের জেনে রাখা উচিত যে, হার-জিতের আসল স্থান এটা নয়, তার জন্য চূড়ান্ত স্থান | 
| হলো আখিরাত ৷ তাদেরকে মহাবিপদের যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা যখন তাদের সামনে | 
উপস্থিত হয়ে যাবে, সেদিনই তারা বুঝতে পারবে, কোন্‌ পক্ষের সাহায্যকারী দুর্বল এবং | 
কোন্‌ পক্ষ সংখ্যায় কম। সেদিনই হবে হার-জিতের চূড়ান্ত ফায়সালা । 
| ২৬. এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব । কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে ঠান্টা-বিদ্রপ করে | 
| বলতো, যে মহাবিপদের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ, তা কবে নাগাদ এসে উপস্থিত | 
হবে। এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ _সা.-কে কিয়ামত অবিশ্বাসী | 
কাফিরদেরকে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিন-___ 
সেদিন যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ-ই নেই। তবে সে দিনটি তাড়াতাড়ি এসে 
পড়বে না-কি অনেক দীর্ঘসময় পরে আসবে, তা আন্রাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। 


| ২৭. অর্থাৎ অদৃশ্যের সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত । এ জ্ঞানে তিনি 
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শ. শ. কু. ১৩/৩৮-- পারা ২৯ 


১০৬০৪/১৯৯১ সূরা জিন 


ঞ্ঁ পো ৮5০81 ডি রি ৰ 
প্রহরী ২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তীর (রাসূলগণ) নিসসনেহে পৌছে দিয়েছেন তাদের ূ 
| প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িতৃ* এবং তিনি সেসব কিছু আয়ত্তে রেখেছেন, যা তাদের কাছে রয়েছে | 
পে পারা নিপা ০০ 17 পা 
0০০৬০০৫৫০০৭ 
আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিস হিসাব রাখেন সংখ্যা দ্বারা ।৩১ 
০, প্রহরী । €)৫12-যাতে তিনি জানতে পারেন ; যে ; (1 ১--তারা 
(রাসূলগণ) নিঃসন্দেহে পৌছে দিয়েছেন ; ০-..১-রিসালাতের দায়িত্ব ; ডানে, | 
প্রতিপালকের ; এবং ; ৮0-তিনি আয়তে রেখেছেন ; সেসব কিছু যা; এ | 
-(৯৬)-তাদের কাছে রয়েছে ; 7আর ; ৮*-৮1-তিনি হিসাব রাখেন ; 7 - 
| প্রত্যেকটি ; -৮2-জিনিস ; (৩-সংখ্যা দ্বারা । ৃ 
২৮, অর্থাৎ নবী-রাসূলদের মধ্যে যাকে তিনি মনোনীত করেন, তাকে যতোটুকু | 


জ্ঞান দান করেন। 


২৯. অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে অদৃশ্য জগতের যতোটুকু জ্ঞান দান করেন, তা সংরক্ষণের | 


জন্য ফেরেশতাদেরকে কঠোর প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করেন। যাতে করে তা অন্যত্র |. 
প্রকাশ পেয়ে নাযায় এবংতাতে অন্য কিছুর মিশ্রণ না ঘটে ।আর একারণেই রাসূলুল্লাহ সা.- | 
এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জিনদের জন্য উর্ধজগতে যাওয়ার সকল প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে । 
যায় এবং ছিটে ফোটা কিছু বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা শুনে নেয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তারা | 
দেখতে পায় যে, সব পথেই ফেরেশতাদের কঠোর প্রহরা নিয়োজিত রয়েছে। 

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ যেনো জানতে পারেন যে, ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের | 
বাণীসমূহ ঠিক ঠিকভাবে তার রাসূলের কাছে পৌছে দিয়েছেন ; আর রাসূলগণ তাদের | 
প্রতিপালকের বাণীসমূহ তীর বান্দাদের কাছে যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছেন। এর অর্থ 
এটাও হতে পারে যে, রাসূল নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র 
বাণীসমূহ তার কাছে যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একই | 
সাথে এর তিনটি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। এ আয়াত থেকে এটাও বুঝা যায় যে, | 
ফেরেশতারা সুরক্ষিত উপায়ে ওহী রাসূলের কাছে পৌছানোর ব্যাপারে তত্বীবধানের 
সাথে সাথে তাদের প্রতিপালকের বাণীসমূহ তার বান্দাহদের কাছে পরিপূর্ণভাবে 

পৌছানোর বিষয়গুলো-ও তত্বাবধান করেন। (তাফহীম) 





চির া5১০ তার প্রতি অক্ষরের সংখ্যার হিসাবও তীর | 
নিকট রয়েছে, তাতে কম-বেশী করার ক্ষমতাও কোনো রাসূল বা ফেরেশতার নেই। 


২য় রুকু" (২০-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. মহান আল্লাহকে ডাকা বান্দাহর জন্য সবোর্তম কাজ । প্রাথিবীর সকল সৃষ্টি তাদের নিজ নিজ | 
ভাষায় সাবক্ষণিক আল্লাহকে ডাকার কাজে রত আছে। আল্লাহকে ডাকার কাজে যারা বাধা সৃষ্টি | 
করে তারাই যালিম । যালিযদের শেষ ঠিকানা হবে জাহানাম । | 

২. নবী-রাসূলগণ কোনো মানুষের ক্ষাতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখেন না, তীরা কাউকে 
হিদায়াত দানের বা পথভ্রই করার ক্ষমতা রাখেন না । আলাহর বিধান অমান্য করলে, তাঁর পাকড়াও 
থেকে বাঁচানোর কোনো ক্ষমতাও কোনো নবী-রাসূল, পীর-আওালয়া, গাওস-কুতুব কারো নেই । 

৩. মানব জাতির শেষ আশ্রয়স্থল হলো মহামহিম আল্লাহর দুয়ার । সুতরাং সকল অবস্থায়ই 
একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে হবে। 

৪. নবী-রাসূলগণের কাজ হলো আল্লাহর বাণী তার বান্দাহদের নিকট পৌছে দেয়া, আর বান্দাহ 
তাঁর কাজের জন্য নিজেই দায়ী । নবী-রাসূলদের মাধমে আসা আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের জন্য 
জাহারামের আওন এত্ত করে রাখা হয়েছে। 

৫. দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-এতিপতি এবং সংখ্যাধিক্য শেষ বিচারের দিন কোনো কাজে | 
আসবে না, যদি না আল্লাহর বিধান অনুসারে ব্যয় করা না হয়। ৃ 
| ৬. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন । এ জ্ঞান আল্লাহ সৃি-জগতের 
কারো কাছে একাশ করেননি । 

৭. কোলো নবী-রাসূল গায়েব বা অদৃশা বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না; অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমারে 
আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত । নবী-রাসৃলদের মধ্য থেকে যাকে চান তীর রিসালাতের দায়িত 
পালনের প্রয়োজনে অদৃশোর জ্ঞান দান করেন । ৃ 

৮. আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রাসূলদেরকে যে জ্ঞান দান করেন, তা 
| ফেরেশতাদের কঠোর প্রহরায় নবী-রাসূলদের নিকট প্রেরণ করেন । নবী-রাসূলদের নিকট প্রেরিত 
ওহীতে কোনো একার রদবদল বা তাতে কম-বেশী করার কোনো সুযোগ থাকে না । | 

৯. ফেরেশতাদের এ কঠোর এহরা এজন্য, যেনো আলাহ জানতে পারেন তাঁর বাণী যথাযথভাবে 
নবীর নিকট পৌছেছে এবং নবীও তা যথাযথভাবে তার বান্দাহদের নিকট পৌছে দিয়েছেন । আর 
রাসূল যেনো জানতে পারেন যে, তাঁর এতিপালকের বাণী যথাযথভাবে তাঁর নিকট পৌছেছে-_ এর 
মধ্যে কোনো রদ-বদল হয়নি । 

১০. নবী-রাসূলগণের কাছে ধেরিত ওহী আল্লাহর কাছে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে । 

১১, নবী-রাসূলদের কাছে খেরিত ওহীর রতিটি শব্দ ও অক্ষর আল্লাহর নিকট সংখ্যার হিসাবে 
সংরক্ষিত । সৃতরাং তার একটি অক্ষরও কম-বেশী করার ক্ষমতা কোনো ফেরেশতা বা কোনো 
নবী-রাসলের নেই । 

১২. আল্লাহর ক্ষমতা রাসূল ও ফেরেশতাদেরকে এমনভাবে পরিবেটন করে আছে যে, তাঁর 
ইচ্ছার বিপরীত কেউ যদি চুল পরিমাণ কাজও করেন তাহলে সাথে সাথে সে পাকড়াও হয়ে যাবে । 
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| সূরার প্রথম আয়াতের 'আল মুয্যাম্মিল' শব্দ দ্বারা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। | 
| “আল মুয্যাম্মিল' শব্দের অর্থ বন্ত্রাবৃত ব্যক্তিটি । 
| লাহিল্েন্ন সম্মরকাজ্প | 
সূরার প্রথম রুকু" রাসূলুল্লাহ সা.-এর মান্ধী জীবনে নাধিল হয়েছে। এতে কারো | 
| দ্বিমত নেই। তবে কখন নাধিল হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এ অংশের 
আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, এ রুকৃ'টি এমন সময় নাযিল হয়েছে, যখন 
ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রকাশ্যে শুরু করা হয়েছিলো, আর কাফিররাও | 
সচেতন হয়ে উঠেছিলো এবং বিরোধিতাও ক্রমাৰয়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছিলো । 


সূরার দ্বিতীয় রুকৃ*টির নাধিলকাল সম্পর্কে মততেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, | 
| এ রুকৃ*টিও মাক্ধী জীবনেই নাযিল হয়েছে। আবার কতেক মুফাস্সির বলেছেন যে, এ | 
দ্বিতীয় কুকৃ"টি মাদানী । কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই-এর উল্লেখ রয়েছে। | 
| মক্কায় লড়াইয়ের কোনো প্রশ্ন উঠেনি । তা ছাড়া এতে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার | 
নির্দেশ, তাহাজ্জুদের এচ্ছিকিকরণ, বিনা সুদে খণ দান এবং অন্যান্য সামাজিক বিধান | 
| নাযিল হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় রুকৃ"টি মাদানী জীবনে নাধিল হয়েছে বলে সুস্পষ্ট | 
| প্রমাণ পাওয়া যায়। | 


| আলোচ্য বিষ্ক্স 
এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় তিনটি । প্রথম রুকৃ'তে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের | 
নির্দেশ এবং কাফিরদের সকল প্রকার কটুক্তি ও গালাগাল উপেক্ষা করে চলার নির্দেশ | 
দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকৃ*তে নামায ও যাকাতকে যথাযথভাবে আদায় করার | 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। | 


১ থেকে ৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে রিসালাতের গুরন্দায়িত্‌ পালনে যোগ্য করে | 
তোলার জন্য কিছু বিধান দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আপনি রাতের | 
একটি অংশ ইবাদাতে দণ্ডায়মান থেকে কাটিয়ে দিন। এর ফলে আপনার মনের 
অস্থিরতা দূর হয়ে যাওয়া এবং যে কোনো কঠিন বিপদের মুহুর্তেও অবিচল হয়ে | 
সুদৃঢ়ভাবে দীড়িয়ে থাকার ক্ষমতা অর্জিত হবে। যার ফলে রিসালাতের বিরাট দায়িত্ব | 
পালন করা সহজ হবে। দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত থাকার দরুন এ প্রশিক্ষণ লাভ করা 
সন্ভব নয়। তাই নিরব-নিস্তন্ধ রাতে আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সাধনায় মশগুল | 
হওয়াই তার জন্য উত্তম সময়। ৰ 
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৮ থেকে ১৪ আয়াতে রাসূলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি একনিষ্ঠ মনে 
আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকুন এবং পার্থিব যাবতীয় সমস্যা আল্লাহর ওপর সোপর্দ ; 
করুন। বিরোধিদের সকল অবজ্ঞা, কটুক্তি, গালাগালের জবাবে ধৈর্য ধারণ করুন। | 
বিরোধী সম্পদশালী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। আল্লাহ-ই | 
॥ তাদেরকে ইহ-পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। | 


১৫ থেকে ১৯ আয়াতে বিরোধিদের প্রতি এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে | 
যে, আমি ফিরআউনের নিকট যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তেমনি তোমাদের কাছেও | 
রাসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু সে আমার প্রেরিত রাসূলের কথা না শোনার কারণে তার | 
পরিণাম কেমন হয়েছে তা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিয়ামতের পরে তোমাদের 
| পরিণাম হবে ভয়াবহ । তা থেকে তোমাদের রেহাই পাওয়ার উপায় থাকবে না। | 
| তোমাদের কর্তব্য আমার রাসূলের নির্দেশিত পথে চলা । 


২০ আয়াত তথা দ্বিতীয় রুকৃণটি নাধিল হয় এর দশ বছর পর। এতে বলা হয়েছে 
যে, তাহাজ্জুদ নামায সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যতোটুকু আদায় করা সম্ভব তা-ই আদায় | 
করুন। কিন্তু পাচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত যথাযথভাবে আদায় করুন। আর আল্লাহর | 
পথে যা-কিছু ব্যয় করবেন, তা বিশুদ্ধ নিয়তে করুন। 


অবশেষে মুসলমানদেরকে এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে 
আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে যেসব কল্যাণমূলক কাজ করবে, তা কখনো ব্যর্থ হবে 
না। তোমরা যখন আল্লাহর দরবারে যাবে, তখন সেসব কল্যাণকর কাজের সুফল 
বিরাট পুরস্কার আকারে লাভ করবে । তোমরা সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করবে, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুয্যাম্মিল 
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৩32১০) 2৬3580950521 
১. হে বন্ত্রাবৃত (নবী)১ ২. সামান্য অংশ ছাড়া রাতের (বাকী অংশে).জেগে উঠুন 
(নামাযে রত থাকুন)২ ৩. তার (রাতের) অর্ধেক অথবা তা থেকে কিছু কম করুন। | 
হত ও পাতি পা পা দি 8 0৩িপা 65 ৬ দত: সপ চর 8৫ | 
| ০১০৪০ ১5৭০০৪১০1৯১৪১- ১5195) 94৭০ ১9 | 
৪. অথবা তার ওপর বাড়িয়ে নিন এবং (নামাযে) কুরআন পাঠ করুন ধীরস্থিরভাবে সুস্পষ্টভাবে | 
| থেমে থেমেও। ৫. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি অচিরেই এক গুরুভার বাণী নাধিল করছি।৪ | 
9৬:৮-হে;১০৯)-বসতরাবৃত নেবী)1$1+-জেগে উঠুন (নামাযে রত থাকুন) ; )-/- | 
| রাতের (বাকী অংশে) ; এ1-ছাড়া; 9-সামান্য অংশ 14 তার (রাতের) অর্ধেক; | 
| অথবা ; *১০£)-কম করুন ; 4-তা থেকে ; 9413-কিছু 1৪)/-অথবা 7১)-বাড়িয়ে 


নিন ;:1--তার ওপর ; +এবং; 4$)-পাঠ করুন ধীরস্থিরভাবে ; 318 -কুরআন | 
(নামাযে) ; 9-::5-সুস্পষ্টভাবে থেমে থেমে ।৫)1৫-নিশ্চয়ই আমি ; *581:-,-অচিরেই 
নাধিল করছি ; 4:12-আপনার প্রতি ; %১-এক বাণী ; 9৩৪-গুরুভার। 


১. রাসূলুল্লাহ সা.-কে “হেবন্ত্রাবৃত' ব্যক্তি বলে সম্বোধন করার কারণ হলো-_জিবরাঈল 
আ. যখন প্রথমবার ওহী নিয়ে হেরা গুহায় তার নিকট এসেছিলেন, তখন তিনি ভয় 
| পেয়ে গিয়েছিলেন এবং কাপতে কাপতে বাড়ী ফিরে এসে খাদীজাতুল কুবরা রা.-কে 
বলেছিলেন-_- “আমাকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, 
আমার ভয় লাগছে।” অতঃপর যখন তিনি কাপড় আবৃত হয়ে শুয়েছিলেন, তখন 
জিবরাঈল আ. এসে তাকে উল্লিখিত নামে সম্বোধন করেছিলেন এবং আলোচ্য সূরা 
এবং তার পরবর্তী সূরা 'আল মুদ্দাস্সির' নাযিল করেন। 


২. অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাপড় আবৃত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকা থেকে জেগে উঠুন 
এবং রাভের কিছু অংশ ছাড়া বাকী অংশ নামাযে দীড়িয়ে ও আল্লাহর যিকির-আযকারে 
নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এভাবে আপনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুতৃপূর্ণ এক কাজের | 
জন্য তৈরি করে নিন। আর সে কাজটি হলো মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত | 
পৌছে দেয়া এবং তাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করা । (সাফওয়া) ূ 


'কালীল" দ্বারা রাতের এক-তৃতীয়াংশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাতের এক-তৃতীয়াংশ | 
| ঘুমিয়ে থেকে বাকী দু' অংশ নামাযে ও যিকির আকারে কাটিয়ে দিন। (কাবীর) 
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৩. অর্থাৎ আপনি অর্ধেক রাত নামায ও ইবাদাতে কাটিয়ে দিন। তবে আপনি 
এর চেয়ে কম-বেশী করতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছাধীন। 


“কিয়ামুল্লাইল' সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমের মতে নবী সা. ও সাহাবায়ে কিরাম রা.- | 
॥ এর ওপর ফরয ছিলো । অতঃপর ফরয হওয়ার ব্যাপারটা মানসুখ হয়েছে উম্মতের 
| ক্ষেত্রে। এখানে কিয়ামুন্লাইল দ্বারা তাহাজ্জুদ অর্থ নেয়া হয়েছে। আর তাহাজ্জুদ 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর আমৃত্যু ওয়াজিব ছিলো। আর এজন্য তিনি সবসময় সফরে 
এবং হাদরে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। কখনো কোনো কারণে আদায় করা সম্ভব না 
হলে দিনের বেলা বার রাক“আত আদায় করতেন । (আহকামুল কুরআন, কাবীর) 


॥ অতঃপর ৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাতের নামাযে ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে | 
সুস্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ করুন। যাতে করে প্রতিটি আয়াতের মর্মার্থ অন্তরে গেঁথে যায়। 
আল্লাহর রহমতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠে অন্তর যেনো কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে 
এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা যেনো মনে শ্রেষ্ঠতৃ ও ভয় সৃষ্টি করে। আর 
আল্লাহর আযাব ও গযবের আয়াত পাঠে যেনো অন্তর-মন ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। | 
আবার যখন কোনো আহকাম বা বিধি-বিধানের আয়াত পাঠ করা হয়, তখন যেনো 
করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। 


বস্তুত কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠের এ নির্দেশ এজন্য যে, কুরআনের এ পাঠক্রম 
যেনো উচ্চারণের গপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়। বরং তার প্রতি_গতীরভাবে 
উপলব্ধি ও হৃদয়ংগম-করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। আনাস রা. নবী করীম সা.-এর 
কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন___তিনি কুরআনের প্রতিটি শব্দ 
উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. এতে আল্লাহ, রাহমান ও রাহীম শব্দকে মাদ 
করে বা টেনে পড়তেন। (বুখারী) 


উম্মে সালামা রা.-কে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন--নবী সা. এক একটি 
আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থায়তেন। 


আবু যার রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, একবার রাতের নামাযে কুরআন 

তিলাওয়াত করতে করতে রাসূলুল্লাহ সা. যখন সূরা আল মায়েদার ১১৮ আয়াতটির 
কাছে পৌছেন__-অর্থাৎ “আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো অবশ্যই 
আপনার বান্দাহ। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনিই একমাত্র 
পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ।” তখন তিনি বার বার এ আয়াতটি পড়তে থাকলেন এবং 
এভাবে ভোর হয়ে গেলো । (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী) 


৪. অর্থাৎ আপনাকে রাতের বেলা নামাযের নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ | 
তা“আলা আপনার প্রতি এক মহান ও গুরুত্পূর্ণ বিষয় নাযিল করছেন, যা বহন করা | 
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8805888০৮88 জাত যা 
ঁ ূ ঠা ১ চিত নিপা িতা ৃ চিরাররাাতে নদী 
তি রে টি £ী 22517 ০19 ৃ 
৬. নিশ্চয়ই রাতের বেলা জেগে উঠা-_:তা অত্যন্ত কঠিন কটসাধ্য এবং বক্তব্যের । 
ব্যাপারে অধিক কার্যকর€ | ৭. অবশ্যই দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে 


| নিশ্চয়ই ; £১৫-জেগে উঠা ; 9:0-রাতের বেলা ; -তা 744 অত্যন্ত 
| কঠিন ; ৮, কষ্টসাধ্য ; /-এবং ; *১%-অধিক কার্যকর ; ১.০০-বক্তব্যের ব্যাপারে। | 
| 9:1-অবশ্যই ; -আপনার জন্য রয়েছে ; /$:0| '০-দিনের বেলায় ; 


বহন করার যোগ্যতা ও শক্তি সৃষ্টি হবে। এর বিধি-বিধান আপনার নিজের জীবনে | 
বাস্তবায়ন করা, এর শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা নিজেকে একটি জীবন্ত প্রতীকে পরিণত করা | 
| এবং দুনিয়ার মানুষের সামনে এর চিন্তাধারা নিজ কথা ও কাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা | 
আপনার কর্তব্য । আর এ কাজ করতে গেলেই আপনাকে দুর্বিসহ ও কঠিন বাধার : 
সম্মুখীন হতে হবে। এমন কঠিন মুহুর্তে আপনাকে দুনিয়ার প্রতিকূল অবস্থার সামনে | 
উন্নত মন্তকে দীড়িয়ে থাকতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা__যা অর্জন করা | 
একমাত্র নিরব-নিশীথের নামায দ্বারাই সন্ভব। 


কুরআন মাজীদকে গুরুভার বাণী বলার কারণ এটাও হতে পারে যে, তার নাযিল | 
হওয়া এবং তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার । আর রাত্রিকালীন | 
নামায দ্বারাই রাসূলের মধ্যে এ শক্তি সৃষ্টি হবে। আয়েশা রা. বলেন---তীব্র শীতের | 
সময়ও আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ওহী নাধিল হতে দেখেছি ; তখন তার সমস্ত | 
| শরীর ঘামে ভিজে যেতো এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যেতো । রাসূলুল্লাহ সা. 
ওহী নাধিলকালে যদি কোনো উটের ওপর অবস্থানরত থাকতেন, তখন উটটি মাটির 
সাথে বুক লাগিয়ে বসে যেতো এবং ওহী নাধিলের ধারা শেষ না হওয়া পর্যস্ত উটটি 
উঠতে পারতো না। এসব হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ওহী তথা আল | 
কুরআনের বাণী যথার্থই এক মহাণগুরুভার বাণী। (খাযেন, মোয়ালেম, তাফহীম) 


আসলে কিয়ামুল্লাইল এবং তিলাওয়াতে কালামে মাজীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে 
এক সুন্দর সুসম্পর্ক। কারণ আল্লাহ তা“আলা তার রাসূলকে এমন এক দীন প্রতিষ্ঠার | 
দায়িতে নিয়োজিত করেছেন যা পালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ দীনের বিধি- 
বিধান নিজে মেনে চলা এবং অন্যকে তা মেনে চলতে অভ্যন্ত করে তোলা আরো | 
কঠিন কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্য নিঃসন্দেহে সার্বক্ষণিক জিহাদ তথা প্রাণাত্তকর 
প্রচেষ্টা চালানো এবং ধৈর্যের চরম অনুশীলন প্রয়োজন । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তার | 
প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে নবী ! এ দীনের দাওয়াত | 
দেয়া এবং মানুষকে এর অনুসারী বানাতে আপনাকে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে | 
হবে এবং সম্মুখীন হতে হবে অনেক বাধা-বিপত্তির ৷ সুতরাং আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত | 
| হয়ে উঠলে এবং গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে আপনার পক্ষে এ | 
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অনেক বেশী কর্মব্যস্ততা | ৮. ভিজচিন ব্রি রেডি 
এবং একনিষ্ঠভাবে তার প্রতি মগ্ন হয়ে যান।৭ ৯. তিনিই প্রতিপালক পূর্বের 


1০: কর্মব্যস্ততা ; 9৬১৮অনেক বেশী 10 $আর ; ০৫১-আপনি স্বরণ করুন ; ০. 
-নাম ; 4-(৬+৯)-আপনার প্রতিপালকের ; /এবং ;:)5-মগ্ন হয়ে যান; *] 
-তীর প্রতি ; 9 -একনিষ্ঠভাবে 1$/-তিনিই প্রতিপালক ; ০420- পূর্বের ; 


অধিকাংশ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকুন, যাতে করে 
আপনার মধ্যে এ গুরুভার বাণী বহন এবং এ কঠিন দায়িত্ব পালন ও দীনের দাওয়াতী 
কাজের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী সৃষ্টি হয়। (সাফওয়া) 

৫. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামুল্লাইলের হিকমত ও ফায়েদা বর্ণনা 
করেছেন। বলা হয়েছে যে রাত জেগে নামায পড়া ও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং 
| অন্যান্য ইবাদাতে মশগুল থাকার মধ্যে দু'টো হিকমত ও ফায়েদা বা কল্যাণ রয়েছে- 
| এক £ গভীর রাতে আরামের বিছানা ত্যাগ করে উঠা এবং দীর্ঘ সময় ধরে দীড়িয়ে 
থাকা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। মানুষ এ সময় বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে থাকে। 
| তাই এ কাজটি যে একটি কঠোর সাধনার ব্যাপার তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
নেই। তবে এ সাধনা দ্বারাই মানুষ নিজের নাফস বা কু-প্রবৃত্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে পারে। সাধনার এ পন্থায় যে লোক নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে 
সক্ষম হয় এবং নিজ দেহ ও মনের ওপর নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে নিতে 
পারে__এমন লোকের পক্ষেই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্য আল্লাহর পথে নির্ধিধায় ব্যয় 
করা সম্ভব হয়। এমন লোকই আল্লাহর শাশ্বত দীন ইসলামের দাওয়াতকে দুনিয়ার 
বুকে বিজয়ী করার জন্য সুদৃঢ়ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। (তাফহীম) 

আয়াতে একটি হিকমতের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, আর তাহলো-_দিল ও মুখের 
মধ্যে কিংবা দিল ও শ্রবণ শক্তির মধ্যে সমন্যয় সাধনেরও এটা (কিয়ামুল্লাইল) অত্যন্ত 
কার্ধকরী একটি উপায় ও মাধ্যম | কারণ রাতে যে লোক আরামের বিছানা ত্যাগ করে 
একাকীতে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়, সে অবশ্যই একান্তিক নিষ্ঠা সহকারেই তা 
করে থাকে। 

দুই £ কিয়ামুল্লাইল-এর দ্বিতীয় কল্যাণ হলো-__গভীর রাতে কুরআন মাজীদকে 
অধিক প্রশান্তি, নিশ্চিন্ত ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিলাওয়াত করা যায়। ইবনে 
আব্বাস রা. “আকওয়ামুকীলা*-এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, 
কুরআনকে এ সময় অধিক চিন্তা-গবেষণা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যেতে 
পারে। আর এটাই দীনের দাওয়াতী কাজে অধিক উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং সহায়ক হতে 
পারে। (তোফহীম, আহকামুল কুরআন) | 
| ৬. এ আরাতের ছুটো তাৎপর্য ররেছে-_ক) দিনের বেলায় আপনার নিজ নানা |] 





শ.শ. কু. ১৩/৩৯-_ পারা ঃ ২৯ 


| ৯৮১৩ ৯৯ ০৮৮:/৪35১৫%3:0৭5 ূ 
ও পশ্চিমের_ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব তাকেই (আপনার) উকীল হিসেবে গ্রহণ 
করুন”। ১০. আর তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলুন__ 
7-ও ; ৮/১2।-পশ্চিমের ; ্ল-নেই ; 2-কোনো ইলাহ ; এ1-ছাড়া ; +৮-তিনি ; 
৮0৯৮/0-৫:৮-1৮-)-অতএব তাকেই গ্রহণ করুন ; 9.:5(আপনার) উকীল 
হিসেবে ।69-আর ; ***০-আপনি ধৈর্য ধারণ করুন ;::2-তাতে ; (-যা ; 2 | 
-তারা বলে ; +এবং ; ১,১-(৯+৮৯)-তাদেরকে এড়িয়ে চলুন ; | 


না-ও হতে পারে । এ কারণে আপনাকে রাতের বেলা নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। 

(খ) রাতে ঘুম বা বিশ্রাম করতে গিয়ে যদি নামায ও অন্যান্য ইবাদাত করা আপনার 
পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে তবে দিনের বেলা আপনার জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে, এ 
সময় আপনি তা আদায় করতে পারেন। (কাবীর) 


এর তাৎপর্য এটাও হতে পারে যে, দুনিয়াতে হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও 


যেনো আপনি আপনার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে গাফেল না হয়ে যান, বরং কোনো 
না কোনোভাবে তাকে স্মরণ করতে থাকুন। (তাফহীম) 


৭. আল্লাহ্‌র নামের যিকির করার অর্থ হলো তিলাওয়াতের আগে “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম' পড়া । 


কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা তথা সুন্দর 

নামসমূহ দ্বারা তাকে ডাকা-ও এর তাৎপর্য হতে পারে । আহকামুল কুরআনে উল্লিখিত 
হয়েছে যে, এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক । রাত দিনের সকল ব্যস্ততার মাঝেও সদা-সর্বদা 
তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা মহিমা প্রকাশ) তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা করা) লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা সবই এর অর্থের মধ্যে শামিল। 
কোনো অবস্থাতেই যেনো আপনি যিকির থেকে গাফিল না হয়ে যান। আপনার সকল 
কাজের উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। (আহকামুল কুরআন) 


আলোচ্য আয়াতে রাসূলের প্রতি দ্বিতীয় নির্দেশ হলো-__আপনি একনিষ্ভাবে 
আল্লাহর প্রতি মগ্রু হয়ে যান। “তাবতীল' এর আভিধানিক অর্থ_ বিচ্ছিন্ন হওয়া, | 
সম্পর্ক ছিন্ন করা । আয়াতে দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর 
দিকে একনিষ্ঠ মনে ও গভীর এঁকান্তিকতার সাথে মনোনিবেশ করার জন্য আল্লাহ তার 
| নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন | 
58105855535758858 895885555155988687 
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পানে সনে জাল হুরআন সূরা আল মুয্যা্মিল 


ঁ. রি পর গছ রা নি পি পা ০০ 
উমা এড়িয়ে চনা৯13১, রিভার মিলে 
ভি, এবং তাদেরকে অবকাশ দান করুন কিছুমাত্র ।১০ 


৮৮৮ এড়িয়ে চলা ; 9-৮-্উত্তমভাবে 16) আর ; ১১-ছেড়ে দিন আমাকে ; 9 
: রে (যারা) ; অধিকারী ; 2 
/এবং ;4-৫৯+4৪)-তাদেরকে অবকাশ দান করুন ; 9:/-কিছুমাতর। 


' মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দীড়ায়, সেসব কিছুকে মন থেকে ধুয়ে-মুছে একনিষ্ঠভাবে 
আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে__আপনার 
প্রতিপালকের ইবাদাত-আরাধনায় এমনভাবে মশগুল হয়ে যান, যেনো মনে কোনো 
পার্থিব চিন্তা-কল্পনার স্থান না থাকে । মনকে সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত করে 
পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হোন। 


৮. আগের আয়াতে আল্লাহর যিকির ও ইবাদাতে মশগুল থাকার নির্দেশ দানের পর 
এখানে তার কারণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁ“আলা যেহেতু সমগ্র বিশ্বলোকের 
রষ্টা, বিশ্বের সমগ্র বিষয়ের তদারককারী এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক ; সেহেতু তিনি 
ছাড়া আর কেউ "ইলাহ" হতে পারে না। সুতরাং তাকেই আপনার নিজের উকীল 


বানিয়ে নিন। (সাফওয়া) 


“উকিল' তাকেই বলা হয়, যার ওপর নিজের সকল কাজের যাবতীয় দায়-দায়িত্‌ 
অর্পণ করা যেতে পারে। আমরা যেমন আমাদের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার 
যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য উকীল নিয়োগ করে থাকি । তিনি আমাদের পক্ষ থেকে 
যা কিছু করা প্রয়োজন, তা তিনি করবেন বলেই আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে। 
আমাদের এ বিশ্বাসও থাকে যে, তিনি আমাকে মোকদ্দমায় জয়ী করতে সক্ষম। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা“আলাকে উকীল বানিয়ে নেয়ার অর্থ- আল্লাহ তাআলার 
নিকটই নিজের যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করা, একমাত্র তাকেই নিজের কাজের 
তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করে নেয়া। তাকেই নিজের সকল সমস্যার সমাধানকারী মেনে 
নেয়া। কেননা, তার তুলনায় বড় শক্তিমান আর কেউ নেই। তিনিই সমগ্র বিশ্বের 
যাবতীয় ব্যাপারের ঘটক ও নিয়ন্ত্রক । তিনিই যদি কারো উকীল হন, তাহলে তার 
কোনো চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, বিদ্রোহীদের দমন করা 
এবং তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে তিনিই একমাত্র ক্ষমতাবান । অতএব 
তাঁর কাছে-ই যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সোপর্দ করতে হবে। (তাফহীম) 

৯. অর্থাৎ আপনি যখন আমাকে উকীল হিসেবে হণ করেছেন, তখন এ কাফিরদের 

॥ কথায় কর্ণপাত না করে তাদের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন, কারণ আমি যখন 
|, আপনার উকীল তখন আপনার সকল সমস্যার সমাধান করা আমারই দায়িত্ব। (কাবীর) | 
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তিনি সূরা আল মুয্যাম্মিল 





ৰা 4৭৬ 2 ] 
১২. টব দ তার (আছে) ৃ 
এমন খাদ্য যা গলায় আটকে থাকে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি১১। ১৪. সেদিন প্রকম্পিত হবে | 


€১/-নিশ্চয়ই ; 02১4-আমার কাছে রয়েছে ; 3৬৩-বেড়ীসমূহ ; +-এবং (রয়েছে) ; 
০ জাহান্নাম । €95%আর ; ০৮-এমন খাদ্য ; 2৪ঠযা গলায় আটকে থাকে; | 
"এবং; ০৫০-শাস্তি ; ০:/্ত্রাদায়ক।€9--সেদিন ; :2:৮-প্রকম্পিত হবে; | 


আয়াতে তাদেরকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ দান ছারা একথা বুঝানো হয়নি যে, সকল | 
সম্পর্ক ছেদ করে সামাজিক জীবনে একঘরে হয়ে যাওয়া এবং আত্মীয়তা ও বংশীয় | 
সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করা। বরং কাফিরদের কটুক্তির প্রতিবাদ না | 
করা এবং তাদের মন্দ আচরণের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ । 
মক্কার কাফিরগণ আপনার বিরুদ্ধে যেসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তার কোনো প্রতিবাদ | 
না করে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করুন, তবে আপনার এ উপেক্ষার সাথে কোনো | 
প্রকার অস্বস্তি ও ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। একজন সন্ত্ান্ত, ভদ্র ও নীতিবান লোকের 
পক্ষে এহেন অবাঞ্কিত লোকদের কথায় কর্ণপাত না করাই উত্তম পন্থা। আল্লাহ | 
তা'আলার এ নির্দেশ দ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করা মোটেই সঠিক হবে না যে, এ নির্দেশের 
আগে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আচরণ অসৌজন্যমূলক ছিলো, বরং এ নির্দেশ দ্বারা | 
কাফিরদেরকে এটাই বুঝিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, তোমাদের অশোভনীয় উক্তির প্রতিবাদ | 
না করা মুহাম্মাদ সা.-এর দুর্বলতার জন্য নয়। কেননা প্রতিবাদ না করা আন্মাহর-ই 
নির্দেশ। তাই তিনি তোমাদের মন্দ তৎপরতার প্রতিবাদ থেকে বিরত রয়েছেন। 


এ নির্দেশ ছিলো মাক্বী জীবনের প্রাথমিক দিকের পরিস্থিতিতে । সে সময় মক্কায় 
মু'মিনরা সংখ্যায় ছিলো অতিনগণ্য ও দুর্বল। এজন্যই তাদেরকেধৈর্য ও সহনশীলতার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ আদায় করে ইবাদাতে মশগুল থেকে 
দুশমনের মুকাবিলার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরে যখন 
মুমিনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দুশমনের মুকাবিলায় ইস্পাত-নির্ষমিত দেয়ালের 
মতো দৃঢ় হয়ে দীড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ শক্তি সঞ্চয়ের আগে কেবল | 
মৌখিক দাওয়াত ও ধৈর্য-অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিলো । (সাফওয়া, কাবীর) 


১০. অর্থাৎ সমাজের ধনী, বিষয়-সম্পত্তিওয়ালা লোকদের মধ্যে যারা এ দীনী 
দাওয়াতী আন্দোলনের বিরোধিতায় তৎপর, তাদেরকে আপনি আমার নিকট ছেড়ে দিন 
এবং কিছুদিন তাদেরকে অবকাশ দিন, আমিই কঠোর হাতে ইহকালে ও পরকালে 
দমন করবো । আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সেকালে ধনী-বিলাসী সমাজ 
নেতা ও সরদারগণই ছিলো এ দীনী আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় ও বাধা । অবশ্য নবী 
|| কারীম সা. ৪885087558555888588555888855 ূ 














































পারা £ ২৯ 


89৮46১ 8১৪১১১৫ 


তিলক: 
১৫. নিশ্যয়ই আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি 
| ০১০১ /০০৪২৮০০১55410৮64415055 | 
একজন রাসূল, যিনি তোমাদের জন্য সাক্ষ্য-দানকারী, যেমন আমি (ইতোপূর্বে) ফিরআউনের 
কাছে পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল১৩। ১৬. কিন্তু ফিরআউন অবাধ্যাচরণ করেছিলো 


০৮)৭-পৃথিবী ; 53) ১৬-পর্বতমালা ; এবং ; ০/৬-পরিণত হবে ; ১৩7 
পর্বতমালা ; (০:৫-বালুকারাশিতে ; 9:4০-বহমান।€9 -নিশটয়ই আমি ; নও 
| পাঠিয়েছি ; ৫0-তোমাদের নিকট ; খ,'-একজন রাসূল ; (৯2-যিনি সাক্ষ্য 
| দানকারী ; +4০14-তোমাদের জন্য ; €_4-যেমন ;%::7-আমি হেতোপূর্বে) 
| পাঠিয়েছিলাম ; ৮/-নিকট ; ১৯০৮১-ফিরআউনের ; ঘচ:.)-একজন রাসূল । 6৯) 
| ৮০ -(৮০০%)-কিন্তু অবাধ্যাচরণ করেছিলো ; 1,০১ফিরআউন ; 


আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতো । নৃহ আ., মূসা আ. এবং সালেহ আ. প্রমুখ নবীগণের 

| জীবনেতিহাস এর জলন্ত স্বাক্ষর । আর পরবতীকালেও বিভিন্ন যুগে ইসলামী 
| আন্দোলনের বিরোধী শিবিরে যাদেরকে দেখা যায় তাদের অধিকাংশই এ শ্রেণীভুক্ত । 
| তাই নবী কারীম সা.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় বিচলিত হবেন 
না, তাদের ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন। 

১১. অর্থাৎ এসব বিরোধী-বিদ্বোহী লোক যারা নবুওয়াত-কে অস্বীকার করছে এবং 
দীনী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাড় করিয়েছে ; আর প্রচার করছে রাসূলুল্লাহ 
সা.-এর সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যা কথা, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে চার 
রকমের আযাব £ 


এক ঃ তাদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। 

দুই £ তাদের গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য তাদেরকে খেতে দেয়া হবে। 

তিন £ তাদেরকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। 

চার $ এর বাইরেও তাদেরকে আরো কষ্টকর শাস্তি দেয়া হবে। 

১২. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের অংশ ও অণুসমূহকে পরস্পরের সাথে জুড়ে বেধে রাখার 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এজন্যই প্রথমে পাহাড়-পর্বতগুলো সৃক্ষ্ 
বালুকণার স্তুপ হয়ে যাবে, অতঃপর ভূ-কম্পন দ্বারা স্তুপীকৃত বালুকণা বিক্ষিপ্ত হয়ে 

মীবালুঝড় সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র পৃথিবী সমতলবিশিষ্ট মরু প্রান্তরে পরিণত হয়ে যাবে। এ] 


1 ৫) 
(তাড- টিসি 





পারা £ ২৯ 
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সেই রাসূলের, ফলে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দান করেছিলাম । ১৭. সুতরাং যদি | 
তোমরা কুফরী করো (দুনিয়ার এ জীবনে), তবে কেমন করে তোমরা 

ৃ _ (সেদিনের কঠোর শাস্তি থেকে) রেহাই পাবে-_যেদিন 

০4৮ 28:504%8056270880 0 

কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। ১৮._তার কারণে আকাশ হয়ে পড়বে ৰ 
ফাটলযুক্ত ; তার (আল্লাহর) ওয়াদা ছিলো অবশ্য বাস্তবায়িত১৪। 


1+।-রাসুলের ; *১৬৩-৫৮৮৮/৮-)ফলে আমি তাকে দান করেছিলাম ; 9 
শাস্তি ; 9.5 কঠোর | €১:2৫৬-(-৫০৪৯-)-তবে কেমন করে ; 282 -তোমরা 
রেহাই পাবে (সেদিনের কঠোর শাস্তি থেকে) ; যদি ;7??-4-তোমরা কুফরী 
করো ; ৬৯:-যেদিন ; পরিণত করে দেবে ; 019,1-কিশোরকে ; ৩৪ -বৃদ্ধে। 
€9-০-/১ -আকাশ ; +১৫:০হয়ে পড়বে ফাটলযুক্ত ;14-তার কারণে ; 3$-ছিলো; 


0১)3র (আল্লাহর) ওয়াদা ; 9-অবশ্য বাস্তবায়িত । 


সূরা ত্া-হায় একথাটি এভাবে বলা হয়েছে__“তারা আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে 

প্রশ্ন করে, আপনি বলে দিন__আমার প্রতিপালক সেসব সমূলে উৎপাটন করে উড়িয়ে 
দেবেন। তারপর তিনি যমীনকে এক সমতল মসৃণ মাঠে পরিণত করে দেবেন। তাতে 
আপনি কোনো প্রকার উচু-নিচু ও ভাজ দেখতে পাবেন না।” (তাফহীম) 


১৩. আলোচ্য আয়াতে মক্কার কাফির অথবা আরবের কাফির অথবা কিয়ামত পর্যন্ত 
আগতব্য সমগ্র কাফিরদেরকে সম্বোধন করে আন্মাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, 
আমি তোমাদের জন্য মুহাম্মাদ সা.-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, কিন্তু তোমরা তার 
নাফরমানী করছো, তাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছো । অনুরূপভাবে | 
ইতোপূর্বে ফিরআউনের কাছে মূসা আ.-কে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, সে-ও মূসা 
আ.-এর নাফরমানী করেছিলো এবং তাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার 
করেছিলো। 


১৪. অর্থাৎ তোমরা যদি সত্য পথ গ্রহণ না করো এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সা.-এর 
দীনী দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকো, তবে তোমাদেরকেও এ পার্থিব 
জীবনে এফিরআউনের সম্প্রদায়ের মতো চরম দুর্দশায় পড়তে হবে এবং পরকালে 
থাকবে তোমাদের জন্য চরম শাস্তি, যে শান্তি থেকে তোমাদের পালাবার কোনো উপায় 
থাকবে না। (আবু দাউদ) | 
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১৯. নিশ্চয়ই এসব (জায়াত) এক উপদেশবাদী। সুতরাং যে টায় (জমান ও 
আনুগত্যের মাধ্যমে) তার প্রতিপালকের দিকে পথ তৈরী করে নিক।১৫ 


6১ -নিশ্চয়ই ; +১৯-এসব (আয়াত) ; 2-উপদেশবাণী 7: ০৯/-১*+ )-সুতরাং 
যে; 2ট৫চায় ; 79.0-তৈরী করে নিক জমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে) ; পে] 
দিকে ; 13)-+০১)-তার প্রতিপালকের ; ১৬ পথ। 


আয়াতে অন্যান্য নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতদের বাদ দিয়ে মূসা আ. ও ফিরআউনের. 
উল্লেখ করার কারণ হলো-__মুহাম্মাদ সা. যেমন মন্কাবাসীদের মধ্যে জন্মলাভ করে 
শৈশব, জা 
করেছিলো এবং তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলো, ঠিক তেমনি মুসা আ.-ও 
ফিরআউনের বাড়ীতে লালিতপালিত হয়েছিলেন বলে সে মূসা আ. -এর প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেছিলো । (খোষেন) 

অতঃপর আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেন যে, ফিরআউনকে যেমন তার ধন-সম্পদ 
ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচাতে পারেনি, তেমনি তোমরাও যদি 
মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত মেনে নিতে এবং আনুগত্য করতে অস্বীকার করো তাহলে 
আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচতে পারবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন-_“সুতরাং তোমরা যদি সে দিনকে অস্বীকার করো তবে তোমরা কিভাবে শাস্তি 
থেকে বাঁচবে, যে দিনের ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে ।” (সাফওয়া) 
অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগত হওয়া আবশ্যক-_-তোমরা যদি আমার পাঠানো 
রাসূলকে অমান্য-অগ্রাহ্য করো তাহলে এজাতীয় অপরাধের ফলে দুনিয়াতে ফিরআউনের 
যে পরিণতি হয়েছিলো তোমাদেরকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে ; কিন্তু মনে 
করো দুনিয়াতে তোমাদের ওপর কোনো আযাব-ই আসলো না, তাহলে তোমরা ভেবো 
না যে, তোমরা বেঁচে গেলে । কেননা দুনিয়াতে এ আযাব না আসলেও কিয়ামতের দিন 
অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে-__-এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তাহলে কিয়ামতের 
দিনের আযাব থেকে বেঁচে যাবে এমন ধারণা কেমন করে করতে পারো ? (তাফহীম) 
কিয়ামতের দিনের আযাবের ভয়াবহতা এবং কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘের কারণে সকল 
তরুণ বৃদ্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থা তখন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে 
নির্দেশ দেবেন যে, “তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন 
জাহান্নামের যাত্রীকে বের করো, একথা শুনে তখন সকল তরুণ ভয়ে বৃদ্ধে পরিণত 
হয়ে যাবে।” (তোবারী, ইবনে কাসীর, সাফওয়া, কুহুল মা'আনী) 

কিয়ামতের দিনের কঠোরতায় এ বিরাট আসমানও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে । আর 





| প্রদর্শন করেছেন এবং যেসব কথাবার্তা উপদেশস্বরূপ বলেছেন তার উদ্দেশ্য এই যে, ন্‌ 
এমন উপদেশ শোনার পর যার ইচ্ছা হয় সে আল্লাহর পথে চলুক । আর কেউ যদি আল্লাহর | 


| মতে একথার উদ্দেশ্য হলো, ঈমান গ্রহণ এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত ও | 
অনুপ্রাণিত করণ ও সৎকর্মের প্রতি তাকীদ দান, যাতে আখিরাতের জন্য সেসব সৎকর্ম | 
সঞ্চিত থাকে । (সাফওয়া) 


১. শেষ রাতে ঘ্বম থেকে জেগে তাহাজ্জদ নামায পড়া, কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করা এবং 
আল্লাহর ঘিকিরে মশগুল থাকা একনিষ্ঠ ঈমানের পরিচায়ক । 
২. ইসলামী আন্দোলনে মযবুতির সাথে টিকে থাকার জন্য এবং যোগ্যতা অজর্নের জন্য শেষ 
রাতের নামায ও কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য এশিক্ষণহরপ |. 
৩. নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে থেমে থেমে, অর্থের এতি খেয়াল রেখে । | 
৪. নামাযে কুরআনের যে অংশ তিলাওয়াত করা হবে, সে অংশগুলোর অর্থ ও সংক্ষিওড ব্যাধ্যা 
আগে আগে জেনে নেয়া উচিত । 
৫. নবী করীম সা.-এর জন্য রাতের নামায ও আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করা প্রথমত ফরয 
ছিলো । অতঃপর উম্মতের কের দিকে খেয়াল করে নফল করে দেয়া হয়েছে / 
৬. রাতের নামায ও তিলাওয়াত নফল হলেও নিজেদেরকে একনিষ্ঠ মু'সিন হিসেবে গড়ে তোলার 
জন্য থত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ! ৃ 
৭. নামাযে কুরআন বৃঝে বুঝে তিলাওয়াত করা ছারা অন্তরে কুরআনের অর্থ অত্যভ এভাব বিভার 
করে । এজন্য সকল মুমিনের উচিত যেসব সরা বা আয়াত সাধারণত নামাযে পড়া হয় সেসব 
আয়াতের অর্থ জেনে নেয়া । 
৮. নামাযই একমাত্র ইবাদাত যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার খাতি একনিষ্ঠ 
হওয়ার এশিক্ষণ লাভ করা যায় । 
৯. সমথ বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ । স্বৃতরাং তোমাদের ইবাদাত বা দাসতৃ 
লাভের যোগ্য অধিকারী একমাত্র তিনি । 
১০. আমাদের তথা সকল মুমিনের সকল কাজের কমার্বিধায়ক একমার আল্লাহ ॥ তার ওপরই 
আমাদের সাবিক ভরসা স্থাপন করতে হবে । 
১১. আললাহদ্োহী শক্তির সকল একার অপতৎপরতার মুখে “তাওয়াক্লুল আলাললাহি' এবং ধৈষের্র 
সাথে দীন এতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে হবে । 
১২. ধনাঢ্য ও সামাজিক এতিপতি ও ক্ষমতার অধিকারী দীন এতিষ্ঠার আন্দোলনে বাধা সৃষ্টিকারী 
আমলা-মুৎসৃদ্দী গোষ্ঠীর সকল ব্যাপারই আল্লাহর ফায়সালার ওপর ছেড়ে দিতে হবে । 
১৩. আল্লাহদ্বোহী এবং ম্ব'মিনদের ওপর যুলুম-নিা্তনকারী গো্ঠীর জন্য আল্লাহ আখিরাতে 
| লোহার উতও বেড়ী তৈরি করে রেখেছেন । 
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[ ১৪. আল্লাহদ্বোহী সেসব গোষ্ঠীর জন্য আরও তৈরী করে রাখা হয়েছে দাউ দাউ করে এজ্দবলি্তী 
| আগুন, গলায় আটকে যাওয়া কাটাযুক্ত খাদ্য এবং অতিরিক্ত আরো কষ্টকর আযাব । 
১৫. যেদিন উারিখিত অপরাধিরা উক্ত কঠিন শাস্তির সন্তবখীন হবে, সোদিন খুব দূরে নয় । 

১৬. সেই মহাথলয়ে পৃথিবী ও পাহাড়-পবর্তগলো একম্পিত হবে, পৃথিবীর মাধ্যাকষর্ণ শক্তি 
অকেজো হয়ে যাবে, ফলে পাহাড়-পবর্তগুলো উড়ন্ত বালুকারাশিতে পরিণত হবে । 

১৭. মহালয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগকে একটি সমতলবিশি্ নিভাজ এরাভরে রূপান্তরিত করা হবে । | 
১৮. মূসা আ.-কে যেমন ফিরআউনের নিকট সত্য দীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠানো হয়োছিলো, 
তেমনি মুহাম্মাদ সা.-কে দুনিয়ার মানুষের কাছে সত্যের সাক্ষ্য দানকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে । 
১৯. শেষ নবী মুহাম্ছাদ সা. রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলার আদালতে সাক্ষ্য দেবেন যে, 
আমি এসব লোকের কাছে সত্য দীনের দাওয়াত পৌছে দিয়েছি ॥ 

২০. মূসা আ.-কে অমান্যকারীদের পরিণতি দুনিয়াতে যা হয়েছিলো আখিরাতে তাদের পরিণতি 
হবে তার চেয়ে বহগণ ভয়াবহ / 

২১. অনুরূপভাবে আখেরী নবীর দীন অমান্যকারীদের পরিণতিও হবে অত্যন্ত ভয়াবহ । 

২২. আখিরাতের সেই ভয়াবহ শাস্তি থেকে বেঁচে চিরশাভির আবাস জারাত লাভ করতে হলে 
জীবনের সবর্ভিরে মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীন ইসলামের বাজবায়ন করতে হবে । 

২৩. কিয়ামতের কাঠিন ভয়াত অবস্থা দেখে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিচারকার্ধ চলার কারণে 
কিশোররা সব বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যাবে । 

২৪. কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে_ কিয়ামত সম্পকো আল্লাহর ওয়াদা হবে 
বাজবায়িত । 

২৫. আল কুরআন মানবজাতির জন্য এক চিরভন উপদেশ বাণী । এ.কে উপদেশ এহণ করে 
তদনুযায়ী জীবন গড়ার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার শাভি ও আখিরাতে মুক্তির সুস্পষ্ট রাজপথ । 
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২০. (হে নবী) অবশ্যই আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি নামাযে দীড়িয়ে 
কাটিয়ে দেন রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম, আর (কখনো) তার অর্ধেক, 
আর (েখনো) তার এক-তৃতীয়াংশ১৭, এবং একদল লোকও 


€9১1-€হে নবী) অবশ্যই ; &:)-আপনার প্রতিপালক ; ৮-/-জানেন ; ৮-যে, 
মিপিনি তি লারা বারিাটিতে ঠিক পে ১১-দুই 
তৃতীয়াংশের ; -রাতের ; আর (কখনো); 2 -(-৮)-তার অর্ধেক ;? 
-আর কেখনো) ;£এ$-তার এক-তৃতীয়াংশ ; /-এবং ; একদল লোকও ; 


১৬. তাহাজ্জদ নামাযের ব্যাপারে ইতোপূর্বে সূরার প্রথম রুকৃ'তে যে হুকুম দেয়া 
হয়েছিলো, আলোচ্য আয়াতে সে হুকুমকে শিথিল করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য দ্বিতীয় 
রুকু'টি সর্বসম্মত মতে প্রথম কুকৃ'র অনেক পরে নাধিল হয়েছে। তবে এ দু" রুকৃ*র 
নাধিলকালের ব্যবধান সম্পর্কে হাদীসের .বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে বেশ মতভেদ দেখা 
যায়। কারো মতে এ ব্যবধান ছিলো আট মাস, কারো মতে এ ব্যবধান ছিলো এক 
বছর, কারো মতে এ দু' রুকৃ'র নাযিলকালের ব্যবধান ছিলো ষোল মাস। আবার এ 
ব্যবধানকাল কারো মতে দশ বছর। মাওলানা মওদূদী রহ. সাঈদ ইবনে যোবায়ের 
রা. বর্ণিত এ সর্বশেষ বর্ণনাটি তথা দশ বছর ব্যবধানের মতটিকে অধিক সহীহ 
হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কেননা প্রথম রুকৃ*র আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট 
বলে যে, প্রথম রুকৃ"টি মক্কায় নাযিল হয়েছে। তা-ও আবার নবুওয়াতের একেবারে 
প্রাথমিক পর্যায়ে । রাসূলুল্লাহ সা. নবুওয়াত লাভ করেছেন, তখন সর্বোচ্চ চার বছর 
হয়েছে। পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় কুকৃ'র বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, এটা মদীনায় 
নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো এমন এক সময় যখন কাফিরদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো । আর যাকাত দেয়া ফরয হওয়ার নির্দেশও এসে 
গিয়েছিলো । এ পরিপ্রেক্ষিতে দু'রুকৃ'র নাধিলকালের ব্যবধান দশ বছর হওয়ার 
মতটিকেই অধিকতর সহীহ বলেই প্রতীয়মান হয়। 

১৭. অর্থাৎ প্রাথমিক নির্দেশে যদিও অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কিছু কম-বেশী 
নামাযে দীড়িয়ে অতিবাহিত করার নির্দেশ দান করা হয়েছিলো ; কিন্তু নামাযে মগ্ন 
হয়ে থাকার কারণে সময়ের আন্দাজ থাকতো না, যার ফলে কখনো রাতের দুই- 
চহড়ীয়াতি ডিও হযাদাতে রে মেতা ভারা কখনো তা কমে গিয়ে রাতের তিন] 
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তাদের থেকে, যারা আছে আপনার সাথে» ; আর রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহ-ই 
৪১৬৬ ১৪৬, (3১48657 তোমরা কখনো তার যথাযথ হিদাব রাখতে সঙ্গম নও 
নি ০ চিল 
ততোটুকুই পাঠ করো যতোটুকু (পাঠ করা) তোমাদের জন্য সহজ হয়২০ ; 
তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে অচিরেই কিছু লোক হয়ে পড়বে 
০/-থেকে ; ৮:১-1-তাদের, যারা আছে ; ৬-আপনার সাথে ; /আর ; ৮41 - 
আল্লাহ-ই ; %:£-পরিমাণ নির্ধারণ করেন; 051-রাত ; ও ;9:1-দিনের ; 1০ 
-তিনি জানেন ; :/-যে ; +,/০৮.৫ ১1-তোমরা কখনো তার যথাযথ হিসাব রাখতে 
সক্ষম নও ; ৮০--অতএব তিনি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন ;7-:1০-তোমাদের প্রতি ; 
(7-১৮$-01৮»৪1+-9)-সুতরাং তোমরা পাঠ করো ; ৮০-ততোটুকুই, যতোটুকু ; 
৮০-পোঠ করা) সহজ হয় তোমাদের জন্য ; ০1]| (কুরআনের ; 4--তিনি 
জানেন ; ১-যে ; ০১---অচিরেই হবে ; ৫৮(+০)-তোমাদের মধ্যে ; 
ভাগের এক অংশে নেমে আসতো । এজন্য পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ তা“আলা 
ইরশাদ করেছেন যে, সময়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
১৮. প্রথম দিকে সূরার শুরুতে “কিয়ামুল্রাইলের' নির্দেশ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর 
প্রতি-ই ছিলো, কিন্তু সে সময় মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এমন ছিলো যে, তীরা 
সকল কাজেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলো। আর সে জন্যই 
অধিকাংশ সাহাবা রা. রাতের এ নামাযকে রাসূলুল্সাহ সা.-এর সাথে সাথে গুরন্তু দিয়ে 
আদায় করা শুরু করে দিয়েছিলেন । 
১৯. অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখতে পারো না; 
এজন্য আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ আয়াতের 
অর্থ করেছেন__ তোমাদের প্রতিপালক জানেন যে, তোমরা পুরো রাত ইবাদাতে 
দীড়িয়ে থাকতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দিয়ে তোমাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (সাফওয়া) 
২০. অর্থাৎ নামাযে যতোটুকু কুরআন তোমরা সহজে পড়তে পারো, ততোটুকু পড়তে 
থাকো। এর তাৎপর্য হলো, তাহাজ্জুদ নামায যে পরিমাণ তোমরা পড়তে পারো 
| ততোটুকুই পড়তে থাকো । মুফাস্সিরীনে কিয়ামের সর্বসম্মত মত হলো, তাহাজ্জুদ নামায 
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অসুস্থ এবং অপর কিছুলোক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে থাকবে, তারা আল্লাহর 
অনুগহ থেকে সন্ধানরত থাকবে২১ 


৮৮৮অসুস্থ ; %এবং ; 2১৮-অপর কিছু লোক ; 2৮০:০-ভ্রম ভ্রমণ করতে থাকবে ; 
১০ দেশ-বিদেশে ; ১৯:১5তারা জন্ধানরত থাকবে ; ১০-থেকে ; ০-০০৪- 
অনুগ্রহ ; এ-আল্লাহর ; 


ফরয নয়__-নফল। হাদীসেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে 
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-__“তোমাদের জন্য দিন ও রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয । সে 
জিজ্ঞেস করলো, এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার জন্য করণীয় ? জবাবে তিনি বললেন, 
“না' তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু করলে তা ভিন্ন কথা । (বুখারী ও মুসলিম) 

এ থেকে আরো জানা গেলো যে, নামাযে রুকু'-সিজদা যেমন ফরয, তেমনি কুরআন 
পাঠও ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্থানে রুকৃ'-সিজদাকে নামায অর্থে 
উল্লেখ করেছেন, এখানে কুরআন পাঠকেও নামায অর্থে উল্লেখ করেছেন৷ সুতরাং ফরয 
নামাযে যেসব শর্ত পূরণ করা এবং আভ্যন্তরীণ “রুকন' আদায় করা ফরয, নফল 
নামাযেও সেসব শর্ত ও রুকন আদায় করা ফরয । (তাফহীম) 

“নামাযে কুরআনের যে অংশ বা যে সূরা তোমাদের জন্য সহজতর হয় তা পড়ো” 
এর অর্থ নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই। যে কোনো সূরার যে কোনো আয়াত 
পাঠ করলেই চলবে, তবে পরিমাণ এতোটুকু হতে হবে, যতোটুকুকে কিরায়াত বলা হয় । 

২১. তাহাজ্জুদ নামাযের ফরয হওয়াকে মানসুখ করে নফলের হুকুম দেয়ার মধ্যে 
কল্যাণকারিতা হলো কষ্ট দূরীকরণ । আল্লাহ এখানে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন__ 
€১) অসুস্থতা, (২) রিযিকের সন্ধানে ভ্রমণ, (৩) জিহাদে থাকা । হালাল ও বৈধ 
উপায়ে রুযী-রোযগারের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করাকে কুরআন মাজীদের 
বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। | 
এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে হালাল পথে রুযী-রোযগার করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ | 
, কাজ ।আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-_ 
“যে ব্যক্তি মুসলমানদের শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এবং সেই দিনের 
বাজার দরে তা বিক্রি করে, সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সা. পাঠ করলেন-_ওয়া আখারূনা ইয়াদরিবুনা ফিল আরদে----- ফাদলিল্লাহি।” 

বায়হাকীতে বর্ণিত আছে, ওমর রা. বলেছেন, “আল্লাহর পথে জিহাদে জীবন দেয়া | 
ছাড়া আর কোনো অবস্থায় জীবন দেয়া আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলে তা 
॥ হতো আমি আন্নাহর অনুগ্রহ তালাশে কোনো গিরিপথ অতিক্রমকালে মৃত্য এসে 
| আমাকে আলিঙ্গন করছে। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। (তাফহীম) 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুয্যাম্মিল 

এরি পপ ্ ৯০০ 8 ৫৩ পা টি ০৯০০1 

র /৭-০১ট 1959 21052805121 87 95515 

এবং অপর কিছু লোক আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকবে ; অতএব তার (কুরআনের) | 
যতোটুকু (পোঠ করা) সহজ হয় ততোটুকুই তোমরা পাঠ করো, 


গত পর ভি সিল পি শঠি ভিপি পরি তত পটি ডি পি তর 


(05755 21৮5562159- লুঠ 
আর তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত দান করো২২, আর তোমরা করয | 
দাও আল্লাহকে__উত্তম করয২ত, আর যা কিছু তোমরা অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে 


8০৫ তা পা ভিডি কিন্ত তা পা টি তা ১৬৩ ০৯০১ চি ভি 


“১০49 ঠ2 24 65290৯৩৮১০০ ৰ 
কল্যাণ থেকে, তোমাদের নিজেদের জন্য তা তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে_ তা 
৮১1১১০৯৬১০১ 


£ ৮ 5 %৯০তা পাত ০০ নিপা্ি পা 


০১০০৪)১৭৯০ 28101 ১০1 |9১৬৯1০ 
আর তোমরা ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু ।২৫ 

/এবং ; 9::5-অপর কিছু লোক ; 9%::-জিহাদরত থাকবে ; 0৮০ ৩৯পথে 
| 4)-আল্লাহর ; 7:১3-01৮1+)-অতএব তোমরা পাঠ করো ; ০ -ততোটুকুই, | 
| যতোটুকু ; /-:-(পোঠ করা) সহজ হয় ; 4:.-তার (কুরআনের) ; /-আর )1া- | 
তোমরা কায়েম করো; £4:০|-নামায ; ;-এবং ;1১/-দান করো ; £১/)-যাকাত; 
;-আর ;1১৮,-তোমরা করয দাও ; 21)।-আল্লাহকে ; ৮$-করয ; (উত্তম ; 
%আর ; (যা কিছু, তা ; (4১--তোমরা অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে ;74.-13১-) 
+৪+৮+৪০)- -তোমাদের নিজেদের জন্য ; ০-৮থেকে ; ০৯ কল্যাণ ; রে র 
১)-তা তোমরা পাবে ; 2:০-কাছে ; *1-আল্লাহর ; %১-তা (হবে) ; 09 -| 
উৎকৃষ্টতর ; %-ও ; 45 (21-প্রতিদান হিসেবে ; আর ; 17১৭ - | 
তোমরা ক্ষমা চাও ; £43-আল্লাহর কাছে ; ঠ-নিশ্চয়ই ; :1)-আল্লাহ ;%,2 -পরম | 
ক্ষমাশীল ;/-৯/-পরম দয়ালু। 

২২. অর্থাৎ পাচ ওয়াক্ত ফরয নামায যথাযথভাবে আদায় করো এবং ফরয যাকাত | 
| প্রাপকদের কাছে পৌছে দাও। মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেছেন-___কুরআন মাজীদে | 
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| নামায হলো আল্লাহ এবং বান্দাহর মধ্যকার যোগসূত্র। আর যাকাত হলো দাতা এবং | 
গ্রহীতার মধ্যকার যোগসূত্র । নামায হলো সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ শারীরিক ইবাদাত ; আর 
যাকাত হলো সবচেয়ে গুরুতত্পূর্ণ মালী ইবাদাত । (সাফওয়া) 


২৩. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে উত্তম করয দিতে থাকো । এর মর্মার্থ হলো-_ যাকাত 
ছাড়াও ফকীর-মিসকীন ও অভাবী লোকদেরকে নফল বা অতিরিক্ত দান-সাদাকাহ 
দিতে থাকো। এটাকে আল্লাহ তাআলা তাকে করয দেয়া অভিহিত করেছেন। যেহেতু 
এটা আল্লাহকে প্রদত্ত করয সেহেতু এ দানের সাওয়াব বা বিনিময় অবশ্যই পাওয়া 
যাবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো বিশ্বস্ত মানুষকে করয দিলে তা 
ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী, তেমনি ফকীর-মিসকীনকে দান করলেও তার | 
বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে এ দান হতে হবে নির্ভেজাল | 
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে । 


২৪. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণকর কাজগুলোর 
পরকালে বিরাট পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে খায়ের শব্দ দ্বারা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার ভালো কাজ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আখিরাতের 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে যা কিছু ভালো কাজ করে অধ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো তা এ দুনিয়াতে 
রেখে যাওয়া সম্পদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী কল্যাণকর । 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.বলেন- একবার নবী করীম সা. সাহাবায়ে কিরামকে 

জিজ্ঞেস করলেন-_-“তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে আছে যার নিকট নিজের ধন- 
সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ অধিক প্রিয় ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 
“হে আল্লাহর রাসূল!__-আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার কাছে নিজের ধন- 
সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ অধিক প্রিয়। নবী করীম সা. বললেন-__ 
থুব চিন্তা-ভাবনা করে বলো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 
সত্য কথাই বলছি। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ তো 
সেটাই যা তোমরা পরকালের জন্য পাঠিয়েছো । আর যা তোমরা রেখে যাচ্ছ তা-তো 
উত্তরাধিকারীদের সম্পদ । (বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী) 


এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পরকালের উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় ও বলা হয়, 
তার বিনিময়েই আল্লাহ তা“আলা বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আহকামুল 
কুরআন, তাফহীম) 


২৫. অর্থাৎ আখিরাতের উদ্দেশ্যে ভালো করে অগ্রিম পাঠানোর সাথে সাথে এসব 
কাজে ক্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা-ইসতিগফার তথা ক্ষমা-প্রার্থনা 
করতে থাকো । স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ সর্বোচ্চ ক্ষমাশীল এবং সবচেয়ে বেশী দয়ালু। 
| তোমরা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া এবং দয়া পাওয়ার ব্যাপারে কখনো নিরাশ হয়ো না। 





২য় রুকু" (২০ আয়াত)-এর শিক্ষা ূ 
১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য রাতের নামায ও কুরআন পাঠের বাধ্য- 
বাধকতাকে সহজ করে দিয়েছেন । 
২. ঈমানের দৃঢতা ও মজবুতীর জন্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠে যতোটুকু স্ব তাহাজ্জুদ 
নামায আদায় করা এত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক ৷ 
৩. ফরয নামাযের জন্য কিরাআত যেমন ফরয, তদ্দপ নফল নামাযেও কিরাআত ফরয । 
8. নফল নামাযও নিয়তের পর ফরয হয়ে যায় । স্বতরাং নফল নামাযেও ফরযের মতো শর্ত ও 
রুকনগলো প্ররোপুরি আদায় করতে হবে । 
৫. মুমিনদের অসুস্থতা, হালাল রিযিকের সঙ্কানে দেশ-বিদেশ সফর এবং আল্লাহর পথে জিহাদরত 
থাকা ইত্যাদি কারণেই আল্লাহ তা'আলা রাতের ইবাদাতকে সহজতর করে দিয়েছেন । 
৬. হালাল রিঘিক অজর্নের জন্য দেশ-বিদেশ সফর করে তা অনুসন্ধান করা ফরয ইবাদাতগলো 
আদায়ের পর বড় ফরয । কারণ ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য হালাল রত্ষী পৃরর্ত 


৭. সবার্বহায় নামায কায়েম করতে হবে এবং যাকাত দান করতে হবে । নামায হলো শারীরিক 
ইবাদাত আর যাকাত হলো মালী ইবাদাত । 


৮. ঈমান, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রামাদানের রোযা-_ ইসলামের এ পাঁচটি রুকন-এর মধ্যে 
ঈমানের পর নামাযই একমার রুকন যা সকল মুসলমানের জন্য ফরয । 


৯. আল্লাহকে করযে হাসানা দেয়ার অর্থ ফরয যাকাত আদায় করা নয় ; বরং যাকাত এর বাইরে 


আল্লাহর পথে নফল দান-সাদকা করা । 

১০. নফল সাদাকাত-এর মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহ্‌র বান্দাহদের সাহায্য এবং অন্যান্য 
জনকল্যাণমূলক কাজ অক্তুর্তি / 

১১, দুনিয়াতে কোনো কল্যাণকর কাজে আল্লাহর সত্ভ্টির উদ্দেশে বায় না করে ধন-সম্পদ রেখে 
যাওয়া বুদধিমানের কাজ নয় । 

১২. আল্লাহর পথে বায় না করে দুনিয়াতে রেখে যাওয়া সম্পদ আখিরাতে নিজের কোনো কাজে 
আসবে না । সৃতরাং নিজের অজির্ত সম্পদ থেকে পরকালীন জীবনে উপকৃত হতে চাইলে আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের নিদের্শিত পথে ব্যয় করতে হবে । 

১৩, দুনিয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয়িত সম্পদের বিনিময়ে আখিরাতে অনেক বিরাট পুরকার আল্লাহ 
তা'আলা দেবেন-_এটাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর করয হিসেবে এহণ করেছেন । 

১৪. আল্লাহর ওয়াদায় কখনো কোনো একার সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না__ এমনকি কোনো 
সন্দেহ-সংশয় আছে বলে মনে করা কুফরী । 

১৫. সকল সতকর্মে ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য আমাদেরকে সবারবস্থায় আল্লাহর কাছে তাওবা- 
ইসতিগফার করতে হবে এবং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 
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সূরার নাম “আল মুদ্দাস্সির' ৷ এর অর্থ___চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি। সূরার | 


প্রথম আয়াতের আল মুদ্দাস্সির শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ | 


নামকরণ সূরার আলোচ্য বিষয়ের আলোকে করা হয়নি। 


নলাবিলেন্স মকক্গাশল 

সূরাটি মন্কায় দুটি পর্যায়ে নাযিল হয়। সূরার ১ম থেকে ৭ আয়াত পর্যন্ত__হেরা গুহায় 
সুরা “আলাক'-এর প্রথম ৫টি আয়াত (ইক্রা বিস্মি রাব্বিকা----লাম ইয়ালাম) নাযিল । 
হওয়ার বেশ কিছুদিন পর নাযিল হয়েছে । এর মাঝখানে কুরআন মাজীদের অন্য কোনো | 
আয়াত নাযিল হয়নি । সুরার বাকী অংশ নাযিলের পরেই কুরআনের অন্যান্য আয়াত- | 
সমূহ নাধিলের ধারা শুরু হয়। প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হলে মক্কার জনজীবনে | 


| একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে 


বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা উঠতে থাকে৷ কুরাইশ সরদারগণ দীনের দাওয়াতকে 
অন্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার ফন্দি-ফিকির আটতে থাকে । এ দিকে হজ্জের সময় | 
নিকটবর্তী হয়। কাফিররা মহানবীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ছড়িয়ে দিয়ে হজ্জে | 
আসা লোকদেরকে তার সংস্পর্শে না আসার জন্য আবেদন জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ 
করতে থাকে । তখন মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে আল্লাহ তা'আলা সূরার বাকী 
অংশ অর্থাৎ ৮ম আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। 


আকব্পোচত বিষক্ষস 

এ সূরায় যে কয়টি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তাহলো--_মহানবী সা.- 
এর নবুওয়াতী জীবনের প্রাথমিক কর্মসূচী, কিয়ামতের বর্ণনা, কাফির সরদার ওয়ালিদ 
ইবনে মুগীরার ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আলোচনা, কুরাইশদের ঈমান না আনার 
মূল কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। 


সূরার ১ম থেকে ৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি তাওহীদের 
পতাকা নিয়ে উঠে দীড়ান এবং তাওহীদের বিপরীত আচরণের ভয়াবহ পরিণতি 
বিরাজমান রয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতুত্-শ্রেষ্ঠতু ও আধিপত্যের 
ঘোষণা করতে থাকুন । আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবেশের 
সকল ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিফলুষ ও পবিত্র রাখুন। কাফিরদের 


| প্রতিমাগুলো থেকে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুন। কাউকে অনুগ্রহ করলে তা নিঃস্বার্থভাবে | 


|] 
॥ 
ডা 


|.করুন। আর এ দাওয়াতী আন্দোলনের কারণে আপনার ওপর বিরাট বিপদ-আপদ,] 
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আপতিত হতে পারে এবং পদে পদে দুঃখ-নির্যাতন দেখা দিতে পারে । আপনি আপ ৃ 
প্রতিপালকের সান্ধ্য লাভের জন্য এসব কিছু ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করুন। এতে 
মোটেই ঘাবড়াবেন না। 


৮ থেকে ১০ আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়টি 
হবে কাফিরদের জন্য মহাসংকটকাল ; কিন্তু মুমিনদের জন্য এ সময়টা কোনো 
অসুবিধার কারণ ঘটবে না। 


১১ থেকে ৩১ আয়াতে নাম উল্লেখ না করেই কুরাইশ সরদার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা | 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ লোকটিকে পার্থিব জীবনে অঢেল 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সুখী করা হয়েছে । সামাজিক জীবনে তাকে সমাজের 
নেতা ও সরদার বানানো হয়েছে ; কিন্তু কুরআনকে সত্য-শাশ্বত বাণী জেনেও সমাজে 
নিজের ক্ষমতা-নেতৃত্ব বজায় রাখার 'জন্য কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং মহানবী 
সা.-এর নামে বদনাম ছড়াচ্ছে। তার এ অপতৎপরতার জন্য সে কঠোর শাস্তি পাবে 
এবং জাহান্নামের পাহাড়ের চূড়ায় চড়িয়ে তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। 


৩২ থেকে ৪৮ আয়াতে জান্নাতবাসীদের সাথে জাহান্নামবাসীদের কথোপকথন তুলে 
ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদেরকে তাদের 
শাস্তির কারণ জিজ্ঞেস করবে । জবাবে তারা বলবে, “আমরা পার্থিব জীবনে নামায 
আদায় করতাম না, অভাবীদেরকে খাদ্য দিতাম না এবং ইসলাম বিরোধিদের সাথে 
আমরাও ইসলামের বির্ধাচারণ করতাম । আমরা আখিরাত তথা প্রতিদান দিবসকে 
মিথ্যা বলে মনে করতাম। এভাবেই আমাদের জীবন শেষ হয়েছে । সেদিন কোনো 
সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না। 


৪৯ থেকে ৫৬ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা ইরশীদ করেছেন যে, কাফিরদের কি হলো, 
তারা দীনের দাওয়াত শুনে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেমন জংলী গাধা শিকারী 
দেখে পালাতে থাকে। তারা যতোই দাবী করুক না কেনো তাদের কোনো দাবী-ই 
পূরণ করা হবে না। এসব দাবী তাদের বাহানা মাত্র। আসলে আখিরাত সম্পর্কে 
তাদের অন্তরে কোনো ভয়ই নেই। সুতরাং তারা ঈমান না, আনলে তাতে আল্লাহর কিছু 
যায় আসে না। কুরআনকে তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। অতঃপর যার মন চায় 
সে ঈমান আনুক অথবা মন না চাইলে না আনুক। ভালো পথ ও মন্দ পথের যেটা 
ইচ্ছা তারা গ্রহণ করুক এটা তাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল । তবে তাদের জেনে রাখা 
উচিত যে, কাউকে ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। তিনিই 
একমাত্র অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের উচিত, কৃত অপরাধ থেকে 
তাওবা করে ঈমানের পথে চলা । 
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6 ৬ 
দে 
পা 


০৮৮ ০৫ পা পর পা পাপে পা ০৮৮০৯ এ ৯ -০ ০০০7 পিপি | 
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১. হে চাদরে আচ্ছাদিত (নবী)১। ২. আপনি উঠুন এবং সতর্ক করে দিন (মন্কাবাসীদেরকে)২। | 
৩. আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুনও। ৪. আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন ।৪ | 


9 ৮%৮-হে ;%.)-চাদরে আচ্ছাদিত (নবী)। $$-আপনি উঠুন; ০4/3-( | 
১)-এবং সতর্ক করে দিন (মক্কাবাসীদেরকে) ।৫)+আর ; ৬:)-6৬+,১-আপনার | 
প্রতিপালকের ; :৩-(৮+-)-শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।€)/আর ; 44-+৬৮ | 
এ)-আপনার পোশাক ; ৮/৮3-(4৮+-)-পবিত্র রাখুন ] | 


১. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-_-আমি হেরা গুহায় | 
সর্বপ্রথম ওহী লাভ করার পর দীর্ঘ এক মাস ওহীবিহীন অবস্থায় দিন কাটাই। | 
অতঃপর আবার ওহী নাধিল শুরু হয়। আমি একটি উপত্যকার পথ দিয়ে চলছিলাম । | 
হঠাৎ কে যেনো আমাকে ডাক দিলো । আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখলাম | 
না। আকাশের দিকে মাথা তুলতেই দেখলাম, যে ফেরেশতা আমার নিকট হেরা গুহায় 
ওহী নিয়ে এসেছিলেন, তাকে শূন্য মণ্ডলে বসা অবস্থায়। আমার মনে ভয় সৃষ্টি হলো। 
তখন ঘরে ফিরে এসে বললাম-_আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। আর তখন এ আয়াত- 
সমূহ নািল হয়। 


আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, হে চাদর জড়িয়ে | 
শায়িত ব্যক্তি! আপনার শুয়ে থাকার অবকাশ কোথায় £ আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা | 
করার এক গুরুদায়িত্ব আপনার ওপর চাপানো হয়েছে, আপনি উঠুন। 


আয়াতে আল্লাহ তা“আলা তার প্রিয় রাসূলকে নাম ধরে না ডেকে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করে ডেকেছেন। এ ডাকের মাধ্যমে সহানুভূতি ও আদরের প্রকাশ ঘটেছে। 
যাতে করে রাসূল বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, আল্লাহর সাহায্য 
সহযোগিতা তার প্রতি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । দীনের দাওয়াত দান ও 
তাওহীদের প্রচারের সময় তিনি তা পাবেন। (সাফওয়া) 


২. অর্থাৎ গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে পড়ুন। আপনার চারপাশে আল্লাহর 
যেসব বান্দাহ অবচেতন হয়ে আছে, তাদেরকে জাগিয়ে তুলুন। তারা আল্লাহর সাথে 
॥ শির্কে লিপ্ত রয়েছে, তাদেরকে শির্কের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। 
তাদের সকল অপকর্মের জন্য যে জবাবদিহি করতে হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দিন। ] 


তল হ্যা) 





পারা ঃ ২৯ 


টি নূহ আ.-কেও নবুওয়াতের দায়িত্‌ দেয়ার সময় একই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো । রা 
নৃহ-এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে-_ ৷ 
“আমি তো নৃহকে তার কাওমের প্রতি এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি 
নিজ জাতিকে সতর্ক করুন, তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে ।” 


৩. অর্থাৎ হে নবী! বর্তমান জগতের মানুষ আমার মহানতৃ, বিরাটত্ব ও অসীমত্তের 
কথা ভুলে নানারূপ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করেছে। তারা যেসব শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও 
প্রতাপ মেনে চলছে, তা পরিহার করে আমার শ্রেষ্ঠতৃ মেনে নিতে বলুন। আমি ছাড়া 
শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব লাভের অধিকার আর কারো নেই। মানুষের বিশ্বাস ও কর্ম তথা জীবনের 
প্রত্যেকটি স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের ফলিত রূপ। সুতরাং 
আপনি আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্রে ঘোষণা দিন। এতে কোনো শক্তির পরোয়া 
করবেন না। 


মহানবীর প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা ইসলামী জীবনব্যবস্থার 
প্রত্যেক স্তরেই “আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এ বিপ্লবী বাণীর প্রতিধ্বনী 
শুনতে পাই। দুনিয়ার প্রত্যেকটি মসজিদের মিনার থেকে দৈনিক পাঁচবার মুয়ামৃিন 
উচ্চকষ্ঠে ঘোষণাই দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নামায আমরা শুরু করি “আল্লাহু আকবৰর' 
ঘোষণা দিয়ে। আমরা পশ্ড জবেহ করার সময় ঘোষণা দেই “বিসমিল্লাহি আল্লাহু 
আকবার? । 


ঘোষণা ছারা প্রতিপক্ষকে এবং দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, আমাদের উদ্দেশ্য 
দুনিয়ার বুকে গায়রলল্লাহর শ্রেষ্ঠত্‌ মুছে ফেলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্‌ প্রতিষ্ঠা করা । মহানবীর 
প্রতি এ নির্দেশ জারী হওয়ার সাথে সাথেই মুমিনের কাজকর্ম, ইবাদাত-বন্দেগী ও 
জীবনের সর্ব স্তরেই এ নির্দেশের প্রতিফলন শুরু হয়ে গিয়েছিলো । 


৪. আলোচ্য বাক্যের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক । এর প্রাথমিক অর্থ হলো-_আপনি 
আপনার পোশাক-পরিচ্ছদকে মলিনতা ও অপবিভ্রতা থেকে পবিত্র রাখুন। কেননা দেহ 
ও পোশাকের পবিত্রতা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অপরটি থেকে 
অবিচ্ছিন্ন । একটি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ মন-মানসিকতা ও আত্মা কখনো মলিন- 
দুর্গন্ধময় দেহ ও অপবিত্র পোশাক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারেন না। 
রাসূলুল্লাহ সা. সে জনপদে ইসলামের দাওয়াতী কাজ আরন্ত করেছিলেন, তা কেবল 
আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার দিক দিয়েই চরম অধপতিত ছিলো না। সাধারণ 
| পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রাথমিক ধারণাটুকুও সে জনপদবাসীদের মধ্যে 
ছিলো না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ ছিলো এ লোকদেরকে সর্বদিক দিয়ে 
পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্্রতা সম্পর্কে শিক্ষা দান করা । আর এজন্যই তাকে এখানে নির্দেশ | 

দেয়া হয়েছে যে, আপনি আপনার বাহ্যিক জীবনেও পবিভ্রতা-পরিচ্ছন্নতার একটা | 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুদ্দাস্সির 


টি ৩ তি চি পা পা অত ৯ পানিতা ঠা টি ০৪-০৪৮প৯৫ রে 
(০ 29011420986) ট505845-5-54589৯5৫ ১৯05৩ 

৫. গরম (অপির থেকে দূর ধন; ৬. এবং অধিক পাওয়ার আশায় দান করবেন না$। | 

৭. আর সবর করুন আপনার প্রতিপালকের জন্য ।* ৮, অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে__ | 


আর, ; 2৯-প্রতিমা (অপবিত্র) থেকে ; +:৯3-(০৯+-ট)-দূরে থাকুন |? - | 
এবং ; ১ এ-দান করবেন না ; ৯-5অধিক পাওয়ার আশায় ।০7-আর ; ৩:% 
-(৬-১৯৭)-আপনার প্রতিপালকের জন্য ; ৮৬ (৮৮+-)-সবর করুন।019৬ | 
-(১/+-)-অতঃপর যখন ; 78-ফুঁক দেয়া হবে ; ১50২। ০-শিংগায় | 


রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি এ নির্দেশের ফলেই তিনি মানব জাতিকে দেহ ও পোশাক- | 
পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন, যা জাহেলী যুগের | 
আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সত্যতার দাবীদার জাতিসমূহও লাভ | 
করতে পারেনি। ইসলামের পরিভাষা তাহারাত শব্দের সমার্থক কোনো শব্দ পৃথিবীর | 
কোনো ভাষাতেই পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সা. “তাহারাত' বা পবিত্রতা সম্পর্কে | 
যেসব আহকাম বা বিধি-বিধান সর্বস্তরে মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন তা হাদীস ও | 
ফিকাহর গ্রন্থসমূহে কিতাবুত তাহারাত তথা পবিত্রতা অধ্যায়ে সংরক্ষিত রয়েছে। | 
আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ__আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ এতোটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া 
প্রয়োজন, যাতে মানুষ আপনাকে সম্মানের চোখে দেখে এবং আপনার ব্যক্তিতে এমন | 
কোনো দোষ-ক্রটি যেনো না থাকে, যার কারণে রুচি ও প্রবৃত্তিতে আপনার প্রতি ঘৃণা | 
সৃষ্টি হয়। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা ধার্মিকতা সম্পর্কে এমন একটা মানসিকতা সৃষ্টি | 
করে রেখেছিলো যে, যে মানুষ যতো বেশী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন সে ততো বেশী 
পবিত্র । কেউ কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরলে তাকে দুনিয়াদার মনে করা | 
হতো । অথচ মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি নোংরা ও দুর্গন্ধ জিনিসকে অপছন্দ করে। ূ 


আয়াতের তৃতীয় অর্থ হলো-__আপনার পোশাক-পরিচ্ছদকে নৈতিক দোষ-্রটি | 
থেকে পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ বাহ্যিক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার 
সাথে সাথে তা এমন হতে হবে, যার দ্বারা কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার ও জৌলুস 
প্রকাশ না পায়। পোশাক এমন জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় 
তুলে ধরে। পোশাকের ধরন দেখেই মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। 
পোশাক দ্বারা মানুষের মেজাজ-মানসিকতা আঁচ করা যায়। আন্মাহর পথে 
আহ্বানকারীর পোশাক এমন হওয়া উচিত, যাকে দেখেই মানুষ অনুভব করতে পারে | 
যে, তিনি একজন শরীফ ও ভদ্র মানুষ । যার মন-মানস কোনো প্রকার দোষে দুষ্ট নয়। 

আয়াতের চতুর্থ অর্থ হলো-_আপনি নিজেকে পবিত্র রাখুন। অন্য কথায় নিজেকে 
লি হত ভিন 





মুশরিকদের দেবী-প্রতিমাগুলো মূলতই অপবিভ্র। কেননা তারা এগুলোকে আল্লাহর | 


অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা মনে করে যে, এসব দেব-দেবী আল্লাহর ক্ষমতায় | 
ক্ষমতাবান। এদের উপাসনা করলেই আল্লাহর সানিধ্য লাত করা যাবে। তাদের এ 


| চিন্তা-চেতনাই অপবিভ্র। তাই এসব দেবী-প্রতিমাগুলোকে অপবিত্র বলা হয়েছে। 


রাসূলুল্লাহ সা. কখনো মূর্তিপূজা করেননি। তবুও তীকে মূর্তি থেকে দূরে থাকার 
নির্দেশ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আপনি যেভাবে বর্তমানে মূর্তি থেকে দূরে আছেন, 
ভবিষ্যতেও এ নীতির ওপর দৃঢ় থাকুন। 


এ নির্দেশের অর্থ এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দানের মাধ্যমে 
মানবজাতিকে মূর্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর অর্থ অত্যন্ত 
ব্যাপক । সর্বপ্রকার খারাপ জিনিসই এর অন্তর্ভুক্ত । রাসূলুল্লাহ সা.-কে সর্বপ্রকার 
খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, যারা 
আল্লাহর দীনের মুবাল্লিগ তাদের চরিত্রে খারাপ কিছু থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্‌ সা.- 
এর মাধ্যমে দীনের সকল মুবাল্লিগকে তাদের চরিব্র থেকে সর্ব প্রকারের খারাপ ও 
নিন্দনীয় জিনিস ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


৬. আলোচ্য আয়াতের এ নির্দেশটিও ব্যাপক অর্থবোধক । এর ব্যাখ্যায় তিনটি 
তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে ঃ 


প্রথমত এর অর্থ হলো-__হে নবী! আপনি দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব লাভ করেছেন। 


| অতএব আপনার কর্মময় জীবনে যাকিছু আপনি দান করেন, তার বিনিময়ে আপনি 


পার্থিব কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা করবেন না। এমন আশা করা দীনী 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। 


এর দ্বিতীয় অর্থ হলো-__নবুওয়াতের দায়িত্ পালন নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। 

আপনার মাধ্যমেই মানুষ হিদায়াত লাভ করছে। অতএব আপনি এমন কিছু মনে 
করবেন না যে, মানুষকে সৎ পথ দেখিয়ে দিয়ে আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন। 
আর এর বিনিময়ে কোনো সুবিধা আদায়েরও চেষ্টা করবেন না। 


এর তৃতীয় অর্থ হলো-_আপনি যদিও একটি বিরাট ও মহান দায়িত্‌ পালন করছেন, 
কিন্তু আপনি মনে করবেন না যে, এ কাজ করে আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ করছেন, এমন 
মনে করা ভূল হবে, বরং সর্বদা মনে করবেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশ পালন 
করছি। তোফহীম) 

৭. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা“আলা তীর প্রিয় নবীকে যে কথার ইংগীত দিয়েছেন 


তাহলো-_আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ 
কাজ। আপনি যে মতাদর্শ নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী পরিবেশে উঠে দীড়িয়েছেন, 





সেখানে পদে পদে বাধা ও কঠিন বিপদ এবং দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখী আপনাকে হতে ॥| 
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| ০ এপি দিপার্ণা » "৫99 8 পাটি পাজি £৫] পার্পি 8556 পা গু পানি পা 


১০১০১১৪১৮:১৫০১৪০৫৪১০০১০০৩৫১ 
৯. লতি তীর কির ১০. কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ | 
হবে না ।৯ ১১. ছেড়ে দিন আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে১, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি | 


&4/,৫-তবে সেই; :৮-দিন হবে ;1:৮-দিন ; শদাভীষণ সংকটময় ।69.5- | 
জন্য ;3::4-কাফিরদের ; ১০-মোটেই হবে না ; «.:-সহজ । 9:4১ ছেড়ে | 
দিন আমাকে ; /-এবং ;:১-সে ব্যক্তিকে, যাকে ; ১ আমি সৃষ্টি করেছি; ৰ 


হবে। আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, আপনার কাওম আপনার শত্রু হয়ে দাড়াবে । এমনকি | 
পুরো আরব আপনার বিরুদ্ধে দীড়িয়ে যাবে । আপনার ওপর যুলুম-নির্যাতনের ঝড় | 
বয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আপনাকে আন্মাহর জন্যই ছবর অবলম্বন করতে হবে। | 
সকল পরিস্থিতির মুখে আপনাকে অত্যন্ত অটল ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে নিজের দায়িতৃ- | 
কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। আপনাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আপনার | 
সামনে ভয়-ভীতি, হুমকী-ধমকী, লোভ-লালসা, বন্ধুত্ব-শক্রতা এমনকি ভালোবাসা-___ | 
সবকিছুই বাধা হয়ে দীড়াবে। অতএব আপনি এ ব্যাপারে আগে থেকেই | 
মানসিকভাবে তৈরী থাকুন। | 
রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ নির্দেশগুলো ছিলো দীনী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে । আল্লাহ | 
তা“আলা এ পর্যায়ে তার নবীকে আগেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ কঠিন কাজে | 
৮. আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের ইসলাম বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করা 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করার পরপরই 
হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হয়েছিলো ৷ কাফিররা তখন একটি সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলো যে, বাইরে থেকে হজ্জ করার জন্য আগত লোকদের নিকট কুরআন ও 
মুহাম্মাদ সা.-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে কেউ মুহাম্মাদ সা.-এর 
মুখে কুরআন শুনে সেদিকে ঝুঁকে না পড়ে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যা 
করতে চাও করো। এভাবে দুনিয়াতে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হলেও যেদিন শিংগায় 
ফুঁক দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তোমরা তোমাদের এসব মন্দ | 
কাজগুলোর করুণ পরিণতি থেকে কেমন করে রক্ষা পাবে ? (তোফহীম) 


এখানে উন্লেখ্য যে, শিংগায় ফুঁক দ্বারা এখানে দ্বিতীয় ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। 
কারণ প্রথম ফুঁকের দ্বারা সমস্ত জীবিত প্রাণী বেহুশ হয়ে যাবে । এফুঁক কাফিরদের জন্য | 
ভয়ের কারণ হবে না। দ্বিতীয় ফুঁক দানের পর সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে । তখন 
ৰকাফিররা তাদের অপকর্মের কারণে প্রচণ্ড ভয় পাবে। আর তখনই তারা তাদের 
| দুরাবস্থার কথা বুঝতে পারবে । (কোবীর) 
||| ৯. আলোচ্য আয়াত এবং তার আগের আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে-_ 
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রি ০ ও ৯০০5 পন এ পাড়ে ॥ শনি ০5 পাতা বাতি টিপা ও ৩ ”* না 
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এককভাবে১১। ১২. আর আমি তাকে দিয়েছি প্রচুর ধন-সম্পদ ; ১৩. এবং দিয়েছি সদা- 

সঙ্গী পুত্রবর্গ+২ ১৪. আর তার জন্য ব্যবস্থা করেছি (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ্য জীবনোপকরণ ূ 


[.৮১-এককভাবে | 6১/-আর ; ০০৮-আমি দিয়েছি ; £-তাকে ; এ০-ধন-সম্পদ ; 
7১০ প্রচুর । €9+এবং দিয়েছি) ; ০::-পুত্রবর্গ ; ৮$১-সদাসংগী ।6৪4-আর ; 
০১৫০-ব্যবস্থা করেছি (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ জীবনোপকরণ ; ?-তার জন্য ; 


এক ঃ সেদিনটি বড়ই কঠোর ও সাংঘাতিক হবে ; কাফিরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ 
হবে না। অর্থাৎ সেদিনের সর্বপ্রকারের কঠোরতা একান্তভাবে নির্দিষ্ট হবে কাফিরদের 
জন্য। ঈমানদার লোকদের জন্য সে দিনটি হবে সহজ ও হালকা । 

দুই £ সেদিনটি হবে বড়ই কঠোর ও সাংঘাতিক (সকলের জন্য) কাফিরদের জন্য 
কিছুমাত্রও সহজ হবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের কঠোরতা হবে সকলের জন্য । 
বর্ণিত আছে যে, নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত সেদিন প্রচণ্ড ভয় পাবে। সেদিন এতোই 
ভয়াবহ হবে যে, তরুণরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কাফিরদের জন্য সেদিনটি 
মু'মিনদের তুলনায় অনেক বেশী ভয়ংকর হবে । (কাবীর) 

১০. আয়াতে “সে ব্যক্তি' ছ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে বুঝানো হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে, আপনার বদনাম করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এ পরামর্শ দিয়েছিলো যে, 
হজ্জের মৌসুমে আগত হাজীদের কাছে আপনাকে যাদুকর" বলে প্রচার করতে হবে, 
তার ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমিই তার সাথে বুঝাপড়া করবো। 
তার ব্যাপারে আপনার চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। (তাফহীম) 

১১. অর্থাৎ আমি যখন তাকে (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে) সৃষ্টি করেছিলাম, তখন সে 
ছিলো একাকী, সম্পদহীন, সন্তান-সন্ততিহীন এবং মান-মর্যাদাহীন। অতঃপর আমি 
তাকে সবকিছুই দান করেছি। তা সত্তেও সে যখন আপনার নবুওয়াত অস্বীকার 
॥ করেছে, তখন এর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন। এ ব্যাপার | 
নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। 

আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, “আমাকে একাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ছেড়ে 
'দিন, আর সে ব্যক্তিকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি।” অর্থাৎ ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা 
থেকে তার অপকর্মের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন। যেহেতু 
আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি তার থেকে প্রতিশোধ নেয়া আমার জন্য কোনো কঠিন 
কাজই নয়। সুতরাং আমি একাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট । এ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে 
ভাবতে হবে না। 

আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে-_“আমাকে ছেড়ে দিন, আর সে লোকটাকে | 
88888058788855855755516855858588592 ূ 
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পাতি পা & পা শর্ত 9০ 8 ৮ ৮ পা 
খ 


তি 


যথেষ্টরূপে | ১৫. তারপরও সে আশা করে, যেনো আমি (তাকে) আরো বাড়িয়ে দেই১৩। ১৬. কক্ষণো 
নয়, নিশ্চয়-ই সে হলো আমার আয়াতসমূহের উদ্ধত বিরোধী। ১৭. অচিরেই আমি তাকে চড়াবো 
॥ পার্ণাপাও2 9 পাডিপা পানির পু 2৬৩ ৩৫ পান্টি পা তিতা ৩ পাপা 5 ৮ ৮৮ 
65665০৪4০৬৩ -086055534185-- 
জাহান্নামের পাহীড়ে১৪। ১৮. নিশ্চয়ই সে চিন্তা-ভাবনা করলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো । 
১৯. অতএব সে ধ্বংস হোক, সে কেমন করে এমন সিদ্ধান্ত নিলো । ২০. আবার সে ধ্বংস 
হোক, সে কেমন করে এমন সিদ্ধান্ত নিলো। ২১. অতঃপর সে চিন্তা করে দেখলো১। 


০4/-যথেষ্টরূপে ।69%-তারপরও ; &১৫-সে আশা করে ; ১1-যেনো ; -:7-আমি 
(তাকে) আরো বাড়িয়ে দেই ।6)$-কক্ষণো] নয় ;%4-নিশ্চয়ই সে ; 9/-হলো ; 
4-0-+০4+৭)-আমার আয়াতসমূহের ;4০:০উদ্ধত বিরোধী । 69:4৮. - 
(৮৯/-)-অচিরেই আমি তাকে চড়াবো ; (১০: জাহান্নামের পাহাড়ে 1694 
নিশচয়-ই সে; 243-চিন্তা-ভাবনা করলো 7 /-এবং ; 2১$-সিদ্ান্ত নিলো । €9-5১- 


মা চিতা 5 ছি তা পা পা পারা ভুত ০ 
| 4০১০০1০5599) ০441-48০020০1০৩1১০৪০) | 


(4--১+-)-অতএব সে ধ্বংস হোক ; -২-৫-কেমন করে এমন ; 7--সে সিদ্ধাত্ত | 
নিলো । &9//-আবার ; 0-+-সে ধ্বংস হোক ; -£-$-কেমন করে এমন ; 7-$-সে | 


সিদ্ধান্ত নিলো। €):4-অতঃপর ; :৮:-সে চিন্তা করে দেখলো। 

ছিলো না। যেসব উপাস্য দেবতার প্রভূত ও খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষত রাখার জন্য 
এ লোকটি আপনার পেশ করা তাওহীদী দাওয়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে সৃষ্টি 
করার কাজে তাদের কেউ-ই আমার সাথে শরীক ছিলো না। কারণ সমগ্র বিশ্বলোকের 
আমিই একমাত্র স্রষ্টা ।” (রম্ছল কুরআন, তাফহীম) 


১২. মক্কার কাফির সরদার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দশটি পুত্র সন্তান ছিলো। 
তন্মধ্যে খালিদ, হিশাম ও আম্মার রা. এ তিনজন মুসলমান হয়েছিলেন । খালিদ রা. 


ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক দিপ্িজয়ী বীর । “শুহুদা' শব্দের তিনটি মর্ম হতে | 


পারে__(১) তার, পুত্রগণ ওয়ালীদের সাথে মক্কায় থাকতো । জীবিকার জন্য তাদেরকে 
কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কেননা তাদের পিতা ছিলো অগাধ ধন- 
সম্পদের মালিক। (২) তার পুত্রগণ সভা-সমিতি ও সম্মেলন-বৈঠকে সর্বদা তাদের 
পিতার সাথে উপস্থিত থাকতো । (৩) সামাজিক জীবনে তারা এতোই প্রভাবশালী 
ছিলো যে; সকল ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য ও বক্তব্য মর্যাদার সাথে গৃহীত হতো। আর 
| এজন্য.আয়াতে তাদেরকে “সদাসঙ্গী পুত্রগণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। (তাফহীম) 


পারা ঃ ২৯ 





1] ৮৩৭৩০ ০৭ পলিনি পাচ পি পালাডিপ00-০ 2) পালাল পা পপ 


ৰ 
| 009:১০১16১৩1৫৫৬ 9১:১1 ১29০-2491 
২২, ভর লেুক্িত করলো এবং চেহারা বিকৃত করনো (৮ ২৩ এরপর সে পেছনে ফিরলো 
এবং অহংকার করলো । ২৪. অবশেষে সে বললো-_এটা তো চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। 


€১-তারপর ; ০_০-সে ভ্রকুঞ্ধিত করলো ; /এবং ; /_2-:-চেহারা বিকৃত 
করলো । €9০-এরপর ; ৮ঠ-সে পেছন ফিরলো ; /-এবং ; শপ -অহংকার 
করলো ।৫9-8$-09৮3+-১)-অবশেষে সে বললো ; ১-নয়; 04-এটা ভো; ৭ 
ছাড়া আর কিছুই ; ০৯...যাদু ; /£;-চিরাচরিত। ূ 


১৩. অর্থাৎ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সম্মান-ক্ষমতা ও 
নেতৃত্ব তাকে দেয়া হয়েছে। যার ফলে মক্কাবাসিরা তার কথা শুনতো এবং তার 
আনুগত্য করতো । তা সত্তেও লোভ-লালসা শেষ হচ্ছে না। এতো কিছু পাওয়ার পরও 
লোকটি আরো বেশী ধন-সম্পদ লাভের জন্য চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতো । 

আল্লাহর এ বাণীর আর একটি অর্থ যা হাসান বসরী ও অন্যান্য কয়েকজন মনীষী 
বর্ণনা করেছেন যে, লোকটি সবসময় বলতো-_-মৃত্যুর পর আরো কোনো জীবন আছে 
এবং সেখানে জান্নাত বলে কিছু একটা আছে- মুহাম্মাদ সা.-এর কথা যদি ঠিক হয়, 

| তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। (তাফহীম) 

১৪. অর্থাৎ অতিসত্বর তাকে আমি “সাউদে' আরোহণ করাবো। “সাউদ” জাহান্নামের 
একটি পাহাড়ের নাম। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন-__নবী করীম সা. ইরশাদ 
করেছেন,“সাউদ' জাহান্নামের একটি পাহাড়। সে পাহাড়ে আরোহণ করার জন্য তাকে 
বাধ্য করা হবে । যখনই তাতে হাত রাখবে, তখনই হাত পুড়ে যাবে, হাত উঠালে তা অবস 
হয়ে যাবে । আর তাতে পা রাখলে পা পুড়ে যাবে, পা উঠালে পা অবস হয়ে যাবে । আয়াতে 
ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে জাহান্নামের সেই পাহাড়ে চড়াবার কথা বলা হয়েছে। 

১৫. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরাইশ-নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার 
মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, সে জানতো যে, মহাগ্রন্থ আল | 
কুরআন আল্লাহর কালাম। তা সত্ত্বেও কুরআন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 
চিন্তা-ভাবনা করে এমন এক কথা সে বললো, যা সে নিজেও বিশ্বাস করতো না। 
আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-_-“কিভাবে সে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ 
সিদ্ধান্ত দিতে পারলো ।” 

অর্থাৎ সে জেনেবুঝে কুরআন ও মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলো । 
সিদ্ধান্ত কি স্থির করেছিলো তা পরে বলা হয়েছে। তার সিদ্ধান্তটি ছিলো-__মুহাম্মাদ 
সা.-কে যাদুকর এবং কুরআনকে মানুষের বানানো যাদুর কথা বলে ঘোষণা দেয়া, 

| যাতে মানুষ কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ সা.-ও মানুষের সামনে হেয় 
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৩টি তি ৬ রে ৯০িপা ৬ চে পিঠ তরি 


/%-০১৭0 টি 


২৫. এটা তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয় | ২৬. আমি অচিরেই তাকে 'সাকার' নামক জাহান্নামে 
দাখিল করাবো। ২৭. আপনি কি জানেন “সাকার কি? ২৮. তা (কাউকে) বাকীও রাখবে না 


€9১-নয় ; 0১-এটা তো; 4.-ছাড়া আর কিছুই ; 1%-কথা ; ০-মানুষের। €) 
| 44৮৮১০+০)-আমি অচিরেই তাকে দাখিল করাবো ; &.-'সাকার নামক 


10616০9| 


| জাহান্নামে । €১০-আর ; ৮-কি ; 4:৮-আপনি জানেন ; ০-কি ; *£.-“সাকার'। €) 


(০5 %-তা কোউকে) বাকীও রাখবে না ; 


|] ১৬. এ শব্দ দুটো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা জানতো যে, রাসূল 
সা. সত্যবাদী এবং আল্লাহর নবী ; কিন্তু সে শক্রতা বশতঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর 
নবুওয়াতকে অস্বীকার করতো । নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে এটা প্রমাণিত হয়__ 


এক ঃ সে চিন্তা-ভাবনা করেই রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো । 
আর এ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সে ভ্রকুঞ্চিত করলো এবং মুখ বিকৃত করলো । এ থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, সে যা প্রকাশ করেছে তা তার মনের কথা নয়। মনের কথা হলে তার 
মুখমণ্ডল বিকৃত না হয়ে হাস্যোজ্জ্বল হতো । প্রকাশিত সিদ্ধান্ত তার অন্তরের বিশ্বাসের 
পরিপন্থী বলেই মুখ বিকৃত হয়ে পড়েছিলো ' 

দুই ঃ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রথমে কুরআনের 
সত্যতা স্বীকার করেছিলো, পরে আবু জাহেলের প্ররোচনায় কুরআন সম্বন্ধে যাদুর কথা 
এবং রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে যাদুকর বলে প্রচার করে। এ থেকে প্রমাণ হয়-_তার 
মুখমণ্ডল বিকৃত হওয়ার কারণ হলো তার প্রচারিত কথা অন্তরের বিশ্বাসের পরিপন্থী 
| হওয়া। (কোবীর) 


১৭. অর্থাৎ এ কুরআন যাকে মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছে, তা | 


আসলে লোক পরম্পরায় আগত চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আর যাদুর কথা 
তো মানুষেই রচনা করেছে ; সুতরাং এটা মানুষেরই রচিত কথা এটা ছিলো কুরআন 
সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মন্তব্য, যা অনেক চিত্তা-ভাবনার পর সে প্রকাশ 
করেছে। 


বলেছিলো-__-এটা মানুষের কালাম নয়। এটা এতোই সুমিষ্ট কালাম যার লালিত্য- 
মাধুর্যতার ন্যায় কোনো কালামই হতে পারে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন 
আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না ; কিন্তু সমাজের 
নেতৃত্ব-সরদারীর লোভ তার দুনিয়া-আখিরাত উভয় কাল-ই বিনষ্ট করে দিয়েছে । আবু 


[॥ জাহেল ও অন্যান্যদের পরামর্শে ও চাপে পড়ে সে ভাবলো যে, যদি আমি কুরআনকে || 


ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা মহানবী সা.-এর কণ্ঠে কুরআন পাঠ শুনে মোহিত হয়ে | 





টি 5, প। রুপা পার্টি ৮ পাপা পা পর্নিবপঞ্ঞত পাদ পা ৫ এ 
222 ১৬০০৪১৭ ২০1১৫) ১০ 
এবং (কাউকে) ছাড়বেও না৯৮। ২৯. এটা শরীরের চামড়া পুড়িয়ে বিকৃতকারী৯* ] 

৩০. তার ওপর (তত্বাবধানে) রয়েছে উনিশ জেন ফেরেশতা)২০। 
৩১. আর আমি তো নিযুক্ত করিনি কাউকে জাহান্নামের প্রহরী ৃ 

$-এবং ; 94-(কাউকে) ছাড়বেও না।€১%%-এটা পুড়িয়ে বিকৃতকারী ; ০০০]- 

শরীরের চামড়া । 69 ৫-এ.০-তার ওপর (তত্বাবধানে) রয়েছে ; ৮০ 2৮উনিশ | 

(জেন ফেরেশতা) 1) /-আর ; (-৮আমি তো নিযুক্ত করিনি ; প্রহরী ; 

১৩-জাহান্নামের ; 

আল্লাহর কালাম বলে মেনে নেই তাহলে আমি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো এবং | 


কুরাইশদের ওপর আমার নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এ চিন্তা করেই সে কুরআন ও 
মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছে। 


বস্তুত আল্লাহর দীনকে সত্য জীবনবিধান জেনেও যারা দুনিয়াতে নেতৃত্‌ ও পার্থিব 
হীন স্বার্থের জন্য দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের পরিণতি ওয়ালীদ ইবনে | 
মুগীরার মতোই হবে । এটাই হলো এ সূরার ১১ থেকে ২৫ পর্যন্ত আয়াতসমূহের শিক্ষা । 


১৮. মুফাস্সিরগণ আলোচ্য আয়াতের দুটো অর্থ বলেছেন ঃ (১) যে ব্যক্তিই তাতে 
(সাকারে) নিক্ষিপ্ত হবে, তা তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে; কিন্তু জলে পুড়ে মরে গেলেও 
তাকে ছেড়ে দেবে না ; বরং তাকে আবার জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো 
হবে। সূরা আল আ'লাতে একথাটি বলা হয়েছে এভাবে, “লা ইয়ামৃতু ফী-হা ওয়ালা 
ইয়াহইয়া” অর্থাৎ সে তাতে মরবেও না এবং জীবিতও থাকবে না। 


(২) আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হলো- আযাব পাওয়ার যোগ্য অধিকারী একজনকেও তা | 
অবশিষ্ট থাকতে দেবে না। তার আয়ত্রে বাইরে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। | 
আর যে-ই তার আয়ত্ব আসবে তাকে আযাব না দিয়ে ছাড়বে না। (তাফহীম) 


১৯. “এটা (সাকার) কাউকে বাকীও রাখবে না এবং ছাড়বেও না' বলার পর “চামড়া | 
পুড়িয়ে বিকৃতকারী' একথা বলার কারণ হলো- মানুষের ব্যক্তিত্ব ্কাশকারী মূল জিনিস | 
হলো তার মুখমণ্ডল ও শরীরের চামড়া, গায়ের এবং মুখের ও দেহের চামড়ার কুশ্রী | 
রূপই তাকে খুব বেশী মানসিক কষ্ট দেয়। দেহের আভ্যন্তরীণ কষ্টে মানুষ যতো না | 
কষ্ট পায় মুখাবয়ব ও দেহের চামড়ার বিকৃতি দ্বারা সে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়। | 
কারণ তার কুশ্রী ক্ষত চিহ্যুক্ত মুখমণ্ডল ও দেহাবয়ব দেখে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। এ 
কারণে বলা হয়েছে যে, এ সুন্দর-সুশ্রী মুখাবয়ব ও চাকচিক্য পূর্ণ দেহের অধিকারী 
যেসব লোক বর্তমানে দুনিয়াতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে গর্ব-অহংকারে মেতে আছে, 
28815815776888587818881805858857885587 





পারা ৪ ২৯ 


-172-০8725% 2695052 চরের ূ 
| রেনজাঘাডডি রর নারির (কচির 
সংখ্যা পরীক্ষান্বরূপ ছাড়া উল্লেখ করিনি যাতে করে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যাদেরকে 


৭1-ছাড়া ; £৫4ফেরেশতা ; এবং ; ৫1--2.-আমি উল্লেখ করিনি ; ৮45০ - 
(-১+৮)-তাদের (ফেরেশতাদের) সংখ্যা ; 91-ছাড়া ; 2:-পরীক্ষা স্বরূপ ; ১54) 
-তাদের জন্য যারা ; [/%-কুফরী করেছে ; ০3:----যাতে করে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ; 
০:4-তাদের যাদেরকে ; 


আচরণ করতে থাকে, তাহলে তাদের মুখাবয়ব ঝলসে বিকৃত করে দেয়া হবে এবং 
তাদের দেহের চামড়া পুড়িয়ে কয়লার মতো করে দেয়া হবে। (তাফহীম) 

২০. অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরী হিসেবে রয়েছে ১৯ জন ফেরেশতা । রাসূলুল্লাহ সা.- 
এর মুখে এ আয়াত শুনে কাফিররা ঠাট্টা-বিদ্রপ করা শুরু করলো। তাদের নিকট 
কথাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হলো । তারা বলতে লাগলো যে, আদম আ. থেকে 
কিয়ামত পর্যন্ত যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে। অর্থাৎ এ বিশাল সংখ্যক জাহান্নামীকে আযাব দেয়ার জন্য কর্মচারী থাকবে মাত্র | 
উনিশ জন। কুরাইশ নেতারা এতে অন্রহাসিতে ফেটে পড়লো । আবু জেহেল | 
বললো-_তোমরা কি এতোই দুর্বল ও অকর্মা হয়ে পড়েছো যে, দশ দশ জন মিলেও 
| একজন প্রহরীকে কাবু করতে পারবে না ? বনী জুমাহ গোত্রের এক পালোয়ান তো 
বলেই ফেললো যে, আমি একাই ১৭ জন প্রহরীকে কাবু করার জন্য যথেষ্ট । আর 
তোমরা সবাই মিলে দু'জনকে কাবু করবে৷ (তাফহীম) 

২১. জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা ১৯ জন একথা শুনে কাফিররা যে ঠান্টা-ব্দ্রুপাত্মক 
কথা বলেছে, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের সেসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেননি । | 
যাদেরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা ফেরেশতা । তাদের শক্তি-সামর্থ 
সম্পর্কে এ কাফিরদের কোনো ধারণা নেই ; তাই তারা এমন কথা বলছে। তারা সংখ্যায় কম 
হলেও সমস্ত পাপী লোক এক্যবদ্ধ হয়েও তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না। 


২২. অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করার আদৌ কোনো 
প্রয়োজন ছিলো না। কাফিরদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। 
সেসব লোকের জন্যই এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যাদের অন্তরে কুফরী লুকিয়ে 
আছে। এসব লোক বাইরে যতোই ঈমানের প্রদর্শনী করুক না কেনো, তাদের মনের 
গভীরে যদি আল্লাহর মূল সত্তা, গুণাবলী, ওহী, রিসালাত এবং আল্লাহর অসাধারণ 
কুদরত-ক্ষমতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা-দন্দ থাকে, তাহলে জাহান্নামের 
প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র উনিশ জন একথা শুনেই তার মনের গভীরে লুকিয়ে | 
| থাকা কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়বে (এটাই হলো পরীক্ষা)। (তাফহীম) 





পারা ঃ ২৯ 


ছে 9 তার রাতে | 


কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায় আর 
যেনো তারা সন্দেহে পড়ে না যায় যাদেরকে দেয়া হয়েছে 


99৮৬৮ উঠি ৮১১ পানি প্রনিএটিপর পা পর চিট ভিটিটিলার ৩ 


গা 0০০15০9১84045195999-9 
কিতাব এবং (সন্দিহান না হয়) মুমিনরা-ও$ আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারাও; 
জানা বরাতে হর 

[| ০পক্ডি ১৩৯ ন্‌ পর্ণ সক পাস্সি ও পপর তা 1 

৮৮22 ৮০ ০5৯299 12201 03541১976৮820 

আল্লাহ্‌, এ নতুন কথা দ্বারা”২৬__এভাবেই আল্লাহ যাকে চান পথত্রষ্ট করেন এবং 
যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন ;২৭ 

।৮%-দেয়া হয়েছে ; ৬1-কিতাব ; /এবং ; 2১-বেড়ে যায় ; ১:১২ -তাদের 
যারা ; (০1ঈমান এনেছে ; 0.০1-ঈমান ; +আর ; (১৬: এ-যেনো সন্দেহে পড়ে 
না যায় ; ০:-/-তারা যাদেরকে ; 1৮%-দেয়া হয়েছে ; ₹--$-1-কিতাব ; + -এবং 
(সন্দিহান না হয়) ; 2১:%01-মুশমিনরাও ; আর 7 0৯$:/-যাতে বলে ; 25541 - 


র তারা ;1%৫%$ :৮-যাদের অন্তরে আছে ; ৮৮রোগ 7 %-ও 3 ১$৩1-কাফিররা ; 
9০-কি ; 9/-বুঝাতে চেয়েছেন ; £1]-আল্লাহ ; 7-এ দ্বারা ; 9০নতুন কথা ; 
$1১4-এভাবেই ; 2০০-পথত্রষ্ট করেন ; £1]-আল্লাহ ; :১০-যাকে ; : (চান ;- 
এবং ; :$-$:-সৎপথে পরিচালিত করেন ; ১০-যাকে ; :-চান ; 


২৩. জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ 
সা.-এর রিসালাতের প্রতি যেনো আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা এটা ভালোভাবে জানতো যে, আল্লাহর | 
নিকট থেকে আসা প্রত্যেকটি কথাই নবী-রাসূলগণ যথাযথভাবে জনগণের নিকট 
উপস্থাপিত করে থাকেন, তা লোকদের পসন্দ হোক বা না হোক। এজন্য নবী করীম 
সা.-এর কর্মনীতি দেখে দৃঢ় বিশ্বাস লাত করবে যে, এতো কঠিন পরিবেশের মধ্যেও 
বাহ্যত এরূপ আশ্চর্যজনক কথাটিও কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই জনগণের নিকট 
পেশ করা কেবলমাত্র নবী-রাসূলেরই কাজ হতে পারে-__জাহান্নামের মাত্র ১৯ জন 
প্রহরীর কথা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে শুনে তার রিসালাতের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস | 
জন্মাবে-_-এটাই ছিলো আহলে কিতাবদের প্রতি একটা বড় আশা। (তোফহীম) 


২৪. জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিলো মু'মিনদের 
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রি 725 
ছাড়া, ; আর এটা (জোহান্নামের বর্ণনা) তো মানুষের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয় ।২ 
আর ; 4-:০-কেউ জানে না ; 2৮+-সেনাবাহিনীর (সংখ্যা) সম্পর্কে ; 42,৫৯১) 
৬)-আপনার প্রতিপালকের ; এছাড়া ; 9-তিনি (নিজে) ; +আর ; (কিছু নয় ; 
০৮-এটা জোহান্নামের বর্ণনা); 41-ছাড়া ; 4১-উপদেশ ; ৮:40-মানুষের জন্য । 
প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় একজন মু'মিন যদি তার ঈমানে অটল ও অবিচল থাকে 
এবং সন্দেহ-সংশয় পরিত্যাগ করে দীনের প্রতি আনুগত্যে ও বিশ্বাসে অটল থাকে, 
| তবে তার ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটে । | 
জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী-খৃষ্টান এবং | 
মুমিনদের মন থেকে সন্দেহ-সংশয় দূর করাও উদ্দেশ্য ছিলো। ূ 
২৬. অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিররা জাহান্নামের প্রহরীদের উল্লিখিত সংখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত | 
হবে। তারা মনে করবে যে, বিশাল জাহান্নামের জন্য মাত্র ১৯ জন প্রহরী এটা তো | 


বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কথা । এমন বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কথা আল্লাহর বাণী কি করে 
হতে পারে। এভাবেই তারা আরো গভীর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। 


২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এভাবে তার কালামে এমন কিছু কথা বলেন যা 

মানুষের জন্য পরীক্ষার বিষয় হয়ে দীড়ায়। একজন মু'মিন একথাগুলোকে আল্লাহর | 
বাণী হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করে এর সহজ-সরল অর্থ গ্রহণ করে এবং আন্মাহ 
তা“আলাও তকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন । আর মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তি 
যেহেতু বাকা চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে এবং সর্বদা সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা | 
অন্তরে পোষণ করে, তখন সে আল্লাহর বাণীর বাকা অর্থ গ্রহণ করে সত্য থেকে দূরে | 
সরে যাওয়ার জন্য এটাকে একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে। সত্যপন্থী মুমিন 
ব্যক্তি যেহেতু নিজে হিদায়াত চান তাই এর দ্বারা আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন। 
আর মুনাফিক ও কাফির যেহেতু হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় এবং গুমরাহিকেই সে 
পছন্দ করে, তাই আল্লাহ তা"আলাও এসব কথা দ্বারা তাকে গুমরাহীর পথেই ঠেলে 
দেন। কারণ, যে ন্যায় ও সত্যকে ঘৃণা করে তাকে জোর করে হিদায়াত দান করা 
আল্লাহর নীতি নয়। (তাফহীম) 

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতে কতো হাজারো রকমের জীব-জস্তু সৃষ্টি 
করে রেখেছেন তাদেরকে যে শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা যেসব কাজ | 
নিচ্ছেন তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। মানুষ পৃথিবী নামক যে ক্ষুদ্র | 
গ্রহে বাস করে, সে গ্রহের সীমিত পরিবেশে মানুষ যা কিছু দেখে বা অনুভব করে | 
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পারা ঃ ২৯ 


ূ ক্ষমতা ও কর্তৃত্রে অধীনে পরিচালিত এ বিশ্ব-জগতের মধ্যকার সৃষ্টিকুল এবং মানুষের ; 
অদৃশ্য আল্লাহর সেনাবাহিনী এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান এর ব্যাপকতা | 
| ও বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা-অনুমান করতে সক্ষম নয়৷ (তোফহীম) ূ 


২৯. অর্থাৎ জাহান্নামের এ বর্ণনা এজন্যই দেয়া হয়েছে যাতে করে মানুষ চিরস্থায়ী 
অশান্তি ও দুঃখ-কষ্ট্ের স্থান জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এটাই 
হলো এ থেকে উপদেশ গ্রহণের মূল কথা। 


১ম রুকৃ" ১-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা 
১. রাসূলুললাহ সা.-কে 'হে নবী' অথবা “হে মুহাম্মাদ" বলে সঙ্বোধন না করে “হে চাদরাবৃত ব্যক্তি” 
বলে সহোধন করে আল্লাহ তা আলা তার প্রিয় নবীকে বৃঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি তার নবীকে | 
ভালোবাসেন । স্বতরাং তার ভয়ের কোনো কারণ নেই । 
২. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে দেখে ভয় পেয়েছিলেন ; কারণ এটা ছিলো, ওহী নাধিলের 
দ্বিতীয় পরায় । 


৩. সূরা আলাকের এথম পাঁচটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে ত্র্টা সম্পকে জ্ঞান অভার্নের নিদের্শ 
দেয়া হয়েছিলো । আর সেটা ছিলো এখম ওহী । 


৪. ঈমানের জন্য জ্ঞান অজর্ন পৃবরর্ত স্বতরাং মু'মিন নারী-পুরন্ষের জ্ঞান অজর্ন প্রাথমিক ফরয । 
৫. সূরা মুদ্দাসৃসিরের এ দ্বিতীয় ওহীতে পথত্রই মানুষকে তাদের ভুল পথে চলার ফলে 


৬. অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার সকল শক্তির ওপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা ঘোষণার নিদেশশি 
দেয়া হয়েছে । এতে বৃঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া শ্রেষ্ট দাবী করার অধিকার আর কারো 
নেই । 

৭. শ্রেষ্ঠতু যেহেতু একমাতর আল্লাহর । স্বৃতরাং আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে দুনিয়ার 
কোনো শক্তিকে ভয় করার কোনো কারণ নেই । 

৮. দীনের পথে আহ্বানকারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে পবির-পরিচ্ছন ও সুন্দর, অপবিত্র ও 
অপরিচ্ছ্ন পোশাক-পরিচ্ছদ দীনদারীর কোনো পরিচয় হতে পারে না । 

৯. একজন দীনদার ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস এবং নোতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হবে নিফলুষ ; সব 
রকমের শিরকযুক্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং চরিত্রের অনোতিকতা থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে । 

১০. সকল একার মৃততি-সংস্কৃতি থেকে একজন মু'মিন অবশ্যই নিজেকে দূরে রাখার জন্য আগাণ 
চেষ্টা করবে । কারণ মৃতিরলো সবই অপবিত্র এবং এ সংক্কতির চার্কারীরাও অপবির । | 

১১. একজন মু'মিনকে অবশাই সকল একার দান-খয়রাত এবং মানব কল্যাণে কৃত সকল 
সত্কর্ম পাধির স্বা্থসৃক্ত হয়ে করতে হবে । 

১২. দীন এতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল একার বিপদ-মসীবতে একজন ম্ব'মিনকে অবশ্যই আল্লাহর || 
জন্য সবর অবলম্বন করতে হবে ॥ 
| ১৩. সত্কর্মের আদেশ এবং অসৎকমের্র এরতিরোধ করার অবস্থানে পৌছার মাধ্যমেই দীন এতিষ্ঠা | 
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সহ্য করতে হবে। 

১৪. স্বরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়াতে যারা দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে, | 
| ১৫. কিয়ামতের কঠোর ভয়াবহ অবস্থা মুমিনদের জন্য বিদ্রোহীদের মতো হবে না ; বরং | 

মুমিনদের জন্য তা হবে অত্যন্ত সহজ । 

১৬. ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-এতিপতিশালী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী শক্তি যারা | 
আল্লাহর বান্দাহকে সত্য দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট, তাদের ব্যাপার আল্লাহর তি সোপর্দ | 
করতে হবে । ৃ 

১৭. সকল থাতিকৃল অবস্থায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজ করে যেতে হবে এবং এ কাজে | 
সবারবহ্থায় আল্লাহর কাছে সাহাযা চাইতে হবে । ূ 

১৮. আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর চরম শত্রু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মতো লোক | 
আমাদের সমাজেও রয়েছে, যদিও তারা সমাজে মুসলমান হিসেবে পরিচিত । 

১৯, বাহ্িকভাবে নিজেকে মুসলমান দাবী করেও যারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার ন্যায় দীন- | 
বিরোধী কাজে লিও হবে, তাদের হাশর অবশ্যই ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার সাথে হবে-_-এতে | 

॥ কোনো সন্দেহ নেই । ৃ 

২০. ওয়ালীদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা যেমন কুরআনকে যাদুর কথা এবং মানুষের কথা বলে এচার 

করে মানুষকে কুরআন শোনা থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টায় লিগ ছিলো, তেমনি আজও যারা | 
ক্ষমতা ও দলবল নিয়ে মানুষকে কুরআন শোনায় বাধা এদান করে, এ উভয় শ্রেণীর পারিণাতি একই | 
হবে । ৃ 

২১. আখিরাতে অবিশ্বাসী আল্লাহদোহী শক্তি কুরআন মাজীদ ও রাসূলের সুনাহ সম্পকে যতোই 
ঠা্া-বিদ্রাপ করুক না কেনো, জাহারাম হবে তাদের শেষ ঠিকানা _ এটাই হবে মুমিনদের 
বিশ্বাস । | 

২২. জানাত ও জাহারাম সম্পকে আল কুরআন ও রাসূলের হাদীসে যা বণর্না এসেছে তার ছারা 
কাফির-মুশরিকরা বিভাভ হয় । আর মুমিনদের ঈমান হয় দৃঢ় ও মযবুত ॥ | 

২৩. ধন-জনের গে গবিতি, কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের চরম বিরোধী, ইসলামের বিরদ্ধে | 
ফড়যন্ত্রকারী, মুমিনদের ওপর যুলুম-নিখার্তনকারী উদ্ধত লোকদের শেষ ঠিকানা হবে সাকার 
লামক জাহায়ামে ॥ 

২৪. “সাকার' জাহারামের কঠিন উত্তাপ তাদের শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে, তারা সেখানে | 
জীবিতও থাকবে না আর না সেখানে তাদের মৃত্যু হবে । | 

২৫. জাহারামের ১৯ জন এহরীর কথা উল্লেখ করা ছারা কাফির-মুশরিকদের এবং বাহাত 
মুসলিম হিসেবে পারিচিত, কিতু কুরআন-সুননাহর পতি দৃঢ়বিশ্বাস নেই, এমন লোকদের কুফরী ও | 
সংশয় বৃ্ধি করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য । া 

২৬. জাহারামের এহরীদের এ সংখা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের তি আহলে কিতাবদের | 
ঈমানে দৃঢ়তা আনার জন্যও উল্লিখিত হয়েছে । | 





পারা ৪ ২৯ 


| ২৭. এ সংখ্যা উল্লেখ দারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আহলে কিতাব ও মুমিনদের ী 
| অন্তর থেকে সবর্ধকার সন্দেহ-সংশয় দুরীকরণও আল্লাহর উদ্দেশ্য । 

২৮. সংশয়বাদীরা জাহারামের এহরীদের এ সংখ্যা উল্লেখ ছারা আরো বেশী সংশয়ে নিমজ্জিত 
হবে এবং অবশেষে কৃফরীতে লিপ্ত হবে । এভাবেই আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং 
যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন । 

২৯. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই শুধুমার হিদায়াত দান করেন যারা হিদায়াত চায় । সুতরাং 
কুরআন মাজীদকে সবর্ধথম আলাহর বাণী হিসেবে নিঃশর্ত বিশ্বাস করতে হবে, তাহলেই তা থেকে 
সঠিক পথের নিদের্শনা পাওয়া যাবে । 

৩০. এ যিশ্ব-জাহানে আলাহ তা'আলার কতশত কারের জৈব-অজৈব সৃষ্টি রয়েছে এবং তাদের 
কোনটি কোন্‌ এয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন । মানুষের পক্ষে এর সবকিছু 
জানা সভব শয়। 


৩১. আল কৃরআন ও তা আনয়নকারী রাসূলের জীবন থেকে মানুষ এ উপদেশ এহণ করবে যে, 
দুনিয়াতে শাভি এবং মৃত্যু পরবতী অনভ জীবনে কিভাবে জাহারাম থেকে যুক্তি লাভ করে অনভ 
সুখের আবাস জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে । 


0 
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ঠ৫০০-]৪ (00 20% ররর ্‌ 
৩২. কক্ষণো নয়ত”, (তারা উপদেশ শুনবে না) চাদের কসম ; ৩৩, আর (কসম) 
রাতের, যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে ; ৩৪. আর (কসম) প্রভাতের যখন তা 
আলোকিত হয়ে উঠে । ৩৫. নিশ্চয়ই তা জোহান্নাম) ভয়াবহ বিপদসমূহের একটি১ 
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০৮০০৮১০০ বিচ | 
৩৬. মানুষের জন্য তা সতর্ককারী। ৩৭. তার জন্য তোমাদের এগিয়ে যেতে চায় অথবা ূ 

পিছিয়ে থাকতে চায়”। ৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে কামাই করেছে তার জন্য 
€১9৫-কক্ষণো নয়, (তোরা উপদেশ শুনবে না) ; ;-কসম ; ০2-চাদের 13 +আর 

কেসম) ; 441রাতের ; ট যখন ; %%-তা অতিক্রান্ত হতে থাকে। €) -আর 
(েসম) ; ৮১ প্রভাতের ; ঠি-যখন ; তা আলোকিত হয়ে উঠে। €) 1. 
(৬+১)-নিশ্চয়ই তা (জাহান্নাম); ৬১৯7 (৬-০1+৭)-একটি ; ; ৮৫0-ভয়াবহ বিপদ- ূ 
সমূহের | €) %%--:-তা সতর্ককারী ; ৮:3/0১0)-মানুষের জন্য । €ট৮০- | 
(৩,+০)-তার জন্য, যে ; £0-চায় ; ০ (+৩৮ তোমাদের মধ্যে ; ১791 - | 
এগিয়ে যেতে 7 ')-অথবা ; 7৫1: পিছিয়ে থাকতে চায় 9/৫প্রত্যেক; /,৮৬- | 
ব্যক্তি; (৮-৫৮+*)-তার জন্য যা ; ০:-$-সে কামাই করেছে ; ৰ 
৩০. অর্থাৎ ইতোপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তা কোনো ভিত্তিহীন কথা নয় এবং এটা | 
| কোনো হাসি-ঠাট্টা করার বিষয়ও নয়। (তাফহীম) 


৩১. আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা চাঁদ, রাত ও প্রভাতের কসম | 
করেছেন। এ কসমের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, টাদ, রাত এবং রাতের শেষে প্রভাতের 
আগমন আল্লাহ তা'আলার কুদরত ক্ষমতার এক জলন্ত নিদর্শন যা মানুষ অহরহ | 
দেখে আসছে। কিন্তু এর কোনো একটাকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখে-_যেমন | 
সূর্যকে আড়ালে রেখে যদি বলা হতো যে, সূর্য একটি বিরাট আগুনের কুগুলী যা 
পৃথিবীতে আলো ও তাপ বিতরণ করে, তাহলে একথা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করতো 
| না, কেননা তা চোখে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চোখে না দেখলেই তার বাস্তবতাকে | 
চিরীরর রয় সুকি উহ জি হক বারে এরর তেন লারা রর 
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দায়বন্ধণ্ত; ৩৯. ডান দিকের লোকেরা ছাড়া ৪০. োরা থাকবে) জান্নাতে, 
93358518822 ৪১. 8৪১0:৬১৪ 


(০৬ নিট | 


জলন্ত স্বাক্ষর তেমনি জাহান্নামও আল্লাহর কুদরতের জলন্ত স্বাক্ষর। কেউ অবিশ্বাস 
করলেই তার অবাস্তবতা প্রমাণ হয় না। জেনে রাখা উচিত যে, চাদ ও দিন-রাতের 
আবর্তন যেমন সন্দেহমুক্ত সত্য ব্যাপার, তেমনি জাহান্নামও নিঃসন্দেহে সত্য । 
(আনওয়ারত তানযীল) 
৩২. অর্থাৎ জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এ কুরআন দ্বারা । এখন 
কুরআনকে মেনে নিয়ে কেউ চাইলে ঈমান ও আনুগত্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে ; আবার |. 
চাইলে ঈমান ও আনুগত্যের পথে না চলে পিছিয়ে পড়তে পারে এটা তাদের ইচ্ছাধীন। 


৩৩. 'রাহীনাতুন' অর্থ খণের অনুকূলে জামানত রাখা । নির্দিষ্ট সময় শেষে খণ 
পরিশোধ করে জামানত ফিরিয়ে আনতে হয়। নতুবা তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল্লাহ 
তা“আলা মানুষকে যাবতীয় উপায়-উপকরণ, দ্রব্য-সামগ্রী এবং শক্তি-যোগ্যতা-ক্ষমতা | 
নেক কাজ করার জন্য খণ দিয়েছেন। আর বিনিময়ে মানব সত্তাকে জামানত 
রেখেছেন। সুতরাং আখিরাতে মানব সত্তাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। নতুবা আল্লাহ তা 
বাজেয়াপ্ত করবেন। একথাই উপরোক্ত ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব সত্তী তার 
কৃতকর্মের অনুকূলে দায়বদ্ধ । তার সত্তাকে বন্দীদশা থেকে নেক কাজের বিনিময়েই 
ছাড়িয়ে আনতে হবে । নতুবা তা চিরদিনের জন্য জাহান্নামের খোরাক হবে । 

ইসলামের একটি গুরুত্পূর্ণ মূলনীতি হলো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজের কাছেই 
দায়বদ্ধ। অন্যের মন্দকাজের জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। তার নিজের কর্ম তাকে 
জান্নাতে পৌছাবে অথবা জাহান্নামে । কোনো ব্যক্তিকেই তার পূর্বপুরুষের দোষে 
দোষী বা পাকড়াও করা হবে না। (রেন্ছল কুরআন) 

৩৪. অর্থাৎ ডানদিকের লোকেরা নিজেদেরকে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে নেবে । আর 
বামপন্থীরা তাদের অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয়ে যাবে। “আসহাবুল ইয়ামীন' এবং 
'আসহাবুল মাইমানাহ' বলে আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সৌভাগ্যবান লোকদের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে “আসহাবৃশ শিমাল' এবং “আসহাবুল মাশআমাহ' 
ব্যবহার করা হয়েছে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও জাহান্নামী লোকদের ক্ষেত্রে । (রুহুল কুরআন) 

মোটকথা যারা ঈমান এনে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারাই || 





পারা ৪২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন 858853888 


ৃ নি ৪ রম ৪ পা ১৩৮, ত 0685 পরত ৪২৯৪৫প।প 


347496০2০45 এ (4559. 


৪২. রি লরি নী তারা বলবে- | 
আমরা নামাধীদের শামিল ছিলাম না| 8৪. আর আমরা খাবার দান করতাম না__ 


৩৬৯1 9০৫ 258০2 ৮০০৮০৩০৫০৪০০০-রা 
অতাবীদেরকেৎ৭। ৪৫. আর আমরা (সত্যদীনের) খুঁত খুঁজে বেড়াতাম 
সমালোচকদের সাথে । ৪৬. এবং প্রতিফল-দিন সম্পর্কে মিথ্যা মনে করতাম-_ 


€১ কিসে ; ৬--৫৮+-)-তোমাদেরকে নিক্ষেপ করেছে ; ০£. -সাকার' 
নামক জাহান্নামে । €৩ (.3-তারা বলবে ; ১ *-আমরা ছিলাম না ; ৮৮-শামিল ; 
০:০১)-0১-০০+9)-নামাধীদের । €9০-আর ; “৮৮ ৮1-আমরা খাদ্য দান | 
করতাম না; ১৮৩-১২)-অভাবীদেরকে। €9৮আর 7: ৮১:০৫ (৫4-আমরা (সত্য | 
দীনের) খুঁত খুঁজে বেড়াতাম ; (সাথে ; ১-০-সমালোচকদের। €9/-এবং ; | 
৮3৩ (-মিথ্যা মনে করতাম ; ৫৯) -দিন সম্পর্কে ; ০০০7 -প্রতিফল। 


৩৫. অর্থাৎ জান্নাতীরা জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবে, কোন্‌ কোন্‌ অপরাধে তোমরা 
জাহান্নামে প্রবেশ করেছো £ প্রশ্ন হতে পারে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে হাজার 
হাজার মাইলের ব্যবধান থাকবে, তাহলে উভয়ের মাঝে এ কথোপকথন কেমন করে 
হবে ? এ প্রশ্বের উত্তরে এতোটুকু বলা যায় যে, মানুষ যদি দুনিয়াতেই হাজার হাজার 
মাইলের দূরবর্তাঁ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার মতো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে, 
তাহলে মানুষের ্ষ্টা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর ক্ষেত্রে তা অসন্ভব মনে হওয়ার কোনো 
কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ জান্নাতীদের জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা করতে 
অবশ্যই সক্ষম, যার মাধ্যমে তারা ইচ্ছা করলেই জাহান্নামীদের. মধ্য থেকে যে কারো 
সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে । আল্লাহ কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই ইরশাদ 
করেছেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে তাই পাবে । (রুহুল কুরআন) 

৩৬. অর্থাৎ আমরা মু'মিন হওয়ার দাবী করতাম, কিন্তু নামায আদায় করতাম না। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার হয়েও যদি নামায আদায় না করা হয়, তাহলে 
অবশ্যই জাহান্নামী হতে হবে । কেননা নামায হলো মু'মিনের প্রথম পরিচয় । ঈমান 
আনার সাথে সাথেই নামাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেনামাধীকে সামাজিক | 
জীবনে মু'মিন মুসলমান হিসেবে গণ্য করা যায় না। রাসূলুল্সাহ সা. ইরশাদ 
করেছেন__“নামাযই হলো মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী।” তিনি আরো | 

| বলেছেন-_“যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দিলো সে কুফরী করলো।” | 
| 808855455358578870855855885555515185 





পারা ৫২৯ 


শে শবে আল কুরআন ১2688 


চা ৫8028 নার্স 
৪৭. এমনকি আমাদের নিকট এসে পড়লো মৃত্যুস্ট। ৪৮. অতএব সুপারিশকারীদের সূপারিশ 
তাদের কোনো উপকারে আসবে নাণ। ৪৯. তাদের কি হলো, এ উপদেশ থেকে 


€১:৮-এমনকি ; আমাদের নিকট এসে পড়ল 7 ১১22)1ৃত্যু। €97৮:25০3- 
অতএব তাদের কোনো উপকারে ভাসরেনা; 2০সুপারিশ ; ০৯51-সুপারিশ- 
কারীদের ।€৯1০০-কি হলো ;+£-তাদের ; ০০-থেকে ; %,%450-এ উপদেশ ; 


৩৭. আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ উল্লিখিত হয়েছে । আর 
| তাহলো মিসকীন বা অভাব্রস্তদেরকে খাদ্য না দেয়া। কোনো লোককে ক্ষুধায় কাতর 

দেখে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে খাদ্য না দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অতিবড় গুনাহের 
কাজ। মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও একটি বড় কারণ। এ 
থেকে মিসকিনকে খাদ্য দানের গুরতত্‌ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

মিসকিনদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য বন্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা 
দান এর অন্তর্ভুক্ত । তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদী পূরণ না করার ফলেই তারা সমাজ 
বিরোধী অপরাধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ছিনতাই, রাহাজানি ও লুণ্ঠনে 

॥ মেতে উঠছে সুতরাং যারা মিসকীনদেরকে তাদের ন্যুনতম মানের জীবন যাপনের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী । 

৩৮. আলোচ্য 8৫ আয়াতে জাহান্নামী হবার তৃতীয় কারণ জাহান্নামীদের. মুখেই 
উল্লিখিত হয়েছে। তারা বলবে যে, আমরা ইসলাম, কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে 
মিথ্যা প্রচার করতাম যার ফলে আমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়েছে। 

বর্তমান কালেও যারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামের ইবাদাত, ইসলামের 
বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করে ; ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, তাদের 
ক্ষেত্রেও এ আয়াত পুরোপুরি প্রযোজ্য । 

৪৬ আয়াতে জাহান্নামী হবার চতুর্থ কারণ বর্ণিত হয়েছে। জাহান্নামীরা বলবে যে, 
“আমরা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম ।” আখিরাত অবিশ্বাস মানুষকে প্রবৃত্তি 
পূজারী ও লাগামহীন জীবনে অভ্যন্ত করে তোলে । আর আখিরাত বিশ্বাসী মানুষ 
নিজের জীবন ও কর্মসম্পর্কে সচেতন থাকে এবং প্রতিমুহুর্তে নিজের কাজের হিসাব 
নেয় এবং আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে বীচার উপায় খুজতে থাকে । 

৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে অবিচল 
থাকা অবস্থায় “ইয়াকীন' তথা মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো । অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় 
না হওয়া পর্যন্ত তারা ভ্রান্ত পথের ওপর অবিচল ছিলো ; মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়ার পর 
আখিরাতে বিশ্বাস জন্মেছে__এ বিশ্বাস তাদের কোনো কাজেই আসলো না। 

| ৩৯. অর্থাৎ যারা মৃত্যু পর্যস্ত-ই (৪৩ থেকে ৪৬ আয়াতে বর্ণিত) ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কর্মের ॥ 





পারা ৪২৯ 


৪5218858850 সূরা আল মুদ্দাস্সির 
| নিভে £প ৬ পাটি ৫ ছি ন ৭ ও ৫৯৩১০৯৪৯৩০৭ তি রা মিনি 
হাত জিতিদ 2 2তনানি া 
৫১. যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে। ৫২. বরং কামনা করে তাদের প্রত্যেক ূ 
পানি এটি পার ড তা ৮৫ ক ০০০০1 90 চিতা ০9৬৬০ | 
৬ 935১ ০১০88১০6০০৯ ৩5৬১ | 
ব্যক্তিই যেনো তাকে দেয়া হয় একটি খোলা কিতাবঃ১। ৫৩. কক্ষণো নয়, | 

বরং তারা মোটেই ভয় করে না আখিরাতকেঃ২। 


০১০৮-*৮তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে । €9/৮৮৫-যেনো তারা ; +»-বন্য গাধা 3] 


$2:---৮ভীতস্সত পলায়নপর €)4%/-া পলায়ন করছে ;৮-থেকে ; তি 

সিংহ। €:1:বর; ::/-কামনা করে ; 44-প্রত্যেক ; ০পব্যকিই; "4:০-তাদের; ূ 
')-যেনো ; :4০%-তাকে দেয়া হয় ; (৫০৮ একটি কিতাব ; $*:৫খোলা। €৩$ - | 
কক্ষণো নয় ;1:বরং ; ১৯৬-ত্বারা মোটেই ভয় করে না ; £৮-আখিরাতকে। | 


ওপর দৃঢ় ছিলো, তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করেনি, তাদের 
জন্য কিয়ামতের দিন কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না-_ | 
তারা ক্ষমা পাবে না। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে “শাফায়াত” বা পরকালের | 
সুপারিশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর ফলে শাফায়াত 'বা সুপারিশ 
কে কার জন্য কখন ও কতোটুকু করতে পারবে এবং কে কার জন্য করতে পারবে | 
না__কার জন্য সুপারিশ কল্যাণকর হবে এবং কার জন্য কল্যাণকর হবে না-_-এসব | 
বিষয় সহজেই জানা যায়। দুনিয়ার লোকদের পথভ্রষ্টতার একটি বড় কারণ হলো |. 
শাফায়াত বা সুপারিশ সম্পর্কে ভুল ধারণা । আর সে জন্যই কুরআন মাজীদে বিষয়টি | 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কার্যত এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ- | 
সংশয়ের কোনো অবকাশ রাখা হয়নি। (তাফহীম) 
৪০. অর্থাৎ এসব লোকের কি হলো, এরা কুরআন, মুহাম্মাদ সা., কুরআনী উপদেশ | 
এবং বিধি-বিধান থেকে এমনভাবে পলায়ন করছে, যেমন বন্য গাধা সিংহ বা 
শিকারীকে দেখে, পলায়ন করে । একথাটি একটি আরবী বাগধারা__আরবের লোকেরা 
অস্বাভাবিকভাবে দিশেহারা হয়ে পলায়নকারীকে বন্য গাধার সাথে তুলনা করে, যে 
গাধা বাঘ-সিংহের গন্ধ বা শিকারীর পদ শব্দ পাওয়া মাত্র দিশেহারা হয়ে পালিয়ে 
যেতে থাকে । (তাফহীম) | 
কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া দু'প্রকারের হতে পারে-_(১) কুরআনকে: 
পুরোপুরিভাবে অস্বীকার অমান্য করা । (২) পুরোপুরি অস্বীকার না করে কুরআনের মতে 
আমল না করা; রি 
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দের বোজা রনী) 

৪১. অর্থাৎ তারা চাচ্ছে যে, আল্লাহ যদি বাস্তবেই মুহাম্মাদ সা.-কে নবী নিযুক্ত করে 
| থাকেন, তাহলে তিনি যেনো মক্কার সরদার নেতাদের প্রত্যেকের নামে এক একটা চিঠি | 
| লিখে জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মাদ সা. আমার নিয়োজিত নবী ; তোমরা সকলে তীকে | 
| মেনে চলো, তাকে অনুসরণ করো । আর সে চিঠি এমন হতে হবে যা দেখে তাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মাবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তিনি নিজেই এ চিঠি লিখে 
পাঠিয়েছেন। সূরা আল আনআমের ১২৪ আয়াতেও কাফিরদের এমন দাবীর কথা 
উল্লিখিত হয়েছে এভাবে-__“আর যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত আসে, তখন | 
তারা বলে-_'আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে তা দেয়া 
না হবে, যা দেয়া হয়েছিলো আল্লাহর রাসূলদেরকে-_আল্লাহ ভালো জানেন কার 
ওপর তিনি তার রিসালাতের দায়িত্‌ অর্পণ করবেন।” 

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে__“------আমরা কখনো (আপনার 
নবুওয়াত) বিশ্বাস করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাধিল 


৪২. অর্থাৎ তাদের নামে কখনো কোনো খোলা চিঠি পাঠানো হবে না, নবুওয়াতের 
এতোসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আরো প্রমাণ চাওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এসব প্রমাণ 
তাদের সামনে আছে তা যথেষ্ট নয় ; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আরো জোরালোভাবে 
আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং গুমরাহীতে ভালোভাবে নিমজ্জিত থাকা । এদের 
ঈমান না আনার মূল কারণ হলো আখিরাত অবিশ্বাস। আখিরাতে আল্লাহর সামনে এ 
| জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে-__একথা তারা বিশ্বাস করে না। এ কারণেই 
তারা এ জীবনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত-নিরুদ্িগ্ন এবং দায়-দায়িত্হীন জীবন যাপন করছে। 
এজন্যই তারা ঈমান আনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। আর তাই তাদেরকে 
ঈমানের দাওয়াত দেয়া হলে ঈমান আনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা নিত্য নতুন 
দাবী-দাওয়া ও দলীল-প্রমাণ চাইতেই থাকবে, খুঁজতে থাকবে নতুন নতুন বাহানা । 
অতএব তাদের এসব কার্যকলাপ দেখে নবী সা.-এর উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। 

এসব লোক হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে চিন্তা করাকে অর্থহীন মনে 
করে। কারণ দুনিয়াতে তারা এমন কোনো সত্য. দেখতে পায় না, যা অনুসরণ করার. 
ফল দুনিয়াতে সবসময়ই ভালোই হয়ে থাকে ; অথবা এমন কোনো বাতিল বা 
মিথ্যাও তারা দেখতে পায় না, যার ফলাফল দুনিয়াতে সবসময় মন্দই হয়ে থাকে । 

অপরদিকে যারা দুনিয়ার জীবনকে অস্থায়ী জীবন বলে মনে করে এবং মৃত্যুর 
পরবর্তা জীবনকেই সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী জীবন বলে বিশ্বাস করে-__এ দুনিয়াতে 
সত্য অনুসরণের ফলাফল যেখানে অনিবার্ঘভাবে ভালো এবং মিথ্যার অনুসরণের 
ফলাফল যেখানে অনিবার্ধভাবে মন্দ হবে__তাদের কাছেই হক ও বাতিল এবং সত্য 
855585555558858528555558] 
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িঠড 15%655587445০75170670181 
৫৪. কক্ষণো নয়, অবশ্যই এটা (কুরআন) তো একটা উপদেশবাণী। ৫৫. অতএব যে চায় তা থেকে ৃ 

উপদেশ থ্ুহণ করুকগ। ৫৬. আর তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না, ষদি না আল্লাহ চান; | 
€95._3-কক্ষণো নয় ; ?_4-€১+১)-অবশ্যই এটা (কুরআন) ; %_%)? -একটা 
উপদেশবাণী ।৫8 :-0০৮+-)-অতএব যে; 2$চায় ;%4১-0৮ তা থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করুক ।€9%-আর ; ০:/4450-তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না ; 2 | 
-যদি না; 20:4-চান ; £1-আল্লাহ; র্‌ 


৪৩. অর্থাৎ তাদের দাবী কখনো পূরণ হবে না, পবিত্র কুরআন তো উপদেশ মাত্র ; 
কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাতে কোনো বাধা নেই। 

একজন মু"মিনকে তার বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে বিস্তারিত ও | 
সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কোনো লোক চাইলে কুরআনে উল্লিখিত বিধি-বিধান থেকে | 
শিক্ষাগ্রহণ করে নিজের জীবনকে সৃখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করে তুলতে পারে। তবে 
শর্ত হলো, সে লোক তখনই কুরআন মাজীদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, | 
যখন আল্লাহও চাইবেন যে, সে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর তখন আল্লাহ তাকে শিক্ষা 


গ্রহণের তাওফীকও দান করবেন। (কুরতুবী, তাফহীম) 

৪৪. অর্থাৎ বান্দাহ কোনো কাজই নিজের ইচ্ছায় সম্পন্ন করতে পারে না, যদি না 
আল্লাহর ইচ্ছা বান্দাহর ইচ্ছার অনুকূল হয়। মানুষ যদি দুনিয়াতে এতোটা ক্ষমতা ও 
শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম, তাহলে গোটা দুনিয়ার 
নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়তো । বর্তমানে দুনিয়াতে যে নিয়ম-শৃংখলা বজায় আছে, তা 
এজন্যই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সবার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা কিছুই | 
করতে চাক না কেনো, তা সে কেবল তখনই করতে পারে, যখন আল্লাহ চান যে, সে | 
তা করুক। হিদায়াত ও গুমরাহীর ব্যাপারেও একই রকম । নিজের জন্য হিদায়াত | 
চাওয়াই মানুষের হিদায়াত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত তখনই লাভ 
করে, যখন আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করার ফায়সালা করেন। একইভাবে কোনো 
মানুষকে গুমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গুমরাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার 
*গুমরাহ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা দেখে আল্লাহ যখন সে পথে চলার মঞ্ত্ুরী ও 
ফায়সালা দেন, তখনই সে কেবল গুমরাহী বা ভ্রান্তির পথে চলতে থাকে। 

এভাবে সে গুমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে, যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ 
তাকে দেন। যেমন কেউ ছুরি করতে চাইলেই চুরি করতে পারে না যে, যে কোনো ঘরে 
ঢুকে যা ইচ্ছা তা চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে । বরং আল্লাহ তার ব্যাপক জ্ঞান, প্রজ্ঞা 
ও যুক্তির নিরিখে তাকে যখন যেখানে যতোটা এবং যেভাবে পূরণ করার সুযোগ দেন, 
[॥ সে কেবল ততোটুকুই পূরণ করতে পারে । (তাফহীম) ॥ 
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তিনিই একমাত্র ভয়ের পাত্র*ং এবং বান্দাহকে ক্ষমা করার সুযোগ্য অধিকারীৎ৬। 


| +-তিনিই ; ৭৯/-একমাত্র পাত্র ; $৯১০/-ভয়ের ; এবং; )১-সুযোগ্য অধিকারী ; ৰ 
| ₹৮৪.1-(বান্দাহকে) ক্ষমা করার । | 


মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা বা চাওয়া দু" প্রকার__(১) শরীয়ত সম্মত ইচ্ছা বা | 
চাওয়া___অর্থাৎ শরীয়তসম্মত যে কোনো কাজ বান্দাহ করুক, এটা আল্লাহ চান। তবে । 
শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করুক, এটা আল্লাহর শরীয়তসম্মত ইচ্ছার বিপরীত কাজ । | 
(২) সংঘটন ইচ্ছা বা চাওয়া-__অর্থাৎ বান্দা যা কিছু করতে চায় তা তখনই করতে পারে, যখন 
| তা আল্লাহর এ প্রকারের ইচ্ছা বা চাওয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় । বান্দাহর কোনো কাজই | 
আল্লাহর এ দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা বা চাওয়ার বাইরে নয়। তবে বান্দাহর নাফরমানী ও | 
যাবতীয় শরীয়ত বিরোধী কাজ আল্লাহ তাআলার শরীয়তসম্মত ইচ্ছার পরিপন্থী__এ | 
জাতীয় কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। (শোরহুল আকীদাতুত ত্াহাবীয়া) 


৪৫. অর্থাৎ ভয় যদি কাউকে করতে হয়, তবে ভয় করার একমাত্র যোগ্য পাত্র আল্লাহ । | 
আল্লাহর অসস্তুষ্টিকে ভয় করে আত্মরক্ষার জন্য যে নসীহত বা উপদেশ তোমাদেরকে দেয়া | 
হচ্ছে,তা এজন্য নয় যে, তাতে আল্লাহর নিজের প্রয়োজন রয়েছে এবং তোমরা তা না করলে 
আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। বরং তোমাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে এজন্য যে, | 
| তোমরা আল্লাহর সন্তোষ পেতে সচেষ্ট হও এবং তার ইচ্ছা ও মর্জির খেলাপ চলা থেকে 
| যথাসাধ্য বিরত থাকো, এটা আল্লাহর অধিকার । (তাফহীম) 


৪৬. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর যতো নাফরমানী-ই করুক না কেনো, যে মুহুর্তে সে তার | 
এ আচরণ পরিত্যাগ করবে এবং নাফরমানী থেকে সম্পূর্ণ বিরত হবে, তখনই আন্লাহ | 
তার রহমতের ছায়া প্রসারিত করে দেন। বান্দাহর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের এক বিন্দু | 
বাসনা-ও তিনি পোষণ করেন না। বান্দাহর অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং অপরাধের | 
শাস্তি না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না- এমন কথা হতেই পারে না। (তাফহীম) 


২য় রুকৃ* (৩২-৫৬ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. চাদ, সুরু এবং রাতের আগমন-নিগর্থন আল্লাহ তা'আলার কৃদরত-ক্ষমতার ভুল নিদরর্ন। | 
এ থেকেই আখিরাতের সত্যতার এমাণ পাওয়া যায় । 
২. সৃযর্তাপের প্রথরতা-ই জাহান়ামের বাস্তবতা এমাণ করে ॥ সুতরাং জাহান্নামের আওন থেকে ||. 
বাচার জন্য যথাসাধা কাজ করতে হবে । 

৩. রাসূলুল্লাহ সা., আল কুরআন এবং জাহানাম মানুষের জন্য সুস্প সতকর্কারী / অতএব এসব | 
উপেক্ষাকারী মানুষ আখিরাতে মহাবিপদের সম্মুখীন হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ 
| ৪. আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন দারা ইসলামের সত্যতা দিবালোকের মতোই | 
| সুস্পষ্ট হয়ে আছে । অতঃপর ঈমান ও আনুগত্যের জন্য ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে মানুষকে । 







শ. শ. কু. ১৩/৪৪__ পারা ঃ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ডি 


পি ৫. পট এগ ও দিক-নদেশিনা লাভ করার পর একমার নিবোর্ধ লোকেরাই ঈমান ও 
আনুগত্যের পথ ছেড়ে জাহারামের পথে এগিয়ে যেতে পারে । | 
| ৬. ঈমান ও আনুগত্যের পথে অথসর হওয়ার মাধ্যমে জাহারাম থেকে স্বৃক্তি লাভের জন্য | 
যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক ॥ ৃ 
| ৭. এত্যেক মানুষ তার নিজের কৃতকমের্র জন্য দায়বদ্ধ_ একমাত্র সৎকমের ঘায়াই সে নিজেকে | 
এ দায়বদ্ধতা থেকে মুলাভ করতে পারে ॥ | 
৮. ঈমানদার ও সৎকমর্শীল লোকেরা ডানপন্থী, আর ডানপন্থী লোকেরা আখিরাতে তাদের 
| সত্কমের ফলে নিজেদেরকে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে নেবে এবং জারাতবাসী হবে । 
৯. ঈমান ও সতকর্মে অনিচ্ছুক লোকেরাই বামপন্থী । তারা আখিরাতে দায়বধতা থেকে মুক্তি লাভ | 
করতে পারবে না । ফলে তারা জাহারামের অধিবাসী হবে । 
১০. বামপন্থীরা চারটি কারণে জাহারামবাসী হবে-_নামাযী তথা সতকমশীলদের দলে না থাকা, 
| অভাবীদের অভাব দূরীকরণে সক্রিয় না থাকা, দীন ইসলামের মধ্যে খুঁত তালাশকারী দলভুক্ত 
থাকা, আর আখিরাতে অবিশ্বাস । 
১১. মৃত্যুর আগে তাওবা করে নিজেদের বিশ্বাস ও কমের্র সংশোধন করা ছাড়া আখিরাতে 
বামপন্থীদের মুক্তি নেই । ৃ 
১২. বামপন্থীদের জন্য আখিরাতে কেউ সুপারিশ করবে না এবং কারো সবপারিশ কোনো কাজে 
আসবে না । | 
১৩. আল কুরআন মানব জাতির জন্য এক মহামূল্যবান উপদেশবাণী । যে কোনো মানুষ এ 
| থেকে উপদেশ এহণ করে দুনিয়াতে শাভি এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারে । 


১৪. ইসলাম বিরোধী শক্তি আল কুরআন ও রাসূলের সুযাহ থেকে সিংহ বা শিকারীর ভয়ে ভীত- 
সন্ত্রস্ত বন্য গাধার মতো পালিয়ে বেড়ায় । ূ 

১৫. ইসলাম বিরোধী কাফির গোী নিত্যনতুন অজুহাত তুলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা এরতিষ্ঠার 
আন্দোলনকে দাষিয়ে দিতে চায় । অতীতে যেমন এরা ছিলো, বতর্মানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও 
থাকবে । 


১৬. ইসলামের সত্যতার হাজারো এমাণ থাকা সতেও বাতিল শক্তি বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাত তুলে 
নিজেদের শোষণ-শাসনকে স্থায়ী করতে চায়, কিতু তাদের দুরাশা কখনো বাস্তবায়ন হবে না । 

১৭. কুরআন মাজীদ মানব জাতির জন্য এক মহান উপদেশবাণী। যার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা 
সুস্পঈরপে মানুষের সামনে ফুটে উঠে । 

১৮. কুরআন মাজীদ থেকে উপদেশ এহণের জন্য শুধুমাত্র মানুষের নিজের ইচ্ছা-ই যথেষ্ট নয় ॥ 
তার সাথে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা-ও সমঘিত হওয়া এয়োজন । 

১৯. আল্লাহ-ই একমাত্র ভয়ের পাত্র ॥ কেননা তিনি-ই বান্দাহকে ক্ষমা করার একমার যোগ্য 
অধিকারী । 








আল কিয়ামাহ অর্থ মহাগ্রলয় বা কিয়ামত। এ সূরায় শুধুমাত্র কিয়ামত সম্পর্কেই | 
| আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে | 
গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সূরার নামটিকে সূরার শিরোনামও | 
বলা যেতে পারে। 


লাবিলেক্স সমক্সকাজ্ল 
কোনো হাদীস থেকে সৃরাটি নাযিলের সময়কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর 
আলোকে সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাধিল- হওয়া সূরাগুলোর 
অন্যতম বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরার ১৬ থেকে ১৯ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে 
সম্বোধন করে বলা কথাগুলোর মধ্যে এর প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যে. পরিস্থিতিতে 
একথাগুলো বলা হয়েছে, তা কেবল রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিনের 
ঘটনা । সুতরাং বুঝা যায় যে, সুরাটি মাকী। 
| আনক্লোচ্ বিষক্স | 
সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কিয়ামত, মৃত্যুর পর পুনজীবন এবং কিয়ামত ও 
পুনজীবিনকে অস্বীকার করার কারণ। 

সূরার ১ম থেকে ১০ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের এবং 
'নাফসে লাউয়ামাহ' তথা তিরঙ্কারকারী নাফসের কসম করে বলেছেন যে, মানুষ 
যতোই ধারণা করুক না কেনো যে, মাটির সাথে মিশে যাওয়া হাড়-মাংসগুলোকে 
আমি একত্র করতে পারবো না-_এটা তাদের ভূল ধারণা । আমি তাদের জঙ্গুলীর 
গ্রন্থিসমূহ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করে পুনঃ সৃষ্টি করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম । এ পার্থিব জগতে 
মানুষ বাধা-বন্ধনহীন, বন্নাহারা ও যথেচ্ছচারী হয়ে আজীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকতে 
চায়। আর এজন্যই তারা কিয়ামত, পুনজীবন তথা পরকালকে অস্বীকার করে। কারণ 
আখিরাতকে মেনে নিলে অনেক নৈতিক বিধিনিষেধ মেনে জীবন যাপন করতে হয়। 
মানুষ বিদ্রুপচ্ছলে কিয়ামত কখন হবে তা জানতে চায়-_-এটা তাদেরকে জানানো 
হবে না। তবে কিয়ামত যখন হবে তখন মানুষ চারদিক থেকে নিজেকে বিপদের মধ্যে 
নিপতিত দেখতে পাবে, তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে, চাদ-সুরুজ আলোহীন হয়ে 
যাবে। তখন মানুষ বলবে__-'আজ পালাবার জায়গা কোথায় ?" 


১১ থেকে ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেদিন মানুষের পালাবার কোনো জায়গা 
| থাকবে না। তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হবে তাদের প্রতিপালকের নিকট। সেদিন 
মানুষের পূর্বাপর সকল কাজের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। এটা করা হবে ইনসাফের,| 


বি 7০ 



































চুলা 





আমলনামার প্রয়োজন হবে না, যাদিরার হাতেভিমিলন রা রিবন না] 
॥ নিজেদের অবস্থা জানা থাকা সত্তেও নিজেদের দোষ গোপন করার চেষ্টা করবে। 


১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে নবী করীম সা.-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি | 
ওহী আয়ত্‌ করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। ওহী আপনার স্থৃতিতে সংরক্ষণ করে 
দেয়া আমারই দায়িত্। সুতরাং জিবরাঈল আ. যখন আমার পক্ষ থেকে ওহী পাঠ 
করেন, তখন আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন। অতঃপর তাকে অনুসরণ করে পাঠ | 
করুন। এরপর পঠিত অংশের মর্ম বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িতু। 


২০ থেকে ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পুনজীবনকে অস্বীকার করার 
দ্বিতীয় কারণ হলো, দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং এ জগতের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে মুখ্য ও স্থায়ী মনে করা। বলা হয়েছে__আখিরাতে কতেক লোকের 
চেহারা খুশীতে আলোকোজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের ফায়সালা শোনার জন্য | 
তার প্রতি তাকিয়ে থাকবে । আর কতেক লোকের চেহারায় কালো ছায়া নেমে আসবে। 
তাদের বিপদ যে সমাগত তা তারা বুঝতে পারবে । 


২৬ থেকে ৩০ আয়াতে মানুষের মৃত্যুকালীন দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে 
যে, মানুষের মৃত্যুর সময় প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবে আর তার স্বজনরা ওষধপত্র তথা 


চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন কেউ কেউ বলবে- ঝাড়-ফুঁক করার কেউ 
॥ থাকলে নিয়ে এসো, যাতে তাকে বাচানো ঘেতে পারে। কিন্তু মুমূর্য লোকটি বুঝতে 
পারবে যে, এটা তার বিদায়কাল। অতঃপর সে বিপদের পর বিপদের সম্মখীন হবে । 
সেদিন তাকে আল্লাহর নিকট-ই ফিরে যেতে হবে। 


৩১ থেকে ৩৫ আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো মুফাস্সিরীনে কিরামদের মতে আবু জাহেল 
সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহে সে বিশ্বাস 
| করে না এবং তার অবিশ্বাসের প্রমাণ হলো সে নামায আদায় করে না ; বরং এটাকে 
অর্থাৎ আখিরাতকে মিথ্যা মনে করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সে নবীর দরবার থেকে 
গর্বের সাথে তার পরিবারের কাছে ফিরে যায় । সে অভিশপ্ত, তার ধ্বংস অনিবার্য । 


৩৬ থেকে ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ কি মনে করে যে, তাদেরকে জীব-জন্তুর 
মতো লাগামহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে £ এ পার্থিব জীবনে তাদের ওপর কোনো 
নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে না £ আর মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুনজীঁবিত 
করা হবে না? তাদের নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের ভেবে দেখা উচিত-_তারা কি 
স্থলিত একটি শুক্রবিন্দু ছিলো না ? অতঃপর পর্যায়ক্রমে রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ডে পরিণত 
করে তাদেরকে পূর্ণ মানবাকৃতি দেয়া হয়েছে । আর তাদেরকে যুগল নর-নারী রূপে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম সৃষ্টিকর্তা যখন আল্লাহ, তখন মৃত্যুর পর পুনজীঁবিত করা তার 

| পক্ষে অসম্ভব হবে কেনো ? দ্বিতীয়বার সৃষ্টি তো প্রথমবার সৃষ্টি থেকে সহজ এবং 
ী আল্লাহ তা করতে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম । 


থু 
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০০০১৪৭50-24৮৭ সপ 
১. না১, আমি কিয়ামতের দিনের কসম করছি। ২. আর না, কসম করছি (নিজেকে) 
তিরঙ্কারকারী নাফসের২__৩. মানুষ কি মনে করে, | 
টেখ-না; আমি কসম করছি ;+5-দিনের ; 2--)-কিয়ামতের । আর ; 
এনা ;-চাআমি কসম করছি ; -১:1৩-৫-::++৮)-নাফসের ; 2০94 - 
(নিজেকে) তিরঙ্কারকারী ।0 ₹...:-(৯-৮4+)-মনে করে কি ; 30531-মানুষ ; 


১. এখানে “লা' অর্থ “না'_অর্থাৎ তোমরা কিয়ামত ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে 
যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করো, তা কখনো সঠিক নয়। ইতোপূর্বেকার সূরাতে 
কিয়ামত ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিলো এবং কাফিররা তা 
অস্বীকার করছিলো ও তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করছিলো, আল্লাহ তাআলা “লা” বলে 
| তার প্রতিবাদ করছেন। অতঃপর আল্লাহ সেই কিয়ামতের কসম করছেন যা অবশ্যই 


সংঘটিত হবে-_এতে কোনোই সন্দেহ নেই। 


২. 'নফসে লাউয়ামাহ'-এর কসম করে কিয়ামতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। 
“নাফস' শব্দের অর্থ মন বা অন্তর ; আর 'লাউয়ামাহ' শব্দের অর্থ তিরঙ্কারকারী। 
'নাফসে লাউয়ামাহ' অর্থ তিরস্কারকারী মন। মানুষের মন একটাই ; কিন্তু কুরআন 
মাজীদে এর তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ঃ | 


এক ঃ মানুষের মন যখন পাপাচারের দিকে ধাবিত হয় তখন তার নাম হয় “নাফসে 
আম্মারাহ' । যেমন সূরা ইউসুফের ৫৩ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে__“ইন্নান-নাফসাহ 
লা-আম্মারাতুন বিস্-সুয়ি' অর্থাৎ নিশ্চয়ই নাফস মন্দের দিকে প্রলোভিত করে । 


দুই $ আর এ নাফস যখন পাপাচার ও অন্যায় কাজের জন্য ব্যক্তিকে তিরঙ্কার করে 
তখন তাকে বলা হয়, 'নাফসে লাউয়ামাহ'। যেমন আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত | 
হয়েছে । আধুনিক পরিভাষায় এটাকে “বিবেক বলা হয়। এ বিবেক সকল মানুষের 
মধ্যে রয়েছে। দুনিয়াতে এমন. কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্যে 
“বিবেক' বলে কোনো জিনিস নেই। 


তিন £ আর যখন ব্যক্তি সঠিক পথে চলে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ ত্যাগ করে 
তখন এ নাফস' তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে-_এ নাফস-কে বলা হয় 'নাফসে 
॥ মুতমাইন্নাহ' তথা প্রশান্ত মন' । | 





টিসূরার প্রথম দিকের আয়াত দু'টোতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামত ও পরকালং 
অস্বীকৃতির আকীদা খগ্ুনে স্বয়ং কিয়ামত ও “নাফসে লাউয়ামাহ' তথা তিরস্কারকারী ] 
নাফসের কসম করেছেন। এর তাৎপর্য হলো-_-কোনো বস্তুর সূচনা থাকলে তার শেষ | 
বা অন্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। এ পৃথিবীকে একদিন সৃষ্টি করা হয়েছে-_এটা মেনে | 


| নিলে, তার শেষ আছে__এটা মেনে নেয়া অনিবার্ধ। কেননা পৃথিবী প্রতিনিয়ত || 


| পরিবর্তনশীল । পৃথিবী ও সৃষ্টিজগত সর্বদা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণে | 
| নিত্য নতুন রূপ ধারণ করছে। অতএব একদিন অবশ্যই এটা ধ্বংস হবে-_এটা 
| স্বাভাবিক। দিনের সূচনার পর তার অবসান হয়ে রাতের আগমন ঘটে । অতঃপর | 
রাতেরও অবসান হয়। প্রকৃতির আগমন ও নির্গমনের ধারাটি আমাদের চোখের সামনে | 
হচ্ছে। অতএব এ পৃথিবীর যে একদিন অবসান ঘটবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর- | 
সে অবসানের ঘটনাটিই হলো মহাপ্রলয় বা কিয়ামত। তাই কসমের মর্য হলো | 
কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তার সাক্ষ্যই হলো কিয়ামত। ] 


'নাফসে লাউয়ামাহ' বা তিরস্কারকারী নাফসের কসম করার তাৎপর্য হলো- মানুষ | 
কোনো লাভজনক কাজ করতে না পারলে বা তা হাতছাড়া হয়ে গেলে তার মন তাকে | 
তিরস্কার করে-__কেনো সে কাজটি করতে পারলো না, বা কেনো কাজটি হাতছাড়া | 
হয়ে গেলো । পরকালেও কাফির ও পাপিষ্ঠ লোকদের বিবেক তাদেরকে দংশন করতে | 
থাকবে-_কেনো তারা দুনিয়াতে ভাল কাজ করেনি। সুতরাং পরকালের জীবন যে সত্য 
ও অবশ্যন্তাবী, তার প্রমাণ মানুষের তিরস্কারকারী নাফস তথা বিবেকের মধ্যেই 
নিহিত। এজন্য আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করছেন যে, নাফসে লাউয়ামার কসম, 
কিয়ামত ও পরকাল অবশ্যভ্তাবী। মানুষ যতোই মনে করুক না কেনো, আমি তাদের 
হাড়গুলোকে জড়ো করে তাদেরকে পুনজীবিত করতে পারবো না-_এটা তাদের ভুল 
ধারণা। আমি যেহেতু তাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে প্রথম সৃষ্টি করেছি। তাই মৃত্যুর পর 
পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা আমার জন্য খুবই সহজ কাজ। 


উল্লেখ্য যে, “নাফসে লাউয়ামাহ' বা বিবেক প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। 
আর মন্দ কাজের জন্য বিবেকের তিরস্কার বা দংশন এবং ভালো কাজের জন্য 
বিবেকের পরিতৃপ্তির-ই প্রমাণ করে যে, বিবেকের দাবী হলো মন্দ কাজের শাস্তি হোক 
এবং ভালো কাজের পুরস্কার দেয়া হোক। এটা প্রকৃতিরও স্বাভাবিক দাবী ; কিন্তু এ 
পৃথিবীতে সব মন্দ কাজের যথাযথ শাস্তিদান এবং সব ভালো কাজের পুরস্কার দান 
কোনো মতেই সম্ভব নয়। এটা সম্ভব হতে পারে একমাত্র মৃত্যুর পরের জীবনে । আর 
মৃত্যুর পরে যদি মানব সত্তা বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে তার মন্দ কাজগুলোর 
শাস্তি থেকে যেমন সে রেহাই পেয়ে যাবে, তেমনি তার অনেক ভালো কাজের পুরস্কার 
থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে যাবে । অথচ বিবেকের দাবী অনুসারে মানুষের ভালো বা মন্দ 
কাজের প্রতিবিধান না হওয়া উচিত। আর এ প্রতিবিধান না হওয়া ন্যায়-ইনসাফেরও 
খেলাফ। মহান আল্লাহর রাজত্বে এমন বে-ইনসাফীর কল্পনাও করা যেতে পারে না। 
সুতরাং মানুষের ভালো-মন্দ কাজের যথাযথ প্রতিবিধান হতে পারে একমাত্র মৃত্যুর | 
পরবতী জীবনে । আর সে জীবনই হলো আখিরাত বা পরকাল । | 
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পি পানি, ঠ পিছি এত ছিপাাপা পাপা পা পাটি শিবা রি ৮৩৮ ৫ টিনা 
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যে, আমি তার হাড়সমূহ কখনো একত্র করতে পারবো নাত? ৪. হা (আমি) সক্ষম এতেও | 
যে, তার অঙ্গুলির অগ্রতাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে দেবোঃ। ৫. বরং মানুষ চায় 
পা পালা তা ঠ& শিলা ৪ তে গল পারি পাতি দশ | 


০১০০৩১০প 29৬ ০৫0022$2৭ ১৯৯৪ || 


যেনো সে তার ভবিষ্যত জীবনেও গাপ করতে গারে€। ৬. সে জিজ্ঞেস করে_ কবে আসবে কিয়ামত | 
দিবস' ?১ ৭. অতঃপর যখন চোখ স্থির হয়ে পড়বে? ; ৮. এবং আলোহীন হয়ে পড়বে 


₹১+ ৮-যে, আমি কখনো একত্র করতে পারবো না ; 22৬৮ (৮7১৯০ )-তার 
হাড়সমূহ।2 হা ; ০১১১-(আমি) সক্ষম ; রণ রিকি -এতেও যে ; ০ - 
যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করে দেবো ; ?$৮-0+১:)-তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত। | 
(9:):বরং ; 2২১-চায় ; ১531-মানুষ ;728-যেনো সে পাপ করতে পারে ; £2৩1 
১৫০৩)-তার ভ ভবিষ্যত জীবনেও 1/):..-সে জিজ্ঞেস করে ; ১0-কবে আসবে ; 
*৯/-দিবস ; £:--5)1-কিয়ামত | ১3-0১/+-)-অতঃপর যখন ; 3 ৮4 “স্থির হয়ে 
পড়বে ; /:1-চোখ।097-এবং ; -&-এ-আলোহীন হয়ে পড়বে ; 


৩. অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে 
পারবো না ? আমাকে তো তোমরা এ বিশ্ব-জগত এবং এর মধ্যকার সবকিছুর শ্ুষ্টা 
বলে বিশ্বাস করো, তাহলে প্রথমবার যেভাবে তোমাদের শরীরের উপাদানগুলোকে 
বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে একত্র করে তৈরি করেছি। সেভাবে দ্বিতীয়বার আমি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারবো না কেনো? 
৪. অর্থাৎ তাদের সন্দেহ হয় যে, তাদের হাড়-মাংস পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে 
॥ যাওয়ার পর আমি তাদেরকে পুনরায় আর জীবিত করতে পারবো না। তাদের জেনে 
রাখা উচিত যে, তাদের বড় বড় হাড়গুলো একত্র করে দেহ কাঠামো বানানো তো খুবই 
সহজ ব্যাপার, আমি তাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যংগ এমনকি তাদের আঙুলের অগ্রভাগ 
পর্যন্ত আগের মতোই বানিয়ে দেবো। (তোফহীম) 
আয়াতে বিশেষভাবে আঙুলের অগ্রভাগ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ 
তা'আলা এক মানুষ থেকে আর এক মানুষ আলাদা করার জন্য তাদের সকল অঙ্জ- 
প্রত্যঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন, তন্মধ্যে আঙুলের অগ্রভাগের রেখাও অন্যতম। 
আল্লাহ তা“আলা তাই ইরশাদ করছেন যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্বয় প্রকাশ করো 
যে, মানুষকে পুনরায় কিভাবে জীবিত করা হবে ? একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে চিন্তা 
করো যে, কেবল জীবিত-ই হবে না, বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতি ও বিভিন্ন অঙ্জ- 
| প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলো সহকারে জীবিত হবে। এমনকি তার প্রথম সৃষ্টিতে তার | 
[| আঙ্গুলের অগ্রভাগের রেখা যেমন ছিলো, পুনঃ সৃষ্টিতেও তেমনিই থাকবে । 





পারা ঃ ২৯ 


ডা € 6৮১, পা নিপা 


পিতা পানি চি ৩৪০৩ পার্পান তা তজিডে রা চি 
০১১৮1০21১59 ০)। 09৯০1 19০১41৮১০১০ 
চাদ ; ৯. আর একত্র করা হবে সুরুজ ও চাদকে”__-১০. সেদিন মানুষ বলবে__ 
পালাবার স্থান কোথায় ? ৃ 

-8]-চাদ । €)/-আর ; €৮+-একত্র করা হবে ; ০..-.|-সুরুজ ; ও ; ৮45] - 
চাদকে 1 69৮:-বলবে ; ০--১১-মানুষ ;১--%-সেদিন ; ১2-কোথায় ; ৮520 - 
পালাবার স্থান। | 
৫. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আখিরাত অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের মূল 
কারণ উল্লেখ করেছেন। লাগামহীনভাবে এ দুনিয়াতে অবাধ জীবন যাপন করা 


মানুষের “নাফসে আম্মারার' দাবী । মন যা চায় তা অবাধে করতে পারা এবং কারো কাছে | 
জবাবদিহি করা থেকে বেঁচে থাকা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আর তাই কিয়ামত ও 


| পরকালকে বিশ্বাস করে নিলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে | 


নিতে হয়। যার মন যখন যা চায়, তা সে করতে পারে না-__-পারে না সে মানুষের | 
ওপর যুলুম-নির্যাতন করতে । মানুষের হক বা অধিকার বিনষ্ট করতেও সে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। অন্যায়-অবিচার, কুসংক্কার ও চরিত্র হানিকর কাজে লিপ্ত হতেও জবাবদিহির ভয় 
তাকে বাধাদান করে । আর কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস না করলে, সে অবাধে সব |]. 
ধরনের অনৈতিক কাজ অবাধে করতে পারে। প্রবৃত্তির সকল চাহিদা সে পূরণ করতে 
পারে নির্ভয়ে-নির্িধায়। চালাতে পারে অবাধে মানুষের ওপর যুলুম-নির্যাতন। 
অন্যদের হক বা অধিকার হরণ করতেও তার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তাই | 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, কিয়ামত, আখিরাত তথা পরবর্তী জীবনকে 
অবিশ্বাস করার মূল কারণ হলো, তারা তাদের চলমান অপকর্মগুলো ভবিষ্যতে চালু 
রাখা । তারা চায় যে, তাদের এ স্বেচ্ছাচারিতা যেনো আজীবন চালাতে পারে এবং 
তাদের পাপাচার যেনো বাধাহীনভাবে চিরজীবন চলতে পারে । আর এজন্যই তারা 
কোনো নৈতিক বাঁধনকে স্বীকার করে নিতে চায় না। নচেৎ কিয়ামত ও আখিরাত বুদ্ধি 
ও যুক্তির নিরিখে এক বাস্তব সত্য । চিরজীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকার অদম্য কামনা- | 
বাসনা ছাড়া এটাকে অস্বীকার করার আর কোনো কারণ নেই। 

৬. “কিয়ামত কবে আসবে'__এ প্রশ্ব কিয়ামত সংঘটনের দিন-তারিখ জানতে 
চাওয়ার জন্য নয়__এটা কিয়ামতকে অস্বীকৃতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন । 

৭. এ বাক্যের আভিধানিক অর্থ বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ঝলসে যাওয়া । এখানে ভয়, 
বিস্ময় ও আতংকে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলা, আশ্রয়ের আশায় এদিক-সেদিক 
ছুটাছুটি করতে থাকার পরিস্থিতি বুঝানো হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কিয়ামত 


| দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা দেয়া । (সাফওয়া) 


৮. আলোচ্য ৮ ও ৯ আয়াতে সৃষ্টিলোক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম পর্যায়ের কথা বলা 
হয়েছে। চাদ আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাদ-সুরুজ একত্রিত হয়ে যাওয়ার কয়েকটি 





পারা £$ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন তে৫৩) 8588598 


টি. ৮৪৩ পা ৯ 1 -১৩৩প০ ৮৫০ ৫৫5 & পাপা ডক ্শ 
৮27৮7 55497418/53-9 
১১. কক্ষণৌ নয়-__(সেখানে) কোনো আশ্রয়স্থল নেই। ১২. সেদিন ঠাই হবে আপনার 
প্রতিপালকের কাছেই । ১৩. সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে 


১৮০ ঠি8২+5৬ ০০) 
সে সম্পর্কে, যা সে আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে এসেছে*। ১৪. বরং মানুষ 
তার নিজের সম্পর্কে খুব অবগত । ১৫. যদিও সে নানা ওযর-আপত্তি পেশ করে ।১০ 


€১5-কক্ষণো নয় ; 9-(সেখানে) নেই ; //+-কোনো আশ্রয়স্থল। 6১-কাছেই ; 
-+০১)-আপনার প্রতিপালকের ;১::%-সেদিন ; ০৪5... ০-ঠীঁই হবে। €9 
(:5-জামিয়ে দেয়া হবে ; ১1-মানুষকে /১-7%-সেদিন ; ০--সে সম্পর্কে যা ; 
৮-৯সে আগে পাঠিয়েছে ; এবং ; ৮৮া-পেছনে রেখে এসেছে। €9/4বরং 
১০০-মানুষ ; এ০-সম্পর্কে ; 1-:7(৮5)-তার নিজের ; %-০-খুব অবগত । 
€9% "যদিও ;:৮/-সে পেশ করে ; %+১০০-নানা ওযর-আপত্তি। 

এক £ চাদ আলো পায় সুরুজ থেকে, তাই চাদ আলোহীন হওয়ার অর্থ সুরুজ 
আলোহীন হয়ে যাওয়া । 

দুই $ কিয়ামতের দিন পৃথিবী উল্টো দিকে চলতে শুরু করবে এবং সেদিন চাদ ও 
সুরদজ একই সাথে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। 

তিন ঃ কিয়ামতের দিন হঠাৎ পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সুরুজের 
ওপর আছড়ে পড়বে। এ ছাড়া আরো কোনো অর্থও হতে পারে, যা বর্তমানে আমাদের 
বোধগম্য নয়। 

৯. ১০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও কঠোরতা দেখে 
কিয়ামত অস্বীকারকারী কাফিররা হতাশ হয়ে বলতে থাকবে-_“এ মহাবিপদ ও আযাব 
থেকে পালানোর জায়গা কোথায় ?' কারণ প্রাথমিক অবস্থা দেখেই তারা বুঝতে পারবে 
যে, সেদিন পালানোর স্থান কোথাও নেই। কোনো আশ্রয়স্থলও পাওয়া যাবে না। 
আল্লাহর আযাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার স্থান কোথাও পাওয়া যাবে না। 

১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেদিন একমাত্র আশ্রয়স্থল থাকবে আপনার প্রতিপালকের 
কাছে। আর তা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম । আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে জান্নাত বা 
জাহান্নামে শেষ ঠিকানা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তিনি যাকে চাইবেন তাকে জান্নাত দেবেন 
আর যাকে চাইবেন তাকে জাহান্নাম দেবেন। (কাবীর) 
[| ১৩ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সব কয়টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারেঃ | 
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১৬. (হে নবী। ১৯ তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ব করার জন্য আপনি ভার সাথে আপনার 
জিহ্বাকে নাড়াচাড়া করবেন না। ১৭. তা (কুরআন আপনার অন্তরে) সংরক্ষণ করা 
ও (আপনাকে) তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব অবশ্যই আমার ওপর । ১৮. সুতরাং যখন 


৫9৬০০ ৭-€হে নবী!) আপনি নাড়াচাড়া করবেন না ; «-তার সাথে ; এ3৮-.)- 
আপনার জিহ্বাকে ; 3৯3-তাড়াতাড়ি আয়ত করার জন্য ; তা ওেহী)।69।- 
অবশ্যই ; (দায়িত্ব আমার ওপর ; 2+-তা (কুরআন আপনার অন্তরে) সংরক্ষণ 
করা ;/ও ;20-তা (আপনাকে) পড়িয়ে দেয়ার । €১9-সুতরাং যখন ; 


প্রথমত, মৃত্যুর পূর্বে সে যেসব নেককাজ ও বদকাজ করেছে সেসব তাকে জানিয়ে 
দেয়া হবে। আর তার কৃত নেককাজ ও বদকাজের যে প্রভাব মৃত্যুর পর পরবর্তী 

ংশধরদের ওপর পড়েছে এবং তা দীর্ঘ দিন পর্যস্ত তাদের মধ্যে চালু থেকেছে তা-ও 
তাদেরকে সেদিন জানিয়ে দেয়া হবে। 

দ্বিতীয়ত, এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, যা কিছু তার করা উচিত ছিলো অথচ তা |. 
সে করেনি এবং যা কিছু করা*উচিত ছিলো না অথচ তা সে করেছে, এসবই তাকে 
সেদিন জানিয়ে দেয়া হবে। 

তৃতীয়ত, আয়াতের তৃতীয় অর্থ হতে পারে যে, যেসব ভালো বা মন্দ কাজ সে আগে 
করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে, তা দিন-তারিখ সহ তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। 

চতুর্থত, আয়াতের চতুর্থ অর্থ হতে পারে যে, যেসব ভালো বা মন্দ কাজ সে করেছে 
তা-ও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যেসব ভালো বা মন্দ কাজ থেকে সে বিরত 
থেকেছে তা-ও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। (তাফহীম) 

পঞ্ধমত, এর পঞ্চম অর্থ হতে পারে যে, মৃত্যুর আগে নিজের ধন-সম্পদ থেকে যা সে 
নিজের জন্য ব্যয় করেছে এবং মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের জন্য যা কিছু সে রেখে গেছে 
তা সবই তাকে হাশরের দিন জানিয়ে দেয়া হবে। (মোয়ালেম, খাযেন) 

১০, অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই তার কাজের সাক্ষী । সে জানে সে কি কাজ 
করেছে। হাশরের দিন মানুষের সামনে তার আমলনামা তথা তার কাজের প্রতিবেদন 
পেশ করা হবে । এর উদ্দেশ্য তার কর্ম সম্পর্কে তাকে অবহিত করা নয় ; কারণ তার 
কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে সে অবহিত । তবে তার কাজের প্রতিবেদন পেশ করা, প্রকাশ্য 
আদালতে অপরাধের প্রমাণ দেয়ার জন্য আবশ্যক ; নচেৎ ইনসাফের দাবী পূরণ হয় 
মিথ্যাবাদী ও মুনাফিক ব্যক্তি নিজেই তার কর্মকা সম্পর্কে ভালো করেই জানে ; 
যদিও সে তার অপকর্মের সপক্ষে ওযর-আপত্তি পেশ করুক না কেনো। সে তার | 

বিবেককে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, সত্যিই কিছু বাধ্য-বাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ | এব 
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আমি তা পাঠ করি জিবরাঈলের মাধ্যমে)১২, তখন আপনি তার পাঠের অনুসরণ করুন। 
১৯. অতঃপর তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িতুও অবশ্যই আমার ওপর১। ২০. কক্ষণো নয়১৪, 
বরং তোমরা তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই অর্থাৎ (দুনিয়াকে) ভালোবাস ; 


+-$-৫৮০1৮9)-আমি তা পাঠ করি (জিবরাঈলের মাধ্যমে) ; ৮4৮০-6৮৮1- )- 
তখন আপনি অনুসরণ করুন ; 2$-(০/)-তার পাঠের । €১:৫-অতঃপর ; 1 - 
অবশ্যই ; (৫০-দায়িতুও আমার ওপর ; 290:-0+১৬)-তা বুঝিয়ে দেয়ার | 59$- 
কক্ষণো নয় ;'):-বরং ; 2/০4-তোমরা তো ভালোবাস ; 1+21দ্রুত লাভ করা 
যায় এমন জিনিসকে অর্থাৎ (দুনিয়াকে)। | 


অনিবার্ধ কিছু প্রয়োজন তাকে একাজ করতে বাধ্য করেছে। এটা সে এজন্য করে, 
যেনো তার 'নাফসে লাউয়ামাহ' বা বিবেক তাকে তিরস্কার না করে। সুতরাং প্রত্যেক 
অপরাধী আখিরাতে আল্লাহর আদালতে নিজেই তার কাজের সাক্ষী । কেননা সেদিন 
বুঝতে পারবে সে কি কাজ করে এসে তার প্রভুর সামনে দীড়িয়েছে। তাছাড়া তার হাত, 
পা, চোখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার কাজের সাক্ষ্য পেশ করবে৷ (তোফহীম) 


১১. আলোচ্য ১৬-১৯ আয়াত পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি আলাদা প্রসংগ । ২০ আয়াত 


থেকে পুনরায় আগের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কথা শুরু করা হয়েছে । (তাফহীম) 


বুখারীতে ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এ ভিন্ন প্রসঙ্গে এতিহাসিক পটভূমি 
উল্লিখিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন- রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে যখন ওহী 
নাযিল হতো, তখন তিনি তা মুখস্থ করার জন্য তার ঠোট ও জিহ্বা নাড়াচাড়া করতে 
তৎপর থাকতেন, যাতে জিবরাঈল-এর পাঠের সাথে সাথে তিনি তা তার স্মৃতিতে 
সংরক্ষণ করে ফেলতে পারেন এবং ওহীর কোনো অংশ তীর স্থৃতি থেকে মুছে না যায়। 
এমতাবস্থায় জিবরাঈল আ. কর্তৃক সূরা কিয়ামার এ আয়াতগুলো পাঠের সময়ও একই | 
অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো । আর তখনই আল্লাহ তা“আলা কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে 
উপরোক্ত আয়াতগুলো নাধিলের মাধ্যমে বলেন যে, হে নবী ! আপনি কুরআনকে | 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনার ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না, কুরআন 
আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে | 
আমি যখন কুরআন পাঠ করি, তখন আপনি চুপ করে শুনবেন। অতঃপর তাকে 
অনুকরণ করে আপনি পাঠ করবেন। পরবর্তী সময় আপনাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া 
এবং তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িতৃও আমার ৷ আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বাণীর একটি 
শব্দও আপনি ভুলে যাবেন না এবং তা উচ্চারণ করার ব্যাপারেও আপনার বিন্দুমাত্রও 
ভূল হবে না।-তোফহীম, খাযেন, লোবাব) 


১২. রাসূলুল্লাহ সা.-কে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন জিবরাঈল আ.। কিন্তু এ কুরআন || 
পাঠ জিবরাঈলের নিজন্ব ব্যাপার ছিলো না। নিজ থেকে তিনি এটা পাঠ করতেন না ] 





লা 


১৩. আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, জিবরাঈলের মাধ্যমে আমার কুরআন পাঠের পর তা | 
আপনাকে বুঝিয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব । আল্লাহর এ বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে__ | 


এক £ লিপিবদ্ধ পবিত্র কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহীর মাধ্যমে আরো জ্ঞান | 
দান করা হতো। অর্থাৎ কুরআনের বাণীর অর্থ ওহী দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হতো। এ | 
দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহীকে “ওহীয়ে খফী' বা গোপন ওহী বলা হয়। 


দুই ঃ কুরআনুল কারীমের বক্তব্যের তাৎপর্য, ব্যাখ্যা, আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান | 
আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে ওহীয়ে খফীর মাধ্যমে এজন্য জানিয়ে দিয়েছেন, | 
যেনো তিনি সে অনুসারে মানুষকে নিজের কথা ও কাজ দ্বারা সেসব বুঝিয়ে দিতে | 
পারেন। সূরা আন নাহলের ৪৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন__“€হে | 
নবী!) আপনার নিকট অমি এ যিক্র (কুরআন) এজন্য নাধিল করেছি, যেনো আপনি | 
তা মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যা আপনার প্রতি নাধিল করা হয়েছে ।” | 


রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ শুধুমাত্র মানুষকে আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনিয়ে দেয়াই | 
ছিলো না, বরং কিতাবের শিক্ষাদান এবং তার বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে তার সুফল 


প্রমাণ করে দেয়া-ও তীর দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত ছিলো । একথা কুরআন মাজীদের আরো 
কয়েক স্থানে বলা হয়েছে। 


তিন £ কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যা সেটাই যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার 
রাসূল সা.-কে জানিয়ে দিয়েছেন 'ওহীয়ে খফীর' মাধ্যমে । আর রাসূলুল্লাহ সা. তার | 
কথা ও কাজ দ্বারা তাঁর উম্মতকে কুরআনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা তা জানতে | 
পারি একটি মাত্র উপায়ে-_তা হলো রাসূলের সুন্নাহ বা হাদীস। ] 


শুধুমাত্র আরবী ভাষা শিখেই কুরআনিক শব্দের সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। যেমন 
“সালাত' শব্দের অর্থ জানলেই “সালাত' কেউ আদায় করতে পারবে না, যতোক্ষণ না | 
হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর “সালাত” আদায়ের পদ্ধতি জেনে না নেবে। আল্লাহ 
তা'আলা যদি জিবরাঈল আ.-কে শিক্ষক নিয়োগ করে রাসূল সা.-কে সালাত 
আদায়ের পদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা না দিতেন তাহলে দুনিয়াতে মানুষেরও সালাত 
আদায়ের পদ্ধতি একরকম হতো না। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমানরা 
দেড় হাজার বছর পর্যন্ত একই নিয়মে সালাত আদায় করে আসছে-__এর কারণ হলো, | 
মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে কুরআনের শব্দ ও বাক্যই নাধিল করেননি ; বরং সেসব 
শব্দের অর্থ এবং মর্মও রাসূলুল্লাহ সা.-কে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর | 
রাসূলুল্লাহ সা. সেসব লোকদেরকেই এসব শব্দের অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন, যারা | 
| তাকে আল্লাহর রাসূল ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছিলো । 





মুশ্িচানুলেজর পা লা তা ০৯৪ € 7১০০ চাপা 2 পা নি পরা সন 
055565860) 4৬৪ 85839228? ৪৯9€8১১159)65 599 ৰ 
২১. আর উপেক্ষা করো আখিরাতকে১৫। ২২. সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্্বল১*-_ 

| ২৩. তাদের প্রতিপালকের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে++। ২৪. আর অনেক চেহারা হবে 
€9আর ; 2/-উপেক্ষা করো ; £,৯১1-আখিরাতকে । ৫১%,৮/অনেক চেহারা 
হবে; সেদিন 7 ৯০৫উজ্ছবল। 9 ০1-দিকে ; (তাদের প্রতিপালকের ; 
%৮$-তাকিয়ে থাকবে । €97-আর ;4১১/অনেক চেহারা হবে ; 

. চার ঃ আল্লাহ তাআলা কুরআনের যে ব্যাখ্যা জিবরাঈলের মাধ্যমে রাসূলকে শিক্ষা 
দিয়েছেন এবং রাসূল তার কথা ও কাজের মাধ্যমে তা সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা 
মাজীদের শব্দ ও বাক্যের আল্লাহ-প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ পরম্পরা সূত্রে আমাদের 


পর্যন্ত পৌছেছে একমাত্র হাদীসের মাধ্যমে ৷ সুতরাং হাদীসকে বাদ রেখে কুরআন 
মাজীদের শব্দাবলীর সঠিক অর্থ বুঝা কোনো মতেই সম্ভব নয়। 


১৪. এখান থেকে আবার পূর্বের প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কক্ষণো নয় অর্থাৎ 
তোমাদের পরকাল অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, কিয়ামত সংঘটন এবং 
মানুষের পুনজবিনে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহকে তোমরা অক্ষম মনে করো ; বরং আসল কারণ 


হলো এটা (যো ২০ ও ২১ আয়াতে বলা হয়েছে)। 


১৫. আখিরাত অস্বীকার করার প্রথম কারণটি ৫ আয়াতে বলা হয়েছে। তার দ্বিতীয় 
এবং আসল কারণ আলোচ্য ২০ ও ২১ আয়াতে বলা হয়েছে £ মানুষ এ জগতে রিপুর 
তাড়না ও লোভ-লালসার জন্য কোনো নৈতিক বাধা মানতে চায় না। এ জগতের আনন্দ ও 
সুখ-সমৃদ্ধিকেই সফলতার মাপকাঠি ভেবে সে সমস্ত চেষ্টা-তদবীর ও ক্ষমতাকে তার 
জন্যই কেন্দ্রীভূত করে থাকে । আখিরাতের পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে সে চিন্তা করে 
না এবং সে জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করতেও সে রাজী নয়। “নগদ যা পাও, হাত 
পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক”__-এ জাহেলী নীতিতে সে বিশ্বাসী । দুনিয়ার 
সুখ-সন্তোগ, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, মায়া-মহব্বত এবং এখানকার জীবনকেই সে 
গুরুত্ব দেয় আর যুক্তি দেখায় আখিরাত না হওয়ার পক্ষে । আসলে তার যুক্তি দেখানো 
সত্যকে ধামাচাপা দেয়া এবং বিবেকের বিরোধিতার অপকৌশল মাত্র । আর এজন্যই 
আল্লাহ এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামত ও আখিরাতকে তোমাদের অস্বীকার 
করার আসল কারণ হলো, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, আর 
আখিরাতের প্রতি তোমাদের উপেক্ষা । আখিরাতে যে পরিণাম হবে তাকে তোমরা 
তোমাদের সংকীর্ণ মন ও স্বল্পবুদ্ধির কারণেই উপেক্ষা করছো । 


| সংকীর্ণ মানসিকতা ও স্বল্পবুদ্ধির কারণে তারা মনে করে যে, ভোগ-বিলাসিতার যেসব 
|, উপকরণ এ জগতে পাওয়া সম্ভব, তার জন্যই সমস্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিত । আর 
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সেদিন বিবর্ণ-মলিন। ২৫. তারা বুঝে নেবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা | 
হবে । ২৬. কক্ষণো নয়১৮, যখন (প্রাণ) কণ্ঠ দেশে পৌছে যাবে__ 


/১4৮-সেদিন ;%-বিবর্ণ-মলিন। €9১%:-তারা বুঝে নেবে ; 2-যে ; ):5: -করা 
হবে ; (তাদের সাথে ;%,$-কঠোর আচরণ । €9১৬-কক্ষণো নয় ; 101-যখন ; 
০4:পৌছে যাবে (প্রাণ) ; 1%0-1-কণ্ঠদেশে। 


তা পাওয়া গেলেই জীবন সফল বলে তারা মনে করে, তাতে আখিরাতের পরিণাম যতো 
খারাপই হোক না কেনো তারা এ ধারণাও ঠপাষণ করে যে, এখানকার দুঃখ-বেদনা ও 
ক্ষতি থেকে যে কোনোভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে- আখিরাতের ব্যাপারটা 
যেহেতু অনেক দূরে, তাই সে চিন্তাটা পরে করলেই চলবে। [ 

১৬. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আনন্দ ও খুশীতে কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা হবে 
হাস্যজ্ল। কারণ তারা যে আখিরাতের,প্রতি ঈমান এনেছিলো, তা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
মতে এখন তাদের চোখের সামনে উর্পস্থিত। যে আখিরাতের প্রতি তারা ঈমান এনে 
দুনিয়াতে অবৈধ উপায়-উপাদান এবং কাজকর্ম থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলো, | 
দীনের পথে চলতে গিয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলো অনেক ক্ষয়ক্ষতি, সে আখিরাতকে 
চোখের সামনে দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা দুনিয়াতে যে জীবন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো তা ছিলো নির্ভুল সিদ্ধান্ত । যার ফলে তারা এখন তার শুভ ও 
সর্বোত্তম প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। (তাফহীম) 

১৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যাঁদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের 
দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেদিন যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, 
তারা হবে মু'মিন, আর মু*মিনরাই আল্লাহকে দেখতে পাবে। কাফির-মুশরিক ও 
মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে, না-কি দেখতে পাবে না, এ ব্যাপারে মতান্তর | 
রয়েছে । কুরআন মাজীদ ও অনেক হাদীস থেকে জান্নাতীদের আল্লাহকে দেখার 
ব্যাপারে মজবুত প্রমাণ 'পাওয়া যায়। তবে স্তর অনুসারে কেউ দৈনিক দু'বার, কেউ 
একবার আবার কেউ সপ্তাহে একবার আল্লাহকে দেখতে পাবে। 


দুনিয়াতে আল্লাহ তা“আলাকে কেউ নিজ চোখে দেখতে পাবে না, এ ব্যাপারে গোটা 
মুসলিম উম্মাহ এবং হাক্কানী তথা সত্য সন্ধানী ওলামায়ে কিরাম একমত । হাক্কানী 
ওলামায়ে কিরামদের মতে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। 
মুসলিম শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়-_আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি আপনার প্রভুকে 
দেখেছিলেন ? জবাবে তিনি বলেছেন, নূর কিভাবে দেখবো ।” 

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়-_এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আছে | 
|, যে, মূসা আ. আল্লাহকে দেখতে চাইলে আল্লাহ বলেছিলেন__“তুমি আমাকে কখনো 1 
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২৭. রর আর সে (তখন) বুঝে নেবে__অবশযই এটা (দুনিয়া 
থেকে) বিদায়ের সময়। ২৯. ১৫১০৪০০৯১৪৬ ) নলার সাথে জড়িয়ে যাবে।২ 


9:915955 419 
৩০. সেদিনটি হবে আপনার প্রতিপালকের কাছে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন। 


€9:-এবং ; )-বলা হবে ; কে আছে ;.30-ঝাড়-ফুঁককারী । €)+আর ; ১. 
সে তেখন) বুঝে নেবে ; 4- (৮3)-অবশ্যই এটা ; 3০0- (দুনিয়া থেকে) 
বিদায়ের সময় । €):-আর (তখন) ; ০4. £/-জড়িয়ে যাবে ; ৮..)-পায়ের (এক) 
নলা ; ৩৮4৮৮৮এ০৯)-অপর) নলার সাথে। €9-কাছে ; এ: -আপনার 
প্রতিপালকের ; ১::৮-সেদিনটি হবে ; 50.4|| ০-হাকিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন। 
(দুনিয়াতে) দেখতে পাবে না।” অন্যত্র বলা হয়েছে, “দৃষ্টিশক্তিসমূহ তাকে দেখতে 
সক্ষম নয়, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়তু করেন__তিনি অতিশয় সৃষ্দরশী 
(সর্ববিষয়ে) ভালোভাবে ওয়াকিফহাল।” (শারহুল আকীদাতুত তৃহাবিয়া, তাফহীম 
কুরতুবী) 

১৮. অর্থাৎ পরকাল অস্বীকারকারী কাফিরদের ঈমান গ্রহণ কক্ষণো সহজ ব্যাপার 
নয়__তা সুদূর পরাহত। সুতরাং তাদের ঈমান আনয়নের আশা করা বৃথা। (কুরতুবী) 
১৯. আয়াতে উল্লিখিত '“রা-ক্নি শব্দের দুটো অর্থ___ঝাড়-ফুঁককারী ও উর্ধে 
উত্তোলনকারী। প্রথম অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে-_-আছে কি কোনো ঝাড়- 
ফুঁককারী ? অর্থাৎ মৃত্যুর সময় রোগীর জীবন বাচানোর জন্য সব ওঁষধপত্র থেকে 
নিরাশ হয়ে আত্মীয়-স্বজনরা বলবে যে, ওষধে কোনো কাজ হবে না, তাবীয-তুমার- 
দাতা ও ঝাড়-ফুঁককারী কেউ থাকলে ডেকে আনো । তাকে ঝাড়-ফুঁক ছারা হয়তো রক্ষা 
করা যেতে পারে। " 

'রা-ক্নি' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতের মর্ম হবে-_এ ব্যক্তির রুহকে উর্ধে 
তুলে নেবে-_আযাবের ফেরেশতা, না-কি রহমতের ফেরেশতা ? এ সম্পর্কে 
ফেরেশতাদের মধ্যে বাদানুবাদ হবে। অবশেষে লোকটি নেক্কার হলে রহমতের |. 
ফেরেশতা তার প্রাণ উর্ধে উঠিয়ে নিয়ে যাবে । আর যদি বদকার হয়, তাহলে আযাবের 
ফেরেশতা তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যাবে। (তাফহীম) 

২০. “সা-ক্‌* শব্দের অর্থ পায়ের নলা। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন থেকে হাশর- 
পুলসিরাতে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের ওপর পর্যায়ক্রমে এমন বিপদ-মসীবত 
আসতে থাকবে যে, বিপদের কঠোরতায় তাদের পায়ের নলা শুকিয়ে একটার সাথে 





পারা £ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল কিয়ামাহ 


| দেয়া হবে। (খাযেন, মোয়ালেম, কাসীর) 


১. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য একটি বিষয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই । আল্লাহ তা'আলার | 
কিয়ামতের দিনের কসম-ই তার এমাণ । | 
২. মানুষের 'নাফসে লাউয়ামাহ' বা তিরক্কারকারী নাফস বা বিবেক কিয়ামত সংঘটনকে যুক্তি ও 

বৃদ্ধির নিরিখে অবশ/জাবী বলে এমাণ পেশ করে । 

৩. বিশ্বপ্র্গা মানুষকে অনভিতু থেকে অসিত দান করেছেন ; সুতরাং কিয়ামতের পরে মানুষকে 
প্ুনজীর্বিত করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ । ৃ 
৪. মানুষের বতর্মান শারীরিক কাঠামোকে বিন্দুমাত্র পরিবতর্ন না করেও আল্লাহ তা'আলা | 
৫. আখিরাত বা পরকালকে যারা অবিশ্বাস করে তারা নিজেদের খেয়াল খুশির গোলাম । কারণ | 
আখিরাত বিশ্বাস করলে তাদেরকে নোতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় । . 
৬. কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা যখন কিয়ামতের দিনকে চাক্ষুষ দেখতে 

পাবে, তখন আতংকে তাদের চোখ স্থির হয়ে যাবে । 

৭, কিয়ামতের দিন সুরুজ আলোহীন হয়ে যাবে, ফলে চাঁদও আলোহীন হয়ে পড়বে, কারণ 
চাদের আলো সুরুজ থেকে এ্রাণ্ত। ূ 
৮. কিয়ামতের দিন সবর্জ ও চাঁদ মাধ্যাকর্ণ শক্তি হারিয়ে একত্র হয়ে যাবে ; আর পৃথিবী 

বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে, ফলে সৃরদ্জ বিপরীত দিক থেকে উদিত হবে । 
- ৯. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া মানুষের আর কোনো আশ্রয়হল থাকবে না । 

১০. কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের সকল কমের্র রিপোবা এতিবেদন এবং তার কাজের যেসব 
গ্রভাৰ দুনিয়াতে পরাতিফলিত হয়েছে তা-ও নিজ চোখে দেখতে পাবে । ৃ 

১১. মানুষ তার নিজের সকল কাজ সম্পকোর ভালোভাবে অবগত, যাদিও সে তার অপকরমর্লো | 
সম্পকে বিভ্নি অজুহাত পেশ করুক না কেনো । ৰ 

১২. কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর তত্বাবধানে জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মহানবী সা.-এর | 
0 সুতরাং কুরআন মাজীদে অণ পরিমাণ ভুল-আাভির কোনো অবকাশ 

/ 

১৩. আল্লাহ তা'আলা মহানবীকে কুরআন পাঠের নিয়মই শিখিয়ে দেননি, বরং কুরআন মাজীদের | 
শব্দ ও বাক্যওলোর সঠিক মমর্ও তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন । 

১৪. কুরআন মাজীদ ছাড়াও মহানবীর নিকট “ওহীয়ে খফী'র মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরআন | 
মাজীদের মর্ম বৃঝিয়ে দিয়েছেন, যা মহানবীর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন তথা হাদীস ও সুনাহ রূপে | 
আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে । 

১৫. মহানবীর হাদীস ও সুনাহ, এক কথায় মহানবীর পবিত্র জীবন কুরআন মাজীদেরই পৃণার্ধগ | 
ব্যাথা । ৰ 





] ১৬. দুনিয়া পুজারীরা আখিরাতে অবিশ্বাসী ; এরাই আখিরাতকে উপেক্ষা করে নিজেদের এবতিরা] 
নিদের্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে । | 
১৭. আখিরাতে বিশ্বাসী মুমিনদের চেহারা কিয়ামতের দিন আলোকোজ্জ্বল হবে, কেননা তারা | 

| তাদের বিশ্বাসের হুবহু এতিফলন দেখতে পাবে । ৃ 
১৮, মু'খিনরা সিন তাদের এতিপালক মহান আল্লাহকে সরাসরি নিজ চোখে দেখতে পাবে । 
১৯. কাফির-মুশরিক ও স্বনাফিকরা আল্লাহকে দেখার সৌভাগয থেকে বধ্গিত থাকবে । 

২০. ইসলাম-বিমুখ বিদ্বোহী শক্তির দোসরদের চেহারা কিয়ামতের দিন বিবর্ণ-মালিন হবে । তারা | 
তাদের কঠোর পরিণাম সম্পরে বুঝতে পারবে । 

২১. হিদায়াত লাভের পৃবশির্ত হলো আখিরাত বা পরকাল বা মৃত্য পরবতী জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস ॥ 
সুতরাং যাদের আখিরাতে বিশ্বাস নেই, তাদের ঈমান আনার আশা সুদূর পরাহত । ৰ 
| ২২. মৃত্যুকালীন ঈমান ও তাওবা এহণযোগ্য নয় । সুতরাং ঈমান ও তাওবার মাধ্যমে নিজেদেরকে 
শুধরে নিতে হবে এখন থেকেই । 

২৩. মানুষের মৃত্যু যখন সমাগত হয় তখন তার সমথ জীবনই তার মনের পদার্য ভেসে ওঠে, সে 
তখন দুনিয়া থেকে তার বিদায়ের ব্যাপার বুঝতে পারে । 

২৪. ইসলাম-বিরোধী কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক কিয়ামতের দিন কঠোর বিপদের মুখোমুখী 
হবে। ূ 

২৫. কিয়ামতের দিন সকল মানুষকেই আলাহর বিচারালয়ে হাজির করা হবে এবং দুনিয়ার জীবনের 

হাঁটিনাটি সকল কাজের হিসাব দিতে হবে । 
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| ৩১. আর সে (কুরআনকে) সত্যায়ন করেনি এবং নামাও আদায় করেনি । ৩২. বরং মিথ্যা সাব্যস্ত 
করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৩৩. অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছে 
০০3) ৩) চিড় 9 1 19০ 
গর্ব-অহংকার করে২১। ৩৪. তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ । ৩৫. আবারও 
তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ ।২২ ৩৬. মানুষ২ত কি মনে করে 


€১১:০9৬-৫০১+-)-আর সে (কুরআনকে) সত্যায়ন করেনি ; /-এবং ; 4:০4 
-নামাযও আদায় করেনি । €54/বরং ; ; ০১৫-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; এবং ; 
৮%-মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। €9৮4-অতঃপর ; ₹০-সে ফিরে গিয়েছে ;:1-কাছে; 


1-0+1)-নিজ পরিবার-পরিজনের ; ৮.2 :-গর্ব-অহংকার করে । €9.% - 
দুর্ভোগ ; /-তোমার জন্য ; ৮-3-04১/+-)-আর দুর্ভোগ । €০/-আবারও ; 
৮%-দুর্ভোগ ; এ/-তোমার জন্য ;:৮/৩-(4/+-৪)-আর দুর্ভোগ | 69 ০.1-€%1 
২--*)-মনে করে কি ; ১০১-মানুষ ; 

২১, অর্থাৎ সে লোকটি ঈমানও আনলো না এবং নামাও আদায় করলো না ; বরং | 
সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে মুখ ফিরিয়ে গর্ব-অহংকার করে 
চলে গেলো নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে। এখানে যে লোকটি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে, সে লোকটি ছিলো আবু জাহেল। মুফাস্সিরীনে কিরামের মতে এ 
লোকটিই সুরা কিয়ামার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর উল্লিখিত 
আচরণ করেছিলো । 


৩১ আয়াতের কথাটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য । এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় 
যে, আল্লাহ, তার রাসূল ও আসমানী কিতাব তথা আল কুরআনের সত্যতা মেনে 
নেয়া ও তার ঈমান আনার প্রাথমিক ও অনিবার্ধ দাবী হচ্ছে রীতিমত সালাত আদায় 
করা। আল্লাহর শরীয়তের অন্যান্য বিপুল ও ব্যাপক আইন-বিধান পালনের ব্যাপার | 
তো পরবর্তী পর্যায়ে আসে । ঈমান গ্রহণের কিছু সময় পরেই সালাতের সময় উপস্থিত 
হয়। আর কোনো ব্যক্তি মুখে ঈমানের যে ঘোষণা দিয়েছে, তা তার অন্তরের প্রতিধ্বনি, 
| না-কি তা শুধুমাত্র মৌখিক কথা, তা সালাতের সময় উপস্থিত হলেই জানা যায়। | 
মানের ঘোষণা যদি তার অরে প্রতিধ্বনি হয তখন সলিের সমর উপহিভ হলে ] 
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টির 1 এ ৭৬4 ৫5 পা পি শা 
হিভানিত ভিন পরবিিলভিি 
ফৌটা যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষেপ করা হয়েছিলো । ৩৮. তারপর সে ছিলো জমাট রক্তপি্ রূপে, 
)-যে ; ৬৫-তাকে ছেড়ে দেয়া হবে ; ৪১-এমনি অর্থহীনভাবে | €) 4: ৮0-+1 
বি তিতা রনি 52 
ঞএযা মোতৃগর্ভে) দিন কনিরা তর ; ১-৫-সে ছিলো ; 
212 জমাট রক্তপিগ রূপে : 


সে সকল কাজ স্থগিত রেখে সালাত আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । আর যদি তা না 
হয়, তার নিকট সালাতের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। (তাফহীম) 

২২. মুফাস্সিরীনে কিরাম আলোচ্য আয়াতের “আওলা লাকা" শব্দের যে কয়েকটি 
অর্থ উল্লেখ করেছেন, তা হলো-_'তোমার জন্য দুর্ভোগ”, 'তোমার জন্য ধ্বংস' 
“তোমার ওপর লা'নত' ইত্যাদি। মূলত এসব অর্থই সমার্থক। ৃ 

আল্লামা ইবনে কাসীর-এর মতে এর মর্ম হলো-__আবু জাহেলকে বলা হয়েছে-__ 
তুমি যখন স্রষ্টা, কিয়ামত ও. আখিরাত অস্বীকার করেছো, তখন তোমার পক্ষে এমন 


আচরণই শোভা পায়, যা তুমি অবলম্বন করেছো । আসলে এটা বিদ্রুপার্মক কথা। 
যেমন কুরআন মাজীদের সূরা দুখান-এর ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে_-“(জাহান্নামের 
শাস্তি) উপভোগ করো, তুমি তো অতি বড় পরাক্রমশালী, সম্মানিত।” 

২৩. এখানে আগের কথার জের টেনে বলা হয়েছে যে, মানুষ যা কিছু মনে করুক না 
কেনো, আখিরাত তথা মৃত্যুর পরের জীবন অনিবার্য সত্য । 


২৪. যেসব উটকে বেঁধে রাখা হয় না ; বরং উদ্দেশ্যহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে 
বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, সেগুলোকে “সুদা' বলা হয়। “লাগামহীন উট' এ | 
ধরনের উটকে বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন_ মানুষ কি | 
নিজেকে লাগামহীন উট মনে করেছে যে, তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাকে সৃষ্টি করে | 
দুনিয়াতে দায়িত্হীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন ? দুনিয়াতে তার কি কোনো দায়িতৃ কর্তব্য 
৮8৮18 ৮ 
দায়িত্-কর্তব্য সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না ? তাকে কি তার প্রতিপালক 
কখনো খুঁজে পাবেন না? দুনিয়ার জীবন শেষে সে কি মাটির সাথে মিশে যাবে ? 
কুরআন মাজীদের সূরা আল মু'মিনূন-এর ১১৫ আয়াতে একথাটি বলা হয়েছে ; 
আল্লাহ বলেন-_-“তবে কি তোমরা ধারণা করে নিয়েছো যে, আমি তোমাদেরকে 
অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না ?” 
| সূরা আল মু'মিনূন-এর উপরোক্ত আয়াত এবং সূরা আল কিয়ামাহর আলোচ্য 
15:52 ৰ 
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| ১০০ পাপা 2 নিত 555 


অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাকে) মানবাকৃতি দান করেন এবং (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুসমন্িত | 
করেন। ৩৯. রহ 


:শা2ি3৯ চি ১98 ঞর1১০শি 
৪০. এতেও কি তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন 7২৫ 
| 3-)অতঃপর তিনি (আল্লাহ তাকে) মানবাকৃতি দান করেন ; এ১:.$-এবং (তার 
অঙ্গ-প্রত্যঙগকে সুসমন্ষিত করেন ।€ 4৯+-৮১--:+-)-তারপর তিনি সৃষ্টি করেন ; 
+৮৮৮)-তা থেকে ; ০৯৪+৮]-জোড়ায় জোড়ায় ;-45/-নর ; 523 ; এই - 
নারী।€9443 ০+]-এতেও কি নন; ১৮তিনি সক্ষম ; ১০ 31 ০-পুনজীবিত 
করতে ; ১) $-মৃতদেরকে। 
মানুষ ও পশুতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, মানুষের ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা আছে, যা- 
পশুদের নেই। মানুষের কাজে ভালো-মন্দের প্রশ্ন জড়িত ; কিন্তু পশুদের কাজে ভালো- 
মন্দের প্রশ্ন থাকে না। মানুষের কাজের সুদূর প্রসার ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া 
আছে ; কিন্তু পশুদের কাজের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এ রকম নয়। মানুষের কোনো কোনো 
কাজ দ্বারা লক্ষ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ; চলতে পারে সে মন্দ কাজের 
প্রতিক্রিয়া যুগ যুগ ধরে ; কিন্তু পশুদের ব্যাপারে তেমন নয়। সুতরাং মানুষকে মৃত্যুর | 
পর পুনজীবিন লাভ করে তার কাজের পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হবে__-এটাই | 
স্বয়ং মানুষের বিবেকেরও দাবী । 


২৫. মানুষের মৃত্যুর পরও যে জীবন আছে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার 
প্রমাণ করেছেন। মাতৃগর্ভে নিক্ষিপ্ত এক ফোটা শুক্রের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট থেকে | 
সৃষ্টির কাজ শুরু হওয়ার পর একটি পূর্ণাংগ মানবদেহ গঠন করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ | 
স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সৃষ্টিকুশলতার অনিবার্য ফলশ্রুতি। যারা একথা | 
ওঠার কোনো সুযোগ নেই। কেননা যে আল্লাহ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম | 
তিনি অবশ্যই মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সহজভাবেই সক্ষম । অতঃপর তাদের 
নিকট থেকে এ দুনিয়াতে তাদেরকে দেয়া দায়িত্-কর্তব্যের ব্যাপারে হিসাব গ্রহণ করে 
পুরস্কার ও শাস্তি দিতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম । 


২য় রুকৃ* (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. ঈমানের পর একজন মুমিনের সবর্ধথম কাজ পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করা__-এটা হলো 
| ঈমানের বাব এমাণ । 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩৬৪) রি 
২. ব্যক্তি মুখে ঈমানের দাবী করলো আর কিছু সময় পরেই যখন সালাতের সমর এ 
উপাহথিত হলো, তখনই তার ঈমান সঠিক কিনা তার এমাণ পাওয়া যাবে । | 

৩. ঈমানের দাবীর সাথে সালাতের আমল না থাকলে তার ঈমান এহণযোগা হবে না এবং তার | 
অন্য কোনো সত্ক্মও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। ৃ 

৪. ঈমান ও সত্কর্ম ছাড়া আখিরাতের সফলতা লাভের কোনো অবকাশ নেই । আখিরাতে এমন | 
লোকের ধ্বংস অনিবার্য । | 

৫. মানুষকে দুনিয়াতে লাগামহীন উটের মতো দায়-দায়িতৃহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি; আর তাই 
মানুষের পরিণতিও পশুর মতো হতে পারে না । ] 

৬. মানুষের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে, পণ্ুর তা নেই । সুতরাং মানুষকে তার ইখতিয়ার ও | 
স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই তার এতিপালকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে ॥ 

৭. মানুষের কাজে ভালো-মন্দের প্র আছে, পশুর কাজে ভালো-মন্দের পর্ন নেই । সুতরাং তার 
ভালো কাজের জন্য পূরফ্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পাওয়া যুক্তি ও বিবেক-বৃদ্ধির দাবী । 

৮. একজন অত্যাচারী ও পাপাচারী মানুষ, যার যুলুম-অত্যাচার, পাপকমের্র ফলে অন্য মানুষ 
ক্ষাতিথভ এবং সুদীর্র্কাল তার যুলুম-অত্যাচারের কুফল মানুষ ভোগ করতে থাকে, তার এ কাজের 

| শাস্তি পাওয়া অবশাই সকলের কাম্য । দুনিয়াতে তাকে যথোপযুক্ত শাতি দেয়া সভব হয় না । 

৯. একজন সৎকমর্শীল মানব কল্যাণকারী মানুষ, যার কমের্র ফলে বহু মানুষ সুদূর এসারী সফল | 
পেতে থাকে, তার কমের যথোপযুক্ত এতিদানও দুনিয়াতে দেয়া স্ব হয় না। অথচ তার ধাতিদান 
দেয়াও সকলের কাছা । | 

১০. উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর মানুষের কাজের যথোপযুক্ত প্রতিদান একমাত্র মৃত্যুর পরবতী জীবনেই | 
দেয়া স্ব । আর মৃত্যুর পরে যাদি কোনো জীবন না থাকে তাহলে যালিমরা যুলুমের শাতি থেকে | 
বেঁচে যাবে এবং সতকমর্শীলরা সত্কমেরর পুরকার থেকে বঞ্চিত হবে । 

১১. যানুষের জন্মালাভের পধা়ক্রুম সম্পকর চিভা করলে মৃত্যুর পর পুনজীবনের সভাব্যতা | 
এমাণিত হয় । ] 

১২. এক ফোঁটা শুক্রের মধ্যকার অগণিত শুক্রকীট থেকে একটি মাত্র শুক্রকীট ছারা একটি | 
পুণার্ংগ যানবদেহ যিনি সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি অবশাই মানুষকে প্রনজীঁবন দানে অতি সহজেই | 

| সক্ষম । ] 
১৩. মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় আনুপাতিক হারে নর-নারী হিসেবে সৃষ্টি করাও আল্লাহর | 
কুদরতের এক অনুপম নিদ শনি । ূ 
১৪. নর-নারীর আনুপাতিক হার যেমন কোনো আকাম্মিক ঘটনা নয় : বরং এক মহান বিজ্ঞানময় | 


সতার স্পরিকল্পনার ফসল, তেমনি সে মহান সতা অবশ্যই মানুষকে পুনজীবিত করতে এবং হিসাব | 
নিতে সম্ষম ও 





এ সূরার দুটো নাম__ “আদ দাহর* ও “আল ইনসান*। “আদ দাহ্‌র” অর্থ যুগের 
আবর্তন বা কালের প্রবাহ ; আর “আল ইনসান' অর্থ মানুষ৷ দুটো নামই সূরার প্রথম 
আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। 


লাহিল্েন্র সমকসকাম্প 

সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মানবী জীবনে নাধিল হয়েছে, না-কি মাদানী জীবনে 
নাযিল হয়েছে, এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সূরার 
বিষয়বস্তুর আলোকে এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরের মতে সূরাটি মানবী বলেই | 
প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়, মাক্ী জীবনে সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত | 
নাধিল হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে সূরাটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য | 
থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। 


আলক্োচ্য হ্িষক্স 


এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো-_এ দুনিয়াতে মানুষের অবস্থান কি এবং 
তাদেরকে এ জগতে কেনো পাঠানো হয়েছে, এখানে তার কর্তব্য কি ? দুনিয়াতে 
তাদেরকে ঈমানের পথ ও কুফরের পথ-_-এ দুটো পথের যে কোনো একটি পথ বেছে 
নেয়ার স্বাধীনতা *দেয়া হয়েছে। যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করবে, তাদের পুরস্কার | 
আখিরাতে হবে, আর যারা কুফরের পথ গ্রহণ করবে তাদের পরিণামই বা কি হবে, 
এসব বিষয়ের আলোচনা এ সূরায় করা হয়েছে। 


১ম থেকে ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন নর-নারীর দেহের ভেতর 
শুক্রকীটরূপে অবস্থান করছিলো, তখন তারা উল্লেখযোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিলো 
না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নর-নারীর মিশ্রিত শুক্রের সমৰয়ে সৃষ্টি করেছেন। 
আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে তাদের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া। 
তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাদেরকে চোখ ও কান দেয়া হয়েছে। যাতে তারা ভালো- 
মন্দ দেখে-শুনে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে, তাদের 
নিকট নবী-রাসূল ও আসমানী-কিতাব পাঠিয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা 
করেছেন। অতঃপর তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ এবং ঈমান ও কুফরের 
মধ্যে যে কোনো একটি পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তারা চাইলে 
ঈমানের পথ গ্রহণ করে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের দলে শামিল হতে পারে, আবার | 
কি 
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গ্রহণ করে কৃতন্রবান্দাহদের দলে শামিল হবে, তাদের জন্য রাখা হয়েছে চিরন্তন জান্নাত । | 
সেখানে তারা কর্পুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে। 


৭ থেকে ২২ আয়াতে মুমিন বান্দাহদের প্রশংসা করে জান্নাতের বর্ণনা দেয়া | 
হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মু'মিন বান্দাহগণ আল্লাহর নামে কৃত মানত যথাযথভাবে 
আদায় করে এবং “তারা কিয়ামতের দিনকে ভয় করে, যে দিনের বিপদ হবে 
সুদূরপ্রসারী । তারা আল্লাহর ভালোবাসায় ইয়াতীম, মিসকীন ও বন্দীগণকে পানাহার 
করায়___দুনিয়ার কোনো স্বার্থ লাভের জন্য নয়। এমনকি তারা এ কাজে উল্লিখিত 
অভাবী লোকদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা লাভেরও আশা করে না। তারা কঠিন হাশরের 
দিন ও হিসাব-নিকাশের ভয় করে। এসব নেক বান্দাহরাই আখিরাতে আল্লাহর 
নিয়ামত লাভ করে পরম আনন্দ ও সুখময় জীবন উপভোগ করবে । সেদিন তাদের 
চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে | এ নিয়ামত তাদেরকে দেয়া হবে আল্লাহর পথে 
তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য-সহিষ্টুতা অবলম্বনের প্রতিদানে। তারা সেই অফুরন্ত 
সুখের আবাস জান্নাতে পরিধান করবে মহামূল্যবান রেশমী পোশাক । স্বর্ণ-রৌপ্যের 
মূল্যবান অলংকার তাদের দেহে শোভা পাবে, তাদের সেবা-যত্বের জন্য সেখানে 
থাকবে হুর-গেলমান। তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সেখানে থাকবে উন্নতমানের 
পানীয়ের ব্যবস্থা। তাদের ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্রগুলো হবে রৌপ্য ও 
উন্নতমানের কীচের তৈরী। সব রকমের ফল-ফলাদি তাদের জন্য সেখানে সদা-সর্বদা 
মজুদ থাকবে । তারা সেখানে “সালসাবীল' নামক ঝরণার আদ্রক মিশ্রিত সুপেয় 
পানীয় পান করবে। চির-কিশোর সেবকরা তাদের আপ্যায়নের জন্য সদা-প্রস্তুত 
থাকবে। অতঃপর রাসূলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, হে নবী। আপনি যদি 
এসব দেখেন তখন দেখতে পাবেন রাশি রাশি নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য । তাদেরকে 
বলা হবে যে, এসব তোমাদের কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তোমাদের পুরক্কার। 

২৩ থেকে ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন আপনার প্রতি বিভিন্ন সময়ে 
প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আপনার 
প্রতিপালকের হুকুমের আনুগত্য করুন, পাপীষ্ঠ কাফিরদের কথা মানবেন না । সকাল- 
সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন এবং রাতে বেশ কিছু সময় নামাযে 
অতিবাহিত করুন। কাফিররা পার্থিব জীবনকে বেশী ভালোবাসে বলেই আখিরাত 
সম্পর্কে গাফিল। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; আমি চাইলে তাদের পরিবর্তে অন্য 
কোনো জাতি সৃষ্টি করতে পারি। বস্তুত এ কুরআন হলো উপদেশের ভাগ্তার। যার ইচ্ছা 
এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের দেখানো পথ গ্রহণ করুক অথবা তা | 
পরিহার করুক । আসলে আল্লাহর ইচ্ছা-ই সর্বত্র কার্যকরী হয়, তোমরা চাইলেই কিছু 
হয়ে যায় না। আল্লাহ যাকে চান তার অনুগহের শামিল করেন। তবে সীমালংঘনকারী 
কাফিরদের জন্য রয়েছে চিরন্তন নির্মম শাস্তি। 


ছা 
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০0৪৬ ট্ 9810০: ০ 
১. মানুষের ওপর কি কালের প্রবাহে এমন একটি সময় এসেছিলো যেখন) সে ছিলো 

না উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তু £১ ৃ 
(-৯ককি ; ৮৮-এসেছিলো ; -০-ওপর ; ১--31-মানুষের ; ০-»-এমন একটি 
সময় ; ৮১১ ০৮কালের প্রবাহে ; ১৫ ৮/-খন) সে ছিলো না ; £::-কোনো 
বস্তু; (+/:০ উল্লেখযোগ্য । 


১. অর্থাৎ মানুষের ওপর দিয়ে মহাকালের প্রবাহে এমন একটা সময় কি অতিবাহিত 
হয়নি, যখন মানুষের কোনো অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিলো না ? এ প্রশ্নবোধক কথা 
দ্বারা আল্লাহ তা“আলা মানুষের স্বীকৃতি চেয়েছেন, মানুষ যেনো এটা স্বীকার করতে 
বাধ্য হয় এবং এ চিন্তা-ভাবনা করে যে, যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে 
অস্তিত্ব দান করেছেন, তার অবাধ্য হওয়া মানুষের পক্ষে কখনো সমিচীন নয়। 


আয়াতে “ইনসান' শব্দ ছারা সাধারণভাবে মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে । 'দাহর' 
অর্থ অন্তহীন মহাকাল, যার আদি-অস্ত কিছুই মানুষের জানা নেই। আর “হীনুন' অর্থ 
অন্তহীন মহাকালের বিশেষ একটা সময় বা মহাকালের প্রবাহে অতিবাহিত একটা 
বিশেষ সময়, যখন মানুষ অস্তিত্ লাভ করেনি। প্রত্যেক মানুষ এ সময় অতিক্রম 
করেছে, যখন তাকে শ্রন্য তথা অনস্তিত্ থেকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। | 


“ মানুষের "উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুবূপে' না থাকার অর্থ হলো, তার একাংশ পিতার 
শুক্র অণুবীক্ষণিক কীটরূপে এবং অপর অংশ মাতার শুক্র অণুবীক্ষণিক ডিহ্বাণুরূপে | 
পড়ে ছিলো । সুদীর্ঘ কাল মানুষ এটা জানতে পারেনি যে, তার অস্তিত্ব এ শুক্রকীট ও | 
ভিম্বাগুর সম্মিলনে গঠিত হয়ে থাকে । বর্তমানকালে মানুষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে এটা জানতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মানুষের কতোটা অংশ পিতার শুক্রকীটে | 
কতোটা অংশ মাতার ডিম্বাণুতে রয়েছে তা এখনো কেউ বলতে পারে না । তাছাড়া গর্ভ 
সঞ্চারের পর যে প্রাথমিক কোষ গঠিত হয়, তা-ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। 
আর তা দেখেও কেউ বলতে পারবে না যে, এর দ্বারা মানুষ গঠিত হবে। এ একান্ত | 
নগণ্য সূচনা থেকে যে একটি মানুষ গঠিত হবে, তার আকার-আকৃতি ও যোগ্যতা- | 
প্রতিভা কেমন হবে, তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, সে সময় এসব বলে দেয়ার সাধ্যও 
কারো নেই। এটাই হলো আল্লাহর বাণী “মানুষ তখন উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই 


ূ ছিলো না" কথার অর্থ । (তাফহীম) 
জট, 
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6 ৮৪9৮৬ ছি পনি পা টিপা তি নি | 
টুইট 
২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে যেনো তাকে পরীক্ষা করতে 
ূ পারিও ; সুতরাং আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন, | 
| ৬-আমি তো; (এ $-সৃষ্টি করেছি; 0-+1-মানুষকে ; থেকে ; 7৮ - | 
শুক্রবিন্দু ; (৩খ-মিলিত ; »424-যেনো তাকে পরীক্ষা করতে পারি ; 4123-৯.3 
92 আমি তাকে করেছি ;০...শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ; 


২. অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, উভয়ের আলাদা 
বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। আবার পুরুষ ও নারীর বীর্যও বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট । 
অতএব আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো মানুষকে বিভিন্ন উপাদানে সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা 
সৃষ্টি করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেলো যে, মানুষের বীর্য বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট । 
আর একথা পবিত্র কুরআন মাজীদ চৌদ্দশত বছর আগে বলেছে ; কিন্তু সেকালের 
মানুষের পক্ষে কুরআনের এ বক্তব্য বুঝা সম্ভব হয়নি। আধুনিক যুগে নতুন নতুন 
আবিষ্কারের ফলে তা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, 
আল কুরআন কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয় এবং এসব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য বুঝার ওপর 
ইসলাম জানা, ইসলামের বিধান মানা এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন 


গড়া নির্ভরশীল নয়। আর এজন্যই আমাদের প্রিয়নবী এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেননি । 


৩. আলোচ্য আয়াতে “নাবতালীহি' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একটি মহাসত্য ও 
নিগৃঢ় তত্ত্বের দিকনির্দেশ করেছেন। তা হলো, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এ 
পার্থিব জীবনকালটি একটি পরীক্ষার সময় বিশেষ। আল্লাহ তাআলা মানুষের পরীক্ষা 
নেয়ার জন্যই এ বয়স বা জীবনকালটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সময়টিতে 
মানুষের প্রত্যেকটি কাজই এক একটি প্রশ্নপত্র বিশেষ । পৃথিবী হলো পরীক্ষার হল। 
মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত পরীক্ষার জন্য দেয় সময়ের এক একটি অংশ। 
মানুষের জীবনের যে অংশ অতীতের গর্ভে-বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ততোটুকু তাকে 
পরীক্ষার জন্য দেয় সময় থেকে কমে যাচ্ছে। 


মানুষের পরীক্ষা হলো-_-সে আত্মিক জগতে অবস্থানকালে আল্লাহ তা“আলাকে 
একমাত্র 'রব' বা প্রতিপালক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো । এ পার্থিব জগতে সে তার 
স্বীকারোক্তিতে বহাল আছে কিনা, তার কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে তা প্রতিফলিত 
হয় কি না, তা প্রমাণ করে দেয়াই এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য । দুনিয়াতে তাকে যে ক্ষমতা ও 
যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা বা অবস্থানে থেকে সে দুনিয়াতে কাজ করছে এবং 
তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, এসবই মূলত অসংখ্য পরীক্ষা- 
পত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এ পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার 
ফলাফল দুনিয়াতে প্রকাশ পাবে না। আখিরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা-পত্র যাচাই বাছাই | 
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দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নঃ । ৩. আমি অবশ্যই তাকে দেখিয়ে দিয়েছি সঠিক পথটি, হয়তো সে | 
কৃতজ্ঞ হবে, অথবা হবে অকৃতজ্ঞ৫ ৷ ৪. আমি নিশ্চিত তৈরি করে রেখেছি 


০২ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন । ও ৫-আমি অবশ্যই ; £:5-তাকে দেখিয়ে দিয়েছি ; 
3:-1-সঠিক পথটি ; (1-হয়তো ; 050-সে কৃতজ্ঞ হবে ; অথবা ; 0৮৫ - 
হবে অকৃতজ্ঞ ৪ 3-আমি নিশ্চিত ; %47-তৈরি করে রেখেছি; 


জ্ঞান দ্বারা অবগত আছেন যে, তার বান্দাহদের মধ্য থেকে কে পাশ করবে আর কে ফেল 

করবে, অথবা কে কোন্‌ গ্রেডে পাশ করবে ; কিন্তু প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এ বাস্তব 

পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষক যেমন আগে থেকেই জানেন যে, তার কোন্‌ ছাত্রটি পাশ 

করবে এবং কোন্‌ ছাত্রটি ফেল করবে, তারপরও তার নিকট থেকে পরীক্ষার হলে তাকে 

দেয়া প্রশ্রের উত্তর হাতে-কলমে লিখিয়ে নেয়া হয়, যেনো ফল প্রকাশের সময় এটাকে 

প্রমাণ হিসেবে পেশ করাযায় । পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যেমন ফল প্রকাশ হয় না, তেমনি 

মানব জীবনের আয়ুষ্কালে এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাবে না ; বরং পরীক্ষা শেষ | 
হওয়ার পর নির্ধারিত একটি সময়ে পূর্ণ পরীক্ষা-পত্রসহ সকলকে তা অবহিত করা হবে । 

এটাই হলো “নাব্তালীহি' তথা “যেনো আমি তাকে পরীক্ষা করতে পারি' কথার মর্ম । 


৪. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভের বাহন হলো তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি । 
কান দ্বারা শুনে এবং চোখ দ্বারা দেখে মানুষ তা থেকে ফল গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পাচার 
করে দেয়। অতঃপর মস্তিষ্ক কান ও চোখের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। আর এ সিদ্ধান্তই হয় তার এ জীবনের কর্মনীতি। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে এ 
দুনিয়াতে চলে এবং তার নির্দেশিকা মতোই তার কাজ-কর্ম হয়। আল্লাহ তা'আলা 
তাই বলেছেন যে, “আমি তাকে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি দিয়ে বানিয়েছি।' অর্থাৎ 
সে যেনো আমার বাণী শুনে এবং আমার অসংখ্য নিদর্শন দেখে তা থেকে ফল গ্রহণ 
করতে পারে এবং সে ফল দ্বারা তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক তাকে পরীক্ষার হলে প্রতিটি 
প্রশ্নের উত্তর কি লিখতে হবে, তা নির্দেশ করতে পারে। 


৫. অর্থাৎ মানুষকে শোনা ও দেখার শক্তি দেয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ি 
দিয়েই দুনিয়াতে ছেড়ে দেইনি, বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে পথও দেখিয়ে 
দিয়েছি, যাতে সে জানতে পারে-_-কোন্টি আমার দেয়া এসব নিয়ামতের জন্য শোকর 
বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ, আর কোন্টি কুফরী বা নিমকহারামীর পথ। অতঃপর সে 
যে পথই প্রহণ করবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। উভয় প্রকার পথ দেখিয়ে দিয়ে 
গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। 
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০০ ০১6৬2 ০১১50 091528851:5 
| কাফিরদের অকৃতজ্ঞদের) জন্য শিকল ও বেড়ী এবং লেলিহান আগুন । ৫. নিশ্চয়ই 
সৎকর্মশীল লোকেরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে__থাকবে 


০৮২৪-৫০৬+০/+০)-কাফিরদের (অকৃতজ্ঞদের) জন্য ; ১.---শিকল ; ও ; 
9.-বেড়ী ; +-এবং ; (:...-লেলিহান আগুন ।9-নিশ্চয়ই ; 90৭ -সৎকর্মশীল 
লোকেরা ; ০৯:৮.:-পান করবে ; ১+-থেকে ;-এমন পানপাত্র ; ০৬-থাকবে ; 
পার্থিব জগতের আযুঙ্কালে আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং কি 
লিখতে হবে ও কি লেখা যাবে না, তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। আলোচ্য ৩ আয়াত __ 
“আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি' কথাটির কয়েকটি মর্ম হতে পারে__ 


এক $ আমি তাকে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছি, যাতে সে ভালো-মন্দ ও ন্যায়- 
অন্যায় বাছাই করতে পারে। 


দুই £ আমি তাকে “নাফসে লাউয়ামাহ' বা তিরঙ্কারকারী নাফস-এর অধিকারী 
করেছি, যাতে তার অন্যায় ও গর্হিত আচরণের জন্য সদা-সর্বদা তিরস্কার করে সঠিক 
পথটি জানিয়ে দিতে পারে। 


তিন £ আমি মানুষের নিজের সত্তায়, বিশ্বজগতের সর্বত্র এবং আকাশ জগতে 
দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এমন সব নিদর্শনাদি ছড়িয়ে রেখেছি যাতে এসব দেখে সে 
আমাকে চিনতে সক্ষম হয় এবং কিয়ামত ও আখিরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পায়। 


চার £ আমি তার সামনে তার সমসাময়িক পৃথিবীতে প্রাচীন কালের ইতিহাসের 
ঘটনাবলী পেশ করেছি, যাতে সে নিজের অসহায়ত্ ও সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা 
সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে সঠিক পথ পেতে পারে.। 

সাহায্যে সে সমাজে অপরাধের শান্তি এবং উত্তম কার্ধাবলীর পুরস্কার দানের জন্য 
ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা কায়েমের আবশ্যকতা বুঝতে পারে। যেসব 
কাজের যথাযথ প্রতিদান এ জগতে দেয়া সম্ভব নয়, সেসব কাজের প্রতিদান দেয়ার জন্য 
আখিরাতের আবশ্যকতাও যেনো সে বুঝতে পারে। 


ছয় £ এ জগতে আমার প্রদত্ত উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে সঠিক পথ 

দেখানোর জন্য আমি সর্বযুগেই নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়েছি। যারা 
বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করে এমন ব্যবস্থার প্রচলন করে গেছেন যার ফলে 
দুনিয়ার কোনো জনপদই আখিরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎকাজের পার্থক্যবোধ এবং 
নৈতিক বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়। 


| ৬. 'আবরার' বা সতকর্মশীল লোক তারাই যারা তাদের প্রতিপালকের হুকুম পুরোপুরি | 


পারা $ ২৯ 


না 
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াঁ তে, রি হৈ পাপা নিট এ পুতি ৬১০ ৫ সপন রি পাঠ ৫ ঠা 
চর টি 
একে (যেখানে ইচ্ছা) গ্রবাহিত করে নিয়ে যাবে, প্রবাহিত করার মতো৯। ৭. তারা পূরণ করে 


চি টি টি পীকিপটি পাতিপা তা পা কিছ তা তাঠিটি পা পারত চিত 


(০-01 554551557৮6 ০4০৮2985552 
মানত১০ এবং ভয় করে এমন দিনের যার বিপদ হবে সর্বব্যাপক_নুদূরপ্রসারী। 
৮. আর তারা খাবার খাওয়ায় 
৮৮০৮৮৫ +)-যার মিশ্রণ ; (৯১৫-কাফুর | $)৫:০-(এটা) এমন ঝর্ণাধারা ; 
০৬-পান করবে ; যা থেকে ; ১:-বান্দাহগণ ; 4-1-আল্লাহর ;1447+44 - 
(++ ৯-&)-তারা একে (যেখানে ইচ্ছা) প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে ; (৮.৫ - 
প্রবাহিত করার মতো ।9):,/-তারা পূরণ করে ; ১::)4মানত ; /এবং ; 3০4 
-ভয় করে ; (০-এমন দিনের ; 3১৫-হবে ; ?,:-৫+৮:)-যার বিপদ ; (252. - 

সর্বব্যাপক সুদূরপ্রসারী 18 /-আর ; 0-.১৫-তারা খাওয়ায় ; -৩$/-খাবার : 
পালন করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িতৃ-কর্তব্য পালন 
করেছে এবং তার পক্ষ থেকে আগত নিষেধাজ্ঞা মেনে জীবন যাপন করেছে। 


৭. অর্থাৎ সে পানিতে কাফুরের মিশ্রণ-ই হবে না, বরং তা হবে প্রাকৃতিকভাবে 
একটি বহমান ঝর্ণার স্বচ্ছ পরিষ্কার শীতল পানীয়। 


৮. “ইবৰাদুল্লাহ' তথা “আল্লাহর বান্দাহগণ' কথাটি মু'মিন, সৎকর্মশীল এবং কাফির- 
পাপাচারী প্রভৃতি সব মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে ; তবে কুরআন মাজীদে 
“ইবাদুল্লাহ' ও “ইবাদুর রহমান কথাগুলো ছারা সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে বুঝানো 
হয়েছে। যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব থেকে মুক্ত 
রেখেছে, তারা আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার মতো সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হতে পারে না। 


৯. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা এ ঝর্ণার পানি পান করতে চাইবে, 
সেখানেই এ ঝর্ণার বহমান ধারা তারা পাবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগীত-ই 
যথেষ্ট হবে-__-এর জন্য তাদের কোনো শ্রম করতে হবে না। 


১০. 'নযর'-এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে__ 


ক. “নঘর' অর্থ ওয়াজিব । এ অর্থের আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে__ 
আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদাত বান্দাহর ওপর ওয়াজিব' করেছেন তা (এসব) | 
মু'মিনরা পালন করে। কাতাদাহ এবং মুজাহিদ বলেছেন__-এর অর্থ নামায, হজ্জ 

| ইত্যাদি ইবাদাতগুলো তারা পালন করে। | 





[ খ. ইকরামা বলেছেন, এর অর্থ হলো-_আল্লাহর কোনো হক বা অধিকার সংক্রান্ত ; 
কোনো মানত করলে তারা তা পালন করে। 


ওপর ওয়াজিব করে নেয়াকে মানত বলে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে___তারা নিজেদের 
ওপর যা ওয়াজিব করে নিয়েছে, তা তারা পালন করে। 


গ. 'নযর' অর্থ ওয়াদা । সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তারা যেসব ওয়াদা করে থাকে, 
তা তারা পালন করে। আল্লামা শাওকানী বলেছেন-_-এখানে “নযর' অর্থ মানত গ্রহণ 
করাই উত্তম। (ফাতহুল কাদীর) 


মানতের মাধ্যমে মানুষ নিজের ওপর অনাবশ্যক কিছু কাজ আবশ্যক করে নেয়। এ 
রাখতে হবে-_ 


এক $ এমন কাজের মানত হতে হবে, যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। কেননা 


রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-_প্রকৃত মানত তো তা-ই, যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভ।” (তোহাবী) 


দুই £ মানত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হতে হবে৷ গায়রুল্লাহর 


নামে কোনো মানত করা যাবে না। কারণ “মানত' ইবাদাত, তাই ইবাদাত হতে হবে 
শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য । অন্য কারো নামে মানত করলে তা হবে শির্ক। এরূপ মানত 
করলে তা কখনো পূর্ণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-__“যে লোক 
আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করলো, তার আনুগত্য করা সে ব্যক্তির কর্তব্য । আর 
যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানীর মানত করে, তবে তা করা তার জন্য উচিত নয়। 
(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী) 


তিন ঃ এমন কোনো কাজ বা বিষয়ে মানত করা যাবে না, যার মালিক সে নয়। 
রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহর নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাবে না। আর 
এমন জিনিসেরও মানত পূর্ণ করা যাবে না, যার মালিক মানতকারী নয়৷ (তোফহীম) 


চার £ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানত দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে 

মনে করা, অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শুকরিয়া হিসেবে নেক কাজ করার পরিবর্তে 
এভাবে চিন্তা করে মানত করা যে, তিনি যদি আমার কাজটি করে দেন, তাহলে আমি 
তার জন্য অমুক নেক কাজটি করে দেবো-_এমন “মানত' নিষিদ্ধ । 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “একবার রাসূলুল্লাহ সা. 
মানত করতে নিষেধ করতে লাগলেন, তিনি বললেন, মানত কোনো কিছু প্রতিরোধ 
করতে পারে না, তবে এর দ্বারা কৃপণ ব্যক্তি থেকে কিছু অর্থ বের হয়ে যায়।” 
কুসলিম, আবু দাউদ) | 





পারা ৪২৯ 


| 2১:15 এইটউউউ কর ী 
তর (আল্লাহর) মহববতে৯ মিসকীন ও ইয়াতীম এবং বন্দীদেরকে১২। ৯, (তারাবি) 
শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা তোমাদের খাদ্য দান করছি১, আমরা চাই না 


(৮ ০৩-(৮৮৯০)-তার (আল্লাহর) মহব্বতে ; (-5--৮মিসকীন ; : 23 
(:* -ইয়াতীম ; /-এবং ; (:--বন্দীদেরকে ।& [21-তোরা বলে) শুধুমাত্র ; 

৮৫৩৮:-৫৯)-আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি ; “৯৮১৯৬ )- 
সন্তুষ্টির জন্যই ; 4)-আল্লাহর ; “১, ৭-আমরা চাই না; 


ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন__- | 
“মানত কোনো কিছুকে এগিয়ে আনতে বা পিছিয়ে দিতে পারে না, তবে এভাবে কৃপণ 
ব্যক্তির কিছু অর্থ খরচ করানো হয়।” বুখারী, মুসলিম) 


পীচ $ কোনো নেকী নেই এমন কাজে, অযথা কোনো অর্থহীন কাজে বা এমন কঠিন | 
পরিশ্রমের কাজের দ্বারা নিজেকে কষ্ট দেয়ার কাজকে নেকীর কাজ মনে করে, তা নিজের 
জন্য আবশ্যিক করে নিয়ে মানত করলে তা পূরণ করা উচিত নয়। 


ছয় £ কার্যত অসম্ভব কোনো কাজের মানত করলে তা অন্য কোনোভাবে পূরণ করা 
যেতে পারে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন__মকা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি 
দীড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানত করেছিলাম, আল্লাহ যদি আপনার 
হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তাহলে আমি বায়তুল মাকদিসে দু'রাকয়াত নামায 
পড়বো । রাসূলুল্লাহ সা. বললেন__“এখানেই পড়ে নাও'। 

সাত ঃ কোনো ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়ার মানত করলে, 
তা পূর্ণ করা উচিত হবে না-_বরং মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ দান করলেই 
তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে । 


আট ঃ ইসলাম গ্রহণের আগে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নেক মানত করে তবে 
ইসলাম গ্রহণের পর তা পূর্ণ করতে হবে। 

নয় £ মৃত ব্যক্তির কোনো শারীরিক ইবাদাতের মানত থাকলে (যেমন নামায-রোযা) | 
তা পূরণ করা ওয়ারিসদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি আর্থিক ইবাদাতের মানত 
করে এবং মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে অসীয়ত করে যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের 
এক-তৃতীয়াংশ থেকে পূরণ করা ওয়ারিসদের ওপর ওয়াজিব-_-এর অধিক নয়। আর 
যদি অসীয়ত না করে যায়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়ারিসদের ওপর ওয়াজিব নয়। 
১১. অর্থাৎ তারা আল্লাহর মহব্বতে মিসকিন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাদ্য দান 
| করে। কারো কারো মতে আয়াতের অর্থ হলো-_খাদ্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি থাকা | 
58550855085555515550555755858555:55855 
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) চ্ড ৫ ডি রা ৮2 পতি লিল *৪৯ 


তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান, গতির ১০. আমরা'অবশ্ই 
| আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভয়ংকর বিপদপূর্ণ এক দীর্ঘ দিনের ভয় করছি*ঃ | 


.৫৫৫+৮)-তোমাদের থেকে ; :7_£-কোনো প্রতিদান ; আর ; এ-না ; 

| 0+৫-কোনো কৃতজ্ঞতা । 59 (৫-আমরা অবশ্যই ; .%-ভয় করছি ; ++ -পক্ষ 
থেকে ; (2৫0১+, ১)-আমাদের প্রতিপালকের ; (১:-এক দিনের ; ১০-ভয়ংকর; 
(295.$-বিপদপূর্ণ দীর্ঘ । 


| পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে প্রমাণিত হয়। সেখানে খাদ্যদানকারী বান্দাহদের কথা বলা 
হয়েছে যে, তারা অভাবী লোকদেরকে বলে, “আমরা আল্লাহর সম্তুষ্টি লাভের জন্যই 
তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি।' (তোফহীম, ফাতহুল কাদীর) 


১২. অর্থাৎ মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে পানাহার করানো অতি বড় সাওয়াবের 
কাজ । মিসকীনদেরকে পুনর্বাসন করা-_অন্ন-বন্ত্-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ; ইয়াতীমদের 
সাহায্যের জন্য ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করা-_যেখানে তাদের অন্ন-বন্ত্-বাসস্থান এবং 
চিকিৎসা ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকবে এবং কয়েদীদেরকে পুনর্বাসন করা, সংশোধন 
ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে নৈতিকতার প্রেরণা দানের জন্য 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও এর অন্তর্ভুক্ত। 

১৩. আলোচ্য আয়াতে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে নেক্কার লোকদের খাদ্য 
দানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। নেককার লোকেরা শুধুমাত্র আল্লাহর সম্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেন, দুনিয়ার কোনো লাভ বা প্রতিদানের আশায় অথবা 
কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় করেন না। 


এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোনো অভাবী 
লোকের খাদ্য ছাড়া অন্যান্য অভাব পূরণ করাও খাদ্যদানের মতোই নেকীর কাজ। 
যেমন কারো অভাব কাপড়ের, তাকে কাপড় দান করা ; কোনো অসুস্থ লোকের 
চিকিৎসা প্রয়োজন, তাকে চিকিৎসা সেবা দান করা ; খণগ্রস্ত ব্যক্তির খণ পরিশোধের 
ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজও খাদ্যদানের চেয়ে কম নেকীর কাজ নয়। আয়াতে বিশেষ 
অবস্থা ও গুরুত্বের কারণে একটি কাজকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে মাত্র । 
অন্যথায় এর মূল উদ্দেশ্য হলো অভাবীদের সাহায্য করা । (তাফহীম) 

১৪. আলোচ্য আয়াতে গরীবদের সাহায্য করার কথা সাহায্যকারীদের মুখে বলা 
হয়েছে, তা এজন্য যে, যাকে সাহায্য করা হচ্ছে সে যেনো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত 
ও আশ্বস্ত হতে পারে যে, তার সাহায্য করে তার কাছে কোনো বিনিময় চাওয়া হচ্ছে 

| না-_-এমনকি কোনো প্রকার শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতাও চাওয়া হচ্ছে না। এর ফলে | 
ঠ সাহায্যপাপ্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে খাবার খেতে পারে। (তোফহীম) রা 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আদ দাহ্‌র 


নাকে উিপটিলা্প পর কটি টন টডিগাযুক্বচ্যা নি নটি আপা চি পারছি । 24 নি ॥ 
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১১. ফলে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অকল্যাণ থেকে এবং তাদেরকে দান করবেন | 
চেহারার প্রফুল্পুতা ও মনের আনন্দ, | ১২. আর তারা যে সবর করেছে তার বিনিময়** হবে 


৩৮৮579-4৮5928106-উ25 


জান্নাত ও রেশমী পোশাক। ১৩. তারা সেখানে সুউচ্চ আসনের ওপর হেলান দিয়ে 
বসে থাকবে ; তারা সেখানে সূর্য তাপ অনুভব করবে না আর না শীতের তীব্রতা১৭। 


১4 ৮, ৮€৮+৮১)-ফলে তাদেরকে রক্ষা করবেন ; 4)-আল্লাহ ; /2- 
অকল্যাণ থেকে ; ৬১-সে ;1৯০-দিনের ; ৮এবং ১৮১-৫৯+০০)-তাদেরকে 
দান করবেন ; £"০-চেহারার প্রফুল্লতা ; 5-ও ; 0+,.-মনের আনন্দ। €১১-আর ; 
7৯ ৮2-তাদের বিনিময় হবে; তার যে ; 1/০তারা সবর করেছে ; % -জান্নাত; | 
4-ও ১ 7 ০০- 
সেখানে ; -ওপর ; এ৪ঘা-সুউচ্চ আসনের ; 3: খ-তারা অনুভব করবে না ; 
($১-সেখানে ; (এ -সূর্যতাপ ; -আর ; এু-না ; ০০৫*-শীতের তীব্রতা । 


১৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের সমস্ত অকল্যাণ শুধুমাত্র কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট 
হবে। সৎকর্মশীল মু'মিনরা সেদিনের ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। 
তাদের চেহারার প্রফুল্পতা ও মনের আনন্দ দ্বারা তাদের অবস্থা প্রকাশ পাবে। সূরা 
আম্বিয়ার ১০৩ আয়াতে এ বিষয়টা এভাবে বলা হয়েছে__“(হাশরের মাঠের) 
মহাবিপদ তাদেরকে চিস্তাযুক্ত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে 
বলবে-_এটা তোমাদের সেই দিন যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো । 
সূরা নামলের ৮৯ আয়াতে এ বিষয়টা আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে__“(সেদিন) 
যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় লাভ করবে এবং তারা 
সেদিনের ভীষণ আতংক থেকে নিরাপদ থাকবে ।” (তাফহীম) 


১৬. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, সৎকর্মশীল মুমিনদের সবরের 
বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করা হবে। এ থেকে ইসলামী 
জীবনব্যবস্থায় “সবর'-এর গুরুত্ব বুঝা যায়। এখানে “সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুমিনের গোটা জীবনেই ধৈর্যের অসীম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
ধৈর্যহীনতা নিয়ে ইসলামী জীবন যাপন সন্ভব নয়। কারণ ইসলামী বিধি-বিধান মেনে 
চলতে, নিজের অবৈধ বাসনা দমন করতে, ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে, 
[| এবং ইসলামের পথে বাধা-বিপত্তি ও যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে অসীম ধৈর্যের || 
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ূ 8255865835863000%15 
১৪. আর বুকে থাকবে তাদের ওপর তার (জানাতে) ৃ্ষায়া এবং তার ফলসমূহ তাদের নারগীলের 
2 আর তাদেরকে বারবার পরিবেশন করা হবে__ 


ঠ১ত পা কপ & 65৯ পা & পাপা 


০0১5০2/১5% 9০০9%8০-1659955525 এ) 


পর ৫ তি তর 


এমন পানপাত্র যা রৌপ্যের» এবং এমন পেয়ালা যা হবে স্বচ্ছ কীচের ।১৯ ১৬. এমন 
১8১45184১১১ পূর্ণ করে দেবে পূর্ণ করার মতো । 


গ & পাতি পা আুপা্িটি পাতি প*ট গত পা নতি পার পা পা জা ভি পানি “৯2৭০9 
০0:70 ১৮৯১)615404998-859 
১৭. আর সেখানে তাদেরকে এমন পানপাত্রে পান করানো হবে, যার মিশ্রণ হবে শুকনো আদা-_ 
১৮. এমন এক ঝরণা সেখানে হবে (যা থেকে এ পানীয় আসবে) যার নাম হবে “সালসাবীল২১। 


€9আর ; £2পিঝুঁকে থাকবে ;:০-তাদের ওপর ; ৮4৮-তার জোন্নাতের) 
বৃক্ষ-ছায়া ; 7 এবং ;:511১-তাদের নাগালের মধ্যে এনে দেয়া হবে ; 44$-তার 
ফলসমূহ ; ১45-দেয়ার মতো । €)-আর ; ₹১৬-বারবার পরিবেশন করা হবে 7 
4:০-তাদেরকে 3, 2৮-এমন পানপাত্র ; ০০ ০শ্যা রৌপ্যের ; ১-এবং ; এ তরি - 
এমন পেয়ালা ; :১3৫$-যা হবে ; ০১0-চ্ছ কাচের । €902১0- এমন স্টিক স্বচ্ছ; 
০ ৮৮রৌপ্যের পাত্র ; (:+$-0৬+1১১১৪)-যা তারা পূর্ণ করে দেবে ; ০:48 পূর্ণ 
'করার মতো । €);-আর ; 2১£":-তাদেরকে পান করানো হবে ; (4:১-সেখানে ; 
(৬-এমন পানপাত্র ; 2$-হবে ; $৮০৫৬+০৮)-যার মিশ্রণ ; 9:১8) শুকনো 
আদা 16৯ ৫০-এমন এক ঝরণা ; :-সেখানে হবে (যা থেকে এ পানীয় আসবে); 
৯১:"যার নাম হবে ; 9১:.1-সালসাবীল। 

প্রয়োজন। আর এজন্যই ইসলামে ধৈর্যের এতো গুরুনত। আর এজন্যই আল্লাহ ধৈর্যের 
বিনিময়ে সৎকর্মশীল মু*মিনের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন। (তাফহীম) 


১৭. অর্থাৎ জান্নাতের আবহাওয়া হবে নাতিশীতোষ। সূর্য না থাকাতে সূর্যতাপ থাকবে 

না; আবার এর ফলে প্রকৃতি এমন ঠাণ্ডাও হয়ে যাবে না, যা সহ্য করা জান্নাত- 
পক্ষে সম্ভব হবে না। রাসুলুল্াহ সা. ইরশাদ করেছেন--_“জান্নাতের 

আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ-_না গরম না টাশা ।” (কুরতুবী) 

১৮. অর্থাৎ তাদের রৌপ্যপাত্রে পানাহার পরিবেশন করা হবে । সূরা যুখরুফের ৭১ 

আয়াতে বলা হয়েছে, “তাদের সামনে স্বর্ণের পাত্র আবর্তিত হবে। এ থেকে জানা গেল 





শ.শ. কু. ১৩/৪৮__ পারা £ ২৯ 


সু ৯০৯0 পে 0 2৩ পা ডিলান পা পা ঠিত্ডিপ তি গু পাতি ৯ ভা “৭ পির 
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১৯. আর তাদেরকে ঘুরে ঘরে পরিবেশন করবে এমন কিশোর-বালকরা-__(যারা হবে) 
চিরকিশোর ; যখন তুমি তাদের দেখবে তখন মনে করবে (তারা যেনো) বিক্ষিপ্ত মুক্তা ।২২ | 
(৯ আর ; ৪৮:-ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে ; তাদেরকে ; ১0১ -এমন | 
কিশোর বালকরা ; 24-৮-(যারা হবে) চিরকিশোর ; ঠি-যখন ; ৮450(+521) 
'৯)-তুমি তাদের দেখবে ; +:-৮(৮০৮)-তখন মনে করবে ; 7) -তোরা 
যেনো) মুক্তা ; 0১২:-০বিক্ষিপ্ত। 


১৯. অর্থাৎ এ রৌপ্যপাত্রগুলো কীচের মতো স্বচ্ছ ও ঝকঝকে । এ ধরনের পাত্র এ 
দুনিয়াতে নেই। এটা জান্নাতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, সেখানে কাচের মতো স্বচ্ছ 
রৌপ্য দ্বারা তৈরী পাত্র জান্নাতীদের সামনে উপস্থাপিত হবে। (তাফহীম) 

২০. অর্থাৎ জান্নাতের সেবকরা প্রত্যেক জান্নাতীকে তার চাহিদা অনুযায়ী পাত্রগুলো 
ভরে দেবে । জান্নাতের সেবকরা এমন সুবিবেচক ও সতর্ক হবে' যে, কার কি পরিমাণ 
চাহিদা, তা তারা পুরোপুরি বলা ছাড়াও বুঝতে সক্ষম হবে। (তাফহীম) 


২১. “যানজাবীল' হলো শুকনো আদা । শুকনো আদা মিশ্রিত পানি আরবদের নিকট | 
| খুবই পসন্দনীয় ৷ তাই বলা হয়েছে যে, জাঃীতে এমন পানীয় পরিবেশন করা হবে, যা | 
হবে শুকনো আদার মিশ্রণ । এর অর্থ এটা নয় যে, সেখানে পানির সাথে শুকনো আদা | 
মিশিয়ে দেয়া হবে। বরং তা হবে এমন প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার পানি যাতে শুকনো | 
আদার খোশবু থাকবে । তবে তা হবে দুনিয়ার পানির চেয়ে অনেক বেশী উন্নত | 
| মানের, যার সাথে দুনিয়ার কোনো পানীয়ের তুলনা-ই হয় না। যেঝর্ণা থেকে এ। 
পানীয় আসবে, তার নাম হবে “সালসাবীল'__-অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে | 
শব্দটি ঝর্ণাধারার নাম হিসেবে নয়, বরং গুণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। “সালসাবীল' | 
অর্থ অত্যন্ত সুপেয় প্রবহমান পানি, যার তুলনা দুনিয়াতে নেই। 


২২. এ আয়াতে জান্নাতের চিরকিশোর বালকদের সৌন্দর্যের সাথে কয়েক রকমের 
তুলনা দেয়া হয়েছে__(১) তাদের সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন সেবা কর্মে নিয়োজিত অবস্থায় 
বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকাকে বিক্ষিপ্ত মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাদের | 
কাতারবন্দী অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে মালাগীথা মুক্তার সাথে। আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেছেন-__-তারা যখন ঘুরে ঘুরে পানপাত্র পরিবেশন করবে তখন ছড়িয়ে- 
ছিটিয়ে থাকবে। (২) জান্নাতের সেবক চিরকিশোর বালকদেরকে খোলশমুক্ত মুক্তার 
সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সে সময় মুক্তা অত্যন্ত সুন্দর ও চকচকে হয় । (৩) কাষী | 
| বায়যাভী বলেছেন__এটা এক অতি আশ্চর্য ধরনের উপমা । কারণ মুক্তা যখন ছড়িয়ে 
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২০. আর যখন তুমি জান্নাত) দেখবে অতঃপর দেখতে পাবে বিপুল নিয়ামত ও 
বিশাল সাম্রাজ্য২। ২১. ০০০৪১৬০০৪১০ 


৮৮ ০ চিনির 1৮৩ তীী পপর বিএড ভপ৮০৭  অঞ্চ 7০০ 
০1৮%8৮৮৮১-৯9০535229-95575 
সবুজ রংয়ের এবং মোটা রেশমের পোশাকও২« ; আর তাদেরকে পরানো হবে রৌপ্যের 
কংকন২) আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়২৬। 
€9%আর ; ঠি-যখন ; ০0. তুমি (জান্নাত) দেখবে ; "অতঃপর ; ০০ -তুমি 
দেখতে পাবে ; -:/বিপুল নিয়ামত ;%-৪; ৫ সাম্রাজ্য ; ০ -বিশাল। 
৮০ -তাদের ওপরের পোশাক হবে ; ৮৩- পোশাক-___; মিহি রেশমের ; 
৮৮-সবুজ রংয়ের ; 5-এবং ; ৩মোটা রেশমের পোশাকও ; %আর ; ৮৮ 
তাদেরকে পরানো হবে ; 2/-.1-কংকন ; ০৪ ১রৌপ্যের ; ; আর ; 48 
(১+.)-তাদেরকে পান করাবেন ; ৮) -তাদের প্রতিপালক ; ৫০5 
পানীয় ; [১$% পবিত্র । 


ছিটিয়ে থাকে, তখন অধিক সুন্দর দেখায়, একটার জ্যোতি অন্যটির ওপর প্রতিফলিত 
হওয়ার ফলে এক সৌন্দর্যের আবহ সৃষ্টি হয়। (কাবীর) ৃ 


২৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে নিঃসন্বল ব্যক্তি যখন তার নেক আমলের বদৌলতে জান্নাত | 
লাভ করবে, তখন সে এমন শান-শওকত সহকারে জান্নাতে অবস্থান করবে যে, মনে | 
হবে সে যেনো একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী । (তাফহীম) 


২৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের পোশাক হবে_ _সুবজ রংয়ের কিংখাব বা কোমল রেশমের | 
মোটা কাপড়ের। সূরা আল কাহাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে__-“তারা (জান্নাতীরা) 
সৃন্ম রেশমী ও কিংখাবের সবুজ কাপড় পরিধান করবে-_উচ্চ আসনের ওপর ঠেশ 
লাগিয়ে বসবে ।” 


২৫. অর্থাৎ তাদেরকে রূপার কংকন পরানো হবে । সূরা কাহাফের ৩১ আয়াতে বলা 
হয়েছে, “তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে ।” সূরা হজ্জের 
২৩ আয়াতে বলা হয়েছে, “তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন ও মুক্তা দ্বারা সুশোভিত 
করা হবে । সূরা ফাতিরের ৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে, “তারা চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ 

| করবে- _সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন ও মুক্তা দ্বারা সুশোভিত করা হবে ।” 
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২২. এগ িরচি ০ | 
€9১1-অবশ্যই ; 2১-এটা ; ১৬-হলো ;7৩-তোমাদের ; “প্রতিদান ; %এবং ; 
3৬-হয়েছে ; ':+(+,৮)-তোমাদের চেষ্টা-সাধনা ; 0১০ স্বীকৃত। 
উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে বলা যায় যে, তারা কখনো স্বর্ণের কংকন কখনো 
রৌপ্যের কংকন পরবে ; আবার চাইলে উভয় ধাতুর তৈরী কংকন পরবে। প্রশ্ন হতে 
পারে যে, কংকন পরাতো মেয়েদের শোভা, পুরুষদের কংকন পরানোর তাৎপর্য কি? 
জবাবে বলা যায়__ প্রাচীনকালে রাজা, বাদশাহ, নেতা ও সমাজপতিদের হাতে, গলায় 
ও মাথার মুকুটে বিভিন্ন অলংকার শোভা পেতো । আমাদের এ যুগেও ভারতের রাজা- 
বাদশাহগণের মধ্যেও অলংকার পরার রীতি প্রচলিত ছিলো । মূসা আ. সাদাসিধে 
পোশাকে লাঠি হাতে যখন ফিরআউনের রাজদরবারে হাজির হয়ে তাকে বলেছিলেন, 
“আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল' তখন ফিরআউন তার সভাসদদের বলেছিলো, সে যদি 
যমীন ও আসমানের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকতো, তাহলে তার 
সোনার কংকন নেই কেনো? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী অন্তত তার সাথে 
আরদালী হয়ে আসতো ।”(সূরা যুখরূফ ৫ ৫৩-তাফহীম) 

২৬. ইতোপূর্বে দু'শ্রেণীর পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। এক শ্রেণীর পানীয় হবে 
'কাফুর' মিশ্রিত। আর অপর শ্রেণীর পানীয় হবে “যানজাবীল' নামক পানি। এরপর | 
এখানে “শারাবান তৃহুরা' বা পরিচ্ছন্ন পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, 
এটা উল্লিখিত দু'শ্রেণীর পানীয়ের তুলনায় অনেক উন্নত মানের পানীয় হবে। কেউ 
কেউ বলেছেন, এ পবিত্র পানীয় এমন উন্নত মানের হবে যে, এটা পান করার পর 
শরীর থেকে মিশৃক-এর সুঘ্বাণ বের হতে থাকবে । আর এটা থাকবে জান্নাতের দরজার 
পাশে একটি প্রবহমান ঝর্ণায়। দুনিয়াতে যাদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণার 
মনোভাব থাকবে তাদের এ পানীয় থেকে দূরে রাখা হবে। (খাযেন) 


২৭. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (জান্নাতীদেরকে বলা হবে) 
এটাই হলো তোমাদের (কর্মের) প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা-সাধনা স্বীকৃত 
হয়েছে। এখানে চেষ্টা-সাধনা বলতে বান্দাহ দুনিয়াতে সমথ জীবনব্যাপী যেসব 
সৎকর্ম করেছে তা-ই বুঝানো হয়েছে। যেসব কাজে সে স্বীয় শ্রম-মেহনত ব্যয় 
করেছে, যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে, তার যথার্থ মূল্যায়ন 
হওয়ার অর্থ হলো, তা আল্লাহর দরবারে সাদরে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর জন্য 
বান্দাহর শুকরিয়া অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা । আর 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর শোকর-এর অর্থ হলো, বান্দাহ যখন মনীবের মর্জি মতো 
নিজ কর্তব্য পালন করে, তখন মনীব কর্তৃক তার চেষ্টা-সাধনা গ্রহণ করে নেয়া। এটা 

| হলো বান্দাহর প্রতি আল্লাহর সর্বাধিক অনুগ্রহ ৷ (তাফহীম) 
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১ম রুকৃ" (১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. কাল প্রবাহের কোনো এক শুভ ক্ষণে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা 'আলাই মানব জাতির সৃচনা 
করেছিলেন । 

২. মানব সৃষ্টির সৃচনা করার আগে মানুষ উল্লেখযোগ্য কোনো বতুই ছিলো না । সুতরাং শুধুমাত্র 
অনভিতু থেকে অভ্তিতে আনার জন্যই আল্লাহর পাতি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা কতব্য 

ও. নারী ও প্ররুষের নাপাক শুক্রবিন্দুর সম্থিলনে মানুষের সৃষ্টি । সৃতরাং মানুষের গর্ব-অহংকার 
করার কোনো অধিকার মেই । 

৪. মানুষের দুনিয়ার এ জীবনকালটি হলো পরীক্ষার জন্য পরদত সময় । স্বৃতরাং এ মূল্যবান 
সময়ের অপচয় না করে প্রাণাভ পারিশ্রমের মাধ্যমে সৎকর্ম করে যেতে হবে । 

৫. জান-মাল দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিদোর্শিত কাজ করা এবং নিষেধকৃত কাজ থেকে 
বেঁচে থাকাই হলো সৎকর্ম । 

৬. আল্লাহ তাআলা মানুষকে শোনা ও দেখার শক্তি দিয়েছেন, যেনো তারা এগুলো ব্যবহার করে 
পরীক্ষায় সফলতা অজর্ন করে প্রকার লাভ করতে সমর্থ হয় । স্বৃতরাং এগুলোকে আল্লাহর 
আহুগত্যে বাবহার করতে হবে । ] 

৭. আল্লাহ পদত সকল সামর্থ ও যোগ্যতাকে তীর নিদোর্শিত পথে ব্যয় না করে, নিষিদ্ধ পথে 
ব্যয় করা জঘন্য অপরাধ ; এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে হবে । 

৮. আল্লাহ মানুষকে শুধুমারে শোনা, দেখা ও বিবেক দিয়েই ছেড়ে দেননি, নবী-রাসূলের মাধ্যমে 


ও আসমানী কিতাব দিয়ে সঠিক পথও দেখিয়ে দিয়েছেন সুতরাং আমাদেরকে আলাহর দেখানো 
পথেই চলতে হবে । 

৯. আল্লাহর নিদোর্শিত পথে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শাি পাওয়া যাবে, অন্যথায় আল্লাহর 
নিকট চরম অকৃতজ্ঞ রূপে চিহিতত হতে হবে । যার পরিণামে ভোগ করতে হবে কঠিন শাভি । 

১০. অকৃতজ্ঞদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে জাহার়ামের আওনে নিক্ষেপ করা হবে, যেখান থেকে 
বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না । 


১১. সতকমমর্শীল তথা কৃতজ্ঞ বান্দাহরা মৃত্যুর পরবতী অনভ জীবনে অনন্ত সখের আবাস জানাতের 
বাসিন্দা হবে । | 

১২, আল্লাহর অনুগত জানাতবাসী বান্দাহগণ সেখানে এমন খাদ্য-পানীয় উপভোগ করবে যার 
কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই । 

১৩. জানাতের সুপেয় পানীয়সমূহ যেসব ঝণার্র আকারে এবহযান থাকবে সেওলোর এবহকে 
জারাতবাসীরা নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা মতো সম্প্রসারিত করতে পারবে । 

১৪. আল্াহর বান্দাহগণ আল্লাহর সাথে আবদ্ধ এতিশ্রশতি, আল্লাহর নামে কৃত সকল মানত এবং 
মানুষের সাথে এদত প্রতিশ্রণতি পুরণ করে । সুতরাং আমাদেরকেও সে পথের অনুসরণ করতে 
হবে। 

১৫. আল্লাহর বান্দাহগণ সেই সবর্যাপক ও স্বদূর এসারী বিপদের দিন তথা কিয়ামতকে ভয় করে 

এবং এ ভয়কে মনে রেখেই জীবন যাপন করে । স্বৃতরাং আমাদেরকেও অনুরূপ ভয় মনে রেখে জীবন | 





ঢু ১৬. কিয়ামতের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সন্ুষ্টিকে উদ্দেশা ও লক্ষ্য ব 
নিয়ে মিসকীন-ইয়াতীম ও বন্দীদের সাবিকি সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে । 
॥ ১৭. আখিরাতের জবাবদিহির ভয় অন্তরে সাবর্ষণিক লালন করে, আল্লাহ ও তার রাসূলের 
নিদেশিনা অনুসারে যারা দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে, কিয়ামতের সেই কঠিন দিনের সকল একার | 
বিপদ থেকে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন । 
| ১৮. আল্লাহর দীন এতিষ্ঠা করার সংথামে যারা যুলুম-নিযার্তন সহা করেছে এবং ধৈ্ের সাথে সে 
| সবের ম্বকাবিলা করেছে, তাদের ধৈধেরর পতিদান হবে চিরভ্তন সুখের আবাস জানাত, যেখানে তারা 
রেশমী পোশাকে ভূষিত হবে । | 
১৯. আল্লাহর ধৈর্শীল ও নেক বান্দাহদের জন্য শীতাতপ নিয়ব্রিত জারাতে রয়েছে সুউচ্চ 
আরামদায়ক আসনসমূহ, যেসব হেলান দিয়ে তারা বসবে । 
২০. জারাতীদের চেহারায় আনন্দ ও এশাভির ছাপ থাকবে, যা সুস্পষ্টভাবে এতিফলিত হবে । 
২১. জারাতের গাছের ছায়ায় বসে তারা ঝুঁকে থাকা বিডির একার ও কাদের ফল-ফলাদি আহার | 
করবে । | 
২২. আল্লাহ তা'আলার সবকমর্শীল মু'মিন বান্দাহদেরকে জানাতে চিরকিশোর শেবকরা ঘ্বরে ঘুরে 
উত্তম পানীয় হর্ণ ও রৌপ্োের পাত্রে পারিবেশন করবে । 
২৩, জাতে বহমান 'যানজাবীল' নামক বা থেকে কণূর্রের ঘাণযৃক্ত পরিচ্ছর পানীয় সরবরাহ | 
করা হবে। 
২৪. আল্লাহর নেক বান্দাহদের জন্য জারাতে আরো থাকবে উন্নত মানের শুকনো আদার 


মিশণযুক্ত উতম পানীয় যা আসবে 'পালসাবীল' নামক ঝণার্ধারা থেকে । 
| ২৫. জান্নাতের চিরকিশোর সেবকরা দেখতে খোসা ছাড়া বিক্ষিও মুক্তার মতো মনে হবে । 
২৬. জান্নাতের এত্যেক বাসিন্দা বিপুল নিয়ামত ও বিশাল সাযাজ্যের মালিক হবে । 


২৭. জানাতবাসীদের পোশাক হবে সবৃজ রংয়ের মিহি ও পুরু রেশমের এবং তাদেরকে পরানো | 
হবে হণ ও রৌপ্োের কংকন । 


২৮. জানাতীদেরকে তাদের এতিপালক আল্লাহ পবিত্র পানীয় পান করাবেন । 
২৯ জারাতীদের এসব নিয়ামত হবে তাদের সকল চেষ্টা-সাধনার কীকৃতি করূপ। 
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28842 5438305 01581472759) | 
২৩. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি কুরআনকে নাধিল করেছি পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে । 
২৪. অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ ৩ এবং 


4০০ ৯ পতি পলা টিশটি তা অপার € পনি & ১ টিপা 


ত359554277172555 055 0৮৮5 


তাদের মধ্যকার কোনো দুৃতকারী অথবা কোনো অবাধ্যকারীর আনুগত্য করবেন 
না” । ২৫. আর সকালে ও সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন। 


€)এ-নিশ্চয়ই ; ৩5-আমি ; (3৮-নাযিল করেছি ; এএ_০-€এ+০ )-আপনার | 
প্রতি, 3(%।-কুরআনকে ; 9১১5-পর্যায় ক্রমে অল্প অল্প করে 1৫) ৮-৮৬-(০৮৮*-৪)- 
অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন ; ৫০- -(-৯%) নির্দেশের অপেক্ষায় ; এ 


(৩+,১)-আপনার প্রতিপালকের ; £এবং ; ৮৮১ 9-আনুগত্য করবেন না ; ; ৩ 
(-৯+০+)-তাদের মধ্যকার ; ১-কোনো দুফৃতকারী ; :/-অথবা ; 0১০৫ -কোনো 
অবাধ্যচারীর | €১;-আর ; ,৫ম্মরণ করুন ; ₹--নাম ; 4:-(/+১)-আপনার 
প্রতিপালকের ; £$৫-সকালে ; 5-ও ; 9৬-০1-সন্ধ্যায় । | 
২৮. অর্থাৎ এ কুরআন কোনো গণকের বা যাদুকরের কথা নয় ; বরং এটা আমিই | 
নাযিল করেছি প্রয়োজনের নিরিখে অল্প অল্প করে। একথাগুলো বাহ্যত আল্লাহ 
তাআলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করে বললেও মূলতঃ এর উদ্দেশ্য কাফিররা, 
যারা কুরআনকে যাদুকর বা গণকের কথা বলতো, যদিও এটা তাদের মনের কথা 
ছিলো না। কারণ কুরআন যে আল্লাহর বাণী-_রাসূলের কথা নয়, তা তারা ভালো 
করেই জানতো । কিন্তু যেহেতু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলো না এবং 
অবান্তর কথা বলতো । আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তাদের কথার প্রতিবাদ 
করেছেন, যদিও তাদের কথা (অভিযোগ) এখানে উন্লেখ করেননি । 


২৯. অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ধৈর্য সহকারে পালন করুন। যে বিরাট 
কাজ আঞ্জাম দেয়ার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে, তা আল্লাম দেয়ার পথে যে 
দুঃখ-যাতনা ও বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা করতে হবে, সেজন্য সবর করতে হবে। 
| যা-ই ঘটুক না কেনো, 55188875585 





২৬. 5 রজত 
পাঠ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন১। ২৭. নিশ্চয়ই এসব লোক (কাফিররা) ভালোবাসে 


€9%আর ; 3৮কিছু অংশে ;,/1|-রাতের ; '.৪-',৮$-সিজদা করুন 7% -তার 
উদ্দেশ্যে ০-এবং :-০.:--০৮)-ভার তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা ঘোষণা 
করুন ; ৯._-1-রাতের ; 94০৮দীর্ঘ সময় €9০নিশ্চয়ই ; “ম১এসব লোক | 
(কোফিররা) ; ০৮£-ভালোবাসে ; 


৩০. অর্থাৎ পাপিষ্ঠ-দু্কৃতকারী এবং বিদ্বোহী-অবাধ্যচারী কোনো শক্তির চাপে পড়ে 
সত্য দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ থেকে বিরত হবেন না। তাদের দেখানো লোভ- 
লালসা, ভয়-ভীতির কারণে দীনের নীতি-আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র | 
পরিবর্তন আনতেও প্রস্তুত হবেন না। হক-কে হক এবং বাতিল-কে বাতিল বলতে 
কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ করবেন না। তারা যতোই চাপ দিক না কেনো, নীতির প্রশ্নে 
সামান্যতম নমনীয়তাও দেখাবেন না। (তাফহীম) 


(51 (আসিম) অর্থ পাপিষ্ঠ। যে কোনো গুনাহ বা পাপে লিপ্ত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ আর ১১৫ 
(কাফুর) অর্থ বিদ্রোহী, অবাধ্যচারী এবং সত্য দীন অস্বীকারকারী | সুতরাং সব 
অবাধ্যচারী পাপিষ্ঠ, কিন্তু সব পাপিষ্ঠ অবাধ্যচারী নয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া 
অন্যের দাসত্ব-আনুগত্য করে সে পাপিষ্ঠ ; সাথে সাথে অবাধ্যচারীও। কারণ সে 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত করে যেমন পাপ করেছে, তেমনি আল্লাহর অবাধ্যাচরণও 
করেছেন। (খাযেন) 

৩১. আল্লাহ তা'আলা ২৫ আয়াতে ইরশাদ করেন, “সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার 
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন” এবং ২৬ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, “রাতের কিছু 
অংশেও তার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন।” | 


কুরআন মাজীদে যেখানেই কাফিরের মুকাবিলায় সবর করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, 
সাথে সাথেই আল্লাহর যিকির ও সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে 
স্বাভাবিকভাবেই জানা যায় যে, সত্য দীনের পথে শক্রদের শত্রতার মুকাবিলা করার 
জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এ যিকির ও সালাতের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে ; সকাল- 
সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির করা'র অর্থ সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ করা হতে 
পারে ; কিন্তু আল্লাহর যিকির করার কথা যখন সময় সহকারে বলা হয়, তখন তার 
অর্থ হয় সালাত। আলোচ্য ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে___-“বুকরা তথা সকাল বেলা 
এবং “আসীলা' তথা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে আল্লাহর 
যিকির করুন। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ফজর, যোহর ও আসরের সালাত শামিল 
'85785158855558857855856988558885567 


রি ৮ললুললাচে) 





ূ উট 09)6492191-11| 
| দ্রুত-লভ্য জিনিস তথা দুনিয়াকে এবং তাদের পেছনে ফেলে রাখে এক কঠিন দিন 
তথা কিয়ামতকেও্২। ২৮. আমি-ই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সুদৃঢ় করেছি 


| গল ) ৫ ৮1 ক টিপা নি তিল িছিতেপ পনি পালা উঠা নিপা | 

(৭৮৩$৫৩০০1৪২১১০০৮৫০১০৪1০১৮৭ 

| তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো ; আর আমি যখন চাইব তাদের মতো (মানুষ দ্বারা) 
বদলে দেবো- বদলে দেয়ার মতো ।৩ ২৯. নিশ্চয়ই এটি একটি উপদেশ ; 


| £৮এা্রুত-লভ্য জিনিস তথা দুনিয়াকে ; /এবং ; 3+১১৫- ফেলে রাখে ; ৮০2- 
| তাদের পেছনে ; 12১-দিন তথা কিয়ামতকে ; 947$-কঠিন। €9/৯4-আমি-ই ; 
“4৫৮ ০৪)-তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; /-এবং ;5১:--সুদৃঢ় করেছি ; *৯.1- 
(৯+৮-5)-তাদের অ্-পরত্যঙ্গের জোড়াগুলো ; +-আর ; ঠ।-যখন ; ২ এ -আমি 
| চাইব ;(9-বদলে দেবো : 441-7-৫৯৩৬)-তাদের মতো মোনুষ দ্বারা) ; 
১৩--বদলে দেয়ার মতো 1৫৯০1-নিশ্চয়ই ; »১৬-এটি %%-একটি উপদেশ ; 


করুন।' এ সময়ের মধ্যে মাগরিব ও ইশার সালাত শামিল আছে। এ আয়াতের 
পরবতী অংশ-__“রাতের দীর্ঘ সময় তার তাসবীহ পাঠ করুন" এর মধ্যে তাহাজ্জুদ 
সালাত-এর ইংগীত রয়েছে। 


এ থেকে জানা গেলো যে, ইসলামের সূচনাকাল থেকেই সালাতের জন্য এ সময়- 
সমূহ সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। তবে সময় ও রাকআত নির্ধারণ করে পাচ ওয়াক্ত সালাত | 
ফরয হয়েছে মিরাজের রাতে । (তাফহীম) 


৩২. আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের ঈমান না আনার মূল কারণ প্রকাশ করেছেন। এ | 

ংগে ইরশাদ হচ্ছে-_এ লোকেরা যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে রাজী 
| নয় এবং গুমরাহীকেই আকড়ে থাকতে চাচ্ছে, তার মূল কারণ হলো, তারা দুনিয়ার এ 
জীবনকেই ভালোবাসে এবং আখিরাত তথা পরকালকে পেছনে ফেলে রাখে তথা 
উপেক্ষা করে। কুরআন একসাথে নাযিল না হওয়া অথবা কুরআনকে “যাদুকর বা 
গণৎকারের কথা" বলে সন্দেহ করা ঈমান না আনার আসল কারণ নয়। এটা যে 
আল্লাহর কিতাব, তা তাদের ভালো করেই জানা আছে। তা সত্তেও তারা ঈমান 
আনতে রাজী নয়, কারণ তারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয়। আখিরাতে জবাবদিহি করতে 
হবে বা শাস্তিভোগ করতে হবে-_একথা তারা বিশ্বাস করে না বিধায় তারা ঈমান | 
আনার প্রয়োজনও অনুভব করে না। 
| তত. অর্থাৎ এ লোকেরা যে, এ দুনিয়ার জীবনের ভালোবাসায় আখিরাতকে উপেক্ষা 
করছে, তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে 81155555081558555585585 ] 


চল রা 





শ.শ.কু. ১৩/৪৯-_ পারা ঃ ২৯ 


অতএব, রিনি উর হারা আর 
তোমাদের চাওয়া ফলপ্রসূ হয় না, যদি না আল্লাহ চান, 


১৯/৫০৮০)-অতএব যে ; 2চায় ; 25-41-অবলম্বন করুক ; এ]-দিকে ; 2১- 
(+-,১)-তার প্রতিপালকের (যাওয়ার); 3০ পথ। ৫9 »”আর ; শি 
তোমাদের চাওয়া ফলপ্রসূ হয় না; :11-যদি না ; 2৫:4-চান ; %1)-আল্লাহ ; 


সৃষ্টি করেছি, তেমনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্য মানুষও সৃষ্টি করতে 
পারি ; যারা তাদের মতো হবে না। (েন্ছুল কুরআন) 


আয়াতটির এ অর্থও হতে পারে-_আমি চাইলে এদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন 

করে দিতে পারি। অর্থাৎ আমি যেমন কাউকে সুস্থ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী 
করে সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনি কাউকে পুরোপুরি পক্ষাঘাতণগ্রস্ত করে দিতে পারি এবং 
কাউকে আংশিক পক্ষাঘাতের দ্বারা মুখ বাকা করে দিতে পারি। আবার কাউকে কোনো 
রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার বানিয়ে পংগু করে দিতেও আমি সক্ষম । 


আয়াতের তৃতীয় অর্থ হতে পারে-_আমি ইচ্ছা করলে মৃত্যুর পর এদেরকে পুনরায় 
অন্য কোনো আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি। তোফহীম) 


৩৪. অর্থাৎ এ কুরআন হলো নসীহত বা উপদেশ স্বরূপ। কেউ চাইলে এ উপদেশ | 
গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ গ্রহণ করে নিতে পারে । এ থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে। সে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি 
প্রয়োগ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা অবলম্বন করতে পারে । তবে স্মরণ রাখতে 
হবে যে, তার এ ইচ্ছা শক্তি অসীম নয়, আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। মানুষ ভালো-মন্দ 
ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, সৎ-অসৎ ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী পথগুলোর মধ্যে যে 
কোনো পথ বেছে নিতে পারে। তবে তার বেছে নেয়া পথে ততোটুকুই সে এগিয়ে 
যেতে সক্ষম, যতোটুকু এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক আল্লাহ তাকে দেন। মানুষ যে কাজই 
করার ইচ্ছা করুক না কেনো, তা মানুষকে করতে দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে, 
তবেই সে তা করতে পারে। নচেৎ সে যতোই চেষ্টা করুক না কেনো, আল্লাহর 
অনুমোদন ও তার ইচ্ছা ছাড়া সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। 


দুনিয়ার সব মানুষকে যদি সব ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দেয়া হতো, আর যা ইচ্ছা 
তা-ই করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে সারা দুনিয়ার সব ব্যবস্থাপনা 
ও নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়তো । তাই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ঘে পথে চলতে ইচ্ছা করণক 
না কেনো, সে পথে চলতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে 
দিয়েছেন। যে ব্যক্তি গুমরাহীর পথ ছেড়ে সত্যের পথ অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহর 
চিইস্ব ও তাওষীক লাত করেই কেবল সে গথে চলার সৌতাগ্য পাতি করতে পারে । তবে 





পারা £ ২৯ 


পানিপা নিত পীেডিদ ৩৯৩ গা ০০:০৬ উল ী 

ূ ২০: 873050544812541০020-% ০] 

| অবশ্যই আল্লাহ হলেন সর্ব প্রজ্ঞাময়। ৩১. তিনি যাকে চান তাকেই নিজ রহমতের 

মধ্যে শামিল করে নেন; 
ট-্শু[0$2০৮০4 ০5181 
আর যালিমগণ___তাদের জন্য তিনি তৈরি করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শ্বাস্তি।৩» 

| 2:অবশ্াই; 24-আল্লাহ ; 9৫-হলেন ; ০০-সর্বজ্ঞ; িপজ্ঞায়। €)৯- 

তিনি শামিল করে নেন ; '-যাকে, তাকে ; :4-চান ; মধ্যে ১7৯০ - 

(৮+০৮১)-নিজ রহমতের ; $-আর ; 2:41 11-যালিমগণ ; +21-তিনি তৈরী করে 

রেখেছেন ;74/-তাদের জন্য ; ৫৫০-শাস্তি ; 2ত্রণাদায়ক। 

এক্ষেত্রে শর্ত হলো, গুমরাহী ছেড়ে হিদায়াতের পথ বাছাই ও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তার | 

নিজেকেই নিতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তাআলা কাউকে জোরপূর্বক গুমরাহীর 


পথে যেমন ঠেলে দেন না, তেমনি কাউকে হিদায়াতের পথেও জোরপূর্বক নিয়ে | 
আসেন না। 


তবে স্বরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ম-নীতিমুক্ত স্বেচ্ছাচারমূলক নয়.। | 
যেহেতু আল্লাহ তা“আলা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী (আলীম) এবং সৃক্ষদর্শী, কুশলী ও 
প্রজ্ঞাময় (হাকীম) তাই তিনি যা করেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সাথেই করেন। অতএব |. 
তার সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার কোনো সন্তাবনাই নেই। কাকে কোন্‌ কাজের তাওফীক দিতে | 
হবে এবং কোন্‌ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে সে সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞান, যুক্তি ও 
কৌশলের ভিত্তিতে করেন। মানুষকে তিনি যতোটা অবকাশ দেন এবং যতোটা উপায়- | 
উপকরণ তার জন্য ব্যবস্থা করেন, ভালো হোক বা মন্দ হোক মানুষ নিজের ইচ্ছা 
প্রয়োগ করে ঠিক ততোটা কাজই সে করতে.সক্ষম হয়। একইভাবে হিদায়াত দানের 
ব্যাপারেও তার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হয়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত, 
আর কে উপযুক্ত নয়, তা আল্লাহ নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতেই জানেন এবং নিজের | 
প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (তাফহীম) 


৩৫. এখানে 'রহমত' দ্বারা “জান্নাত' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কেউ নিজ যোগ্যতা 
বলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর 
অনুগহ, ইহসান ও ইচ্ছার বলে-__বান্দার কোনো যোগ্যতার বলে নয়। “রহমত' শব্দের 
ব্যাখ্যা 'জান্নাত' দ্বারা এজন্য করা হয়েছে যে, বান্দাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমতের 
চূড়ান্ত প্রকাশ বান্দাহর জান্নাত লাভের মাধ্যমেই হবে । কারো কারো মতে “রহমত' 
হলো ঈমান। কারণ ঈমানও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম “রহমত'। আয়াতের অর্থ 


২955857555555858597 দেন। অর্থাৎ আল্লাহ 





হক তথা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ যাকে চান এ দীন গ্রহণের তাওফীক | 
দান করেন। (খাযেন, কাবীর, ফাতহুল কাদীর) ূ 


৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর বিচারে যে যালিম হিসেবে বিবেচিত হবে তার জন্য অত্যন্ত | 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। | 


|॥ আয়াতে তাদেরকেই যালিম বলা হয়েছে, যাদের কাছে আল্লাহর বাণী আল কুরআন | 

এবং তার রাসূলের শিক্ষা আসার পর তারা ভেবে-চিন্তে ও বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত | 
নিয়েছে যে, তারা এ কিতাব ও তার বাহকের আনুগত্য করবে না। তারা প্রকাশ্য 
ঘোষণা দিয়েই কুরআন ও রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যারা বলে | 
দিয়েছে যে, আমরা আল্লাহ নামক কোনো সম্তা এবং তার রাসূল হিসেবে দাবীদার | 
কারো আনুগত্য করতে রাজী নই। আবার আয়াতে তাদেরকেও যালিম নামে অভিহিত | 
করা হয়েছে, যারা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে মানতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে না | 
| বটে, কিন্তু তাদের মনের সিদ্ধান্ত হলো, ভারা আনুগত্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ দুটো | 
দলই যালিম। প্রথম দলের যালিম হওয়া তো সুস্পষ্ট । কিন্তু দ্বিতীয় দলও কোনো | 
অংশে কম যালিম নয়। এরা যালিম হওয়ার সাথে সাথে মুনাফিক ও প্রতারকও বটে । | 
এরা মুখে বলে যে, আমরা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে মানি ; কিন্তু তাদের অন্তরের | 
কথা হলো, তারা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে অনুসরণ করবে না। আর তারা তাদের | 
দৈনন্দিন জীবনে কাজও করে আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের বিরোধী । আয়াতে এ | 
দু'শ্রেণীর যালিমের সম্পর্কেই আল্লাহর ঘোষণা হলো-_তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহর রহমতে তাদেরকে শামিল করা হবে না। 


১. কুরআন মাজীদ রাসূলুল্লাহ সা.-এর ৪০ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর বয়স প্য্ত দীর্ঘ ২৩ বছরে | 
অল্প অল্প করে যখন যতোটুকু এয়োজন সে অনুপাতে পরায়ক্রমে নাধিল হয়েছে । া 
২. রাসূলুরাহ সা. নবুওয়াতী জীবনে উদ্ভূত সকল পরিহ্িতি আল্লাহর নিদের্শনা অনুসারেই 
মুকাবিলা করেছেন । | 
৩. রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর নিদের্শ অনুসরণ করেই সকল সমস্যার সমাধান করেছেন, তাই তিনি | 

যে সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন, তার চেয়ে সঠিক সমাধান আর কেউ দিতে পারে না । 
৪. সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুরাহর মধ্যেই নিহিত রয়েছে । 
৫. কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচারী ব্যক্ির আনৃগত্য করা বৈধ নয় । 
৬. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় করা এবং রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় | 
করার মাধ্যমে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করা এরত্যেক মু 'মিনের জন্য অপরিহার্য । | 


৭. কুফর, শিরক, নিফাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর মূল কারণ হলো দুনিয়ার 
| গতি ভালোবাসা এবং আখিরাতের তি অবিশ্থাসজনিত উপেক্ষা ॥ 





টি ৮. তক লারজহাজ্লভবজূের 


| ৯. ০2154515152 
| অবিশ্বাস করা বিবেক-বৃ্ধি ও হুক্তি-বিরোধী । |]. 
| ১১. আল্লাহর কিতাব ও তীর রাসূলের বিরু্ধাচরণ করলে আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে.বিরদ্ফাচারী | 
| জাতির স্থলাভিষিক্ত করে দিতে সক্ষম ॥ ূ 
| ১২. আল্লাহ চাইলে বিরম্ববাদী মানুষের আকার-আকাতি বিকৃত করে দিয়ে দুনিয়াতেও শান্তি | 
দিতে পারেন | | 

১৩. আল্লাহর শা্িকে ভয় করে চলা ঈমানী জীবনের জন্য অপরিহার্য । | 

১৪. আল কুরআন হলো উপদেশ বাণী। এ উপদেশ বাণী মেনে চলা বা না চলার স্বাধীনতা | 
| মানুষকে দেয়া হয়েছে । 

১৫. কুরআনের উপদেশ মেনে চললেই দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে; আর 
মেনে না চললে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও শাভি ও কল্যাণ পাওয়া যাবে না। | 

১৬. আল কুরআন থেকে হিদায়াত বা দিক-নিদেশিনা লাভের জন্য নিজের ইচ্ছা ও এচেষ্টার সাথে 
সাথে আল্লাহর কাছে সাহাষা চাইতে হবে । 

১৭. স্বরণ রাখতে হবে যে, কোনো কাজ করার মানুষের ইচ্ছা ও এচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর 
ইচ্ছার সমঘয় না ঘটলে সে কাজ সংঘটিত হতে পারে না । ৃ 

১৮. যা ইচ্ছা তা-ই করার অবাধ ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি, যদি তা দেয়া হতো, তাহলে | 
দুনিয়ার সকল ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেতো । | 

১৯. আল্লাহ যেহেতু সবর্জঞ-রজ্ঞাময়, তাই কার কতোটুকু চাওয়া কেনো পৃরণ করতে হবে, ত অ]] 
তিনি ভালো করেই জানেন । 

২০. আল্লাহ যাকে যা, যতোটুকু দেন এবং দেয়া থেকে বিরত থাকেন তা-ই ন্যায়-ইনসাফ ও 
পরজ্জাভিতিক । তাঁর সিদ্ধাতের বাইরে ন্যায়-ইনসাফ ও এজ্জাভিতিক কোনো সিদ্ধাভ হতে পারে না। |. 
২১. আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে সত্য দীনের দিকে পথ নিদেশশ দান করে তার জারাতে 

যাওয়ার পথ খুলে দেন / 

২২. আল্লাহ যাকে দীনের গথে পরিচালিত করেন, এটা তার অসীম রহমতেরই বহিএ্কাশ । 

২৩. আল্লাহ যাকে দু্কতি করার সৃযোগ দিয়ে এবং ক্ষমা লাভের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে 
জাহারামের শাতির যোগা করে দেন, তার জন্য সেটাই সবো্চ ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক । 

২৪. যারা সেচ্ছায় সঙ্জানে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ, কুরআন ও তাঁর রাসলকে না মানার সিদ্ধাভ || 
নিয়েছে, তারা যালিম । 

২৫. যারা আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে মুখে মুখে মানে বলে চার করে, কিছু কারর্ত জীবনের 
কোনো ভরেই তা বাস্তবায়ন করে না, বরং তা বাভবায়ন করার পথে নানারপ এতিবন্ধকতার সৃষ্টি | 
করে, তারাও হালিম । 

২৬. উল্লিখিত দৃব'শরেণীর জন্যই আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাড়ি তৈরি করে রাখা হয়েছে । 








সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম শব্দটি দ্বারা। “আল মুরসালাত' অর্থ | 
ধারাবাহিক প্রবহমান বাতাস। 
লাবিলেক্ সমক্সকা্ 
সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মাক্ধী। এ সূরার আগের দুটো 


সুরা এবং পরের দুটো সূরার সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায় যে, সূরাগুলো রাসূলুল্লাহ 
সা.-এর মাক্ী জীবনের নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। 


| আন্লোচ্য বিষক্স ৃ 
এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কিয়ামত বা মহাপ্রলয়, পুনজীবন ও মহাবিচার 
দিবস সম্পর্কে আলোচনা করে সে সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা । 


প্রথম থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা“আলা মৃদু বাতাস, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, 
মেঘ সধ্ালনকারী বাতাস এবং মেঘ পরিচালনাকারী বাতাসের শপথ করে কিয়ামত 
সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, যে আল্লাহ বাযুপ্রবাহের মাধ্যমে যেভাবে মেঘকে 
পরিচালনা করেন যার ফলে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং প্রবল বায়ু গাছপালা, | 
উদ্ভিদ ও ঘরবাড়িকে লপ্তভণ্ড করে দেন, সেই আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামত সংঘটন করতে | 
সক্ষম। এসব সংঘটন ও ব্যবস্থাপনার পেছনে যে সুস্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল কাজ করছে, | 
| তা-ই প্রমাণ করে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আখিরাতের জীবন 
অবশ্যই হওয়া উচিত। কারণ মহাকুশলী ত্রষ্টার কোনো কাজই নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন 
হতে পারে না। 


আট থেকে পনের নম্বর আয়াতে কিয়ামতের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন 
আসমান ফেটে যাবে, উর্ধলোকের সব ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খসে 
পড়বে এবং আলোহীন হয়ে যাবে । পর্বতমালা পশমের মতো উড়তে থাকবে । সেদিন 
সমস্ত নবী-রাসূলকে সাক্ষীর জন্য সমবেত করা হবে__যাদের কথা কাফিররা অবিশ্বাস 
করছে। সেদিন হবে বিচারদিন এবং চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। কিয়ামতকে মিথ্যা 
সাব্যস্তকারী কাফিরদের পক্ষে সেদিন হবে খুবই ভয়াবহ ও দুর্গতির দিন। সেদিন 
তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না। 

ষোল থেকে চল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামত ও পুনজীবিনের 
সন্তাব্যতার পক্ষে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ | 
| করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ভূমি থেকে উৎপাদিত উপকরণ থেকে 



































টডিৎসারিত নগণ্য এক বিন্দু পানিকে নারীর গর্ভাশয়ে রেখে একটি নির্ধারিত সময়ের 
| মধ্যে অভিনব আকৃতিসম্পন্ন মানুষ আমি-ই সৃষ্টি করেছি। আবার সেই মানুষের 
প্রয়োজনে কতো অফুরন্ত সম্পদ ভূমির বুক চিরে বের করেছি। পুনরায় সবকিছুই ভূমির 
বুকেই বিলীন হয়ে যায়। অতএব যে একক অনন্য শক্তিধর সত্তা এসব করতে সক্ষম 
তিনি অবশ্যই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তার থেকে হিসাব গ্রহণ করতে সক্ষম। 


অতীতের ইতিহাস সাক্ষী, যারা আখিরাত অস্বীকার করেছে, তারা পথত্রষ্ট হয়েছে || 


এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক আইনই কার্যকর নয়, এখানে 
নৈতিক বিধি-বিধানও কার্যকর আছে। আর নৈতিক বিধানের অনিবার্য ফল হলো, 
আখিরাত অবিশ্বাসের কারণেই পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়া । সুতরাং মানুষের পাপাচারে 
ডুবে যাওয়া এবং ধ্বংস হওয়ার মূল কারণই হলো আখিরাতে অবিশ্বাস। এটা অতীতে 
যেষন হয়েছে, বর্তমানেও এ নৈতিক বিধানের ব্যতিক্রম নেই, আর ভবিষ্যতেও এর 
কোনো ব্যতিক্রম হবে না। এতো গেলো দুনিয়ার ধ্বংসের ব্যাপার । আখিরাতে 
অবিশ্বাসীদের মৃত্যু পরবর্তী পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেখানে তাদের দুঃখের 
কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। কিয়ামতের দিন তারা প্রচণ্ড সূর্যতাপে ছায়া খুঁজতে 
থাকবে । সেদিন জাহান্নামের ধোয়াকে কুণলীর আকারে দেখতে পেয়ে তার ছায়ায় 
আশ্রয় নেয়ার জন্য ছুটাছুটি করতে থাকবে। কিন্তু সে ছায়া না হবে শীতল, আর না 
পারবে তা সূর্যতাপকে রোধ করতে । তাদের দুঃখ-মন্ত্রণা ও দুর্গতির সীমা থাকবে না। 
তাদের অপরাধ যখন আল্লাহর আদালতে প্রমাণ হবে তখন তাদের ওযর-আপত্তি 
করার বা কথা বলার অবকাশ থাকবে না, সেই দিনটিই হবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। 


৪১ থেকে ৫০ আয়াতে সেসব লোকদের পরিণাম. বর্ণিত হয়েছে, যারা আখিরাতের 
প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করেছে। তারা নিজের 
আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র এবং জীবন ও কর্মের সকল মন্দ দিক 
থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। এসব কাজ যদিও মানুষকে দুনিয়াতে সাময়িক আরাম- 
আয়েশের ব্যবস্থা করে, কিন্তু পরিণামে এসব কাজ মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে । এ 
থেকে যারা বেঁচে থাকে সেসব মুত্তাকীদের পরিণাম অতীব সুখময় । তারা জান্নাতে 
চিরস্থায়ী আনন্দে জীবন যাপন করবে। 


অবশেষে আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, 
তোমরা দুনিয়ার এ কয়দিন আমোদ-ফুর্তি করে নাও। কিন্তু তোমাদের পরিণাম হবে 
অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । তোমাদের উচিত, আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে জীবন যাপন করা । এ 
কুরআনই যদি তোমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতে না পারে, তাহলে আর কোনো 
কিতাব-ই তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না। 
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পারা ৪ ২৯ 


9 পনি 1 ৬1) ক্লু ৩ 1 1 71 €₹ ৬1৯০ 1৮/ 2০8িা 
০১১ ১১০১।১৩ ৬০০৪৮/০১১১০ ০১৮9 
১. কসম সে বাতাসের যা প্রেরিত হয় একের পর এক নিরবচ্ছিন্নরভাবে। ২. অতঃপর প্রবল | 

বেগে প্রবাহিত ঝটিকার | ৩. কসম (মেঘমালাকে) সঞ্চালনকারী প্রবল বাতাসের । 


নি ০ নির্া জগ ও ০০ নং 1 ০ ০৬ ৩৪৯ তা 1 12 
৩135391১-61-১৯3৮৮৩০১১০-০৭৮৩ 
| ৪. তারপর (মেঘমালাকে) বিচ্ছিন্নকারী জোরালো বাতাসের ৫. এবং মেনে) আল্লাহর | 
স্মরণ জাগ্রতকারী-_ ৬. অনুশোচনার বা ভয়ের 1১ 
0 ?-কসম ; ০4..)1-সেই বাতাসের যা প্রেরিত হয় নিরবচ্ছিন্রভাবে ; ৫০-একের | 
পর এক 13 ০০)3-অতঃপর ঝটিকার ; ৫.০০-প্রবলবেগে প্রবাহিত ।ও4-কসম ; | 
০, ১:)-(মেঘমালাকে) সঞ্চালনকারী বাতাসের ; (:০-প্রবলবেগে ৷) ০১,১00 - | 


| তারপর (মেঘমালাকে) বিচ্ছিন্রকারী বাতাসের ; ৮-জোরালো। ৪০১৪1 )9 | 
-এবং (মনে) জাগ্রতকারীর ; ($১আল্লাহর স্মরণ  (%,০-অনুশোচনার ; া-বা ; 
0-ভয়ের । 


১. সূরার প্রথম থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর কসম 
করে কিয়ামতের নিশ্চিত সংঘটনের কথা প্রকাশ করেছেন। আয়াতে বন্তৃগুলোর নাম | 
উল্লেখ না করে সেগুলোর বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোনো হাদীস থেকেও | 
তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তাই সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের মধ্যে এ | 
ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। 


আল্লামা মওদুদী রহ.-এর মতে আলোচ্য আয়াতগুলোতে বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের | 
অবস্থা পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রথমত বাতাস ক্রমাগত চলতে | 
থাকে । অতঃপর তা প্রবল বেগে ঝটিকার রূপ ধারণ করে। তারপর মেঘমালাকে বহন | 
করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। এরপর মেঘমালাকে বিদীর্ণ-বিচ্ছিন্ন করে ভাগ ভাগ করে। 
অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ না করে তার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, তা মনের 
মাঝে আল্লাহর স্মরণকে জাগিয়ে দেয় ওযর হিসেবে অথবা ভয় হিসেবে । অর্থাৎ এসব | 
অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়, তখন মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় ; তাই সে আল্লাহকে | 
| স্রণ করতে বাধ্য হয়। কিংবা মানুষ তার দোষ-ক্রটি ও অপরাধসমূহ স্বীকার করে | 
দোয়া করতে থাকে, যেনো আল্লাহ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার প্রতি | 
দয়া পরবশ হয়ে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। 





পাবা £২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩৯৩১ 881055198 
2ড0105৬ 79-:1166৬27 15১328%6 
৭. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি প্রতিশ্রুত বিষয়২ অবশ্যই সংঘটিতব্যৎ। ৮.__অতঃপর 
ই১১৪০১৪৪১৬২৮৪১১১৪১১০৬০১০১ ূ 

ও ৮-নিশ্চয়ই ; ০৯০৯:-তোমাদের প্রতি প্রতিশ্রুত বিষয় ; ৮০-6৫-5154 )- 
অবশ্যই সংঘটিতব্য 77 টি ০ ৷ 
-আলোহীন হয়ে পড়বে 1৯7 আর ; /-যখন ; :0)-আসমানকে ; | 

দীর্ঘ খরা কবলিত অঞ্চলে এক ফোটা পানির জন্য মানুষ যখন কাতরাতে থাকে, 


তখন হঠাৎ মেঘ ও ঝাঞ্জা বায়ু প্রবাহ শুরু হলে মানুষ আশংকিত হয়। এমতাবস্থায় | 
চরম নাস্তিক কাফিরও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ভেদে অবস্থার | 


থাকে, তাই স্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ হলেও তারা আল্লীহকে স্মরণ করে। আর নাস্তিক- || 
কাফিররা তখন প্রকৃতির দোহাই দিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থেকে যায়। তবে | 
দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে দেশ যখন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যায়, তখন নাস্তিক-কাফিররাও মনে | 
| মনে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে এবং কামনা করতে থাকে, যেনো আসন্ন মেঘবাহী | 
বাতাস দ্বারা সারা দেশে বৃষ্টিপাত হয়। এটাই হলো ওযর হিসেবে অন্তরে আল্লাহর 


স্মরণ জাগিয়ে তোলা। 


আর যখন ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রচণ্ড বিভিষিকাময় অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং জনপদের | 
পর জনপদ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া শুরু হয়, অথবা মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়ে বিপদ | 
সংকুল বন্যার রূপ ধারণ করে, তখন চরম হঠকারি নাস্তিক-কাফিরও তয়ার্ত অন্তরে 
আল্লাহর নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করতে থাকে । এটাই হলো '“নুযরান' বা ভীতি 
হিসেবে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলা । | 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বাতাসের এ অবস্থা পরম্পরা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে 
যে, বাতাস এভাবে মানুষের মনে ওযর বা ভীতি হিসেবে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে 
দেয়। এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে___দুনিয়ার সবকিছু মানুষের ইখতিয়ারে ছেড়ে | 
দেয়া হয়নি ; বরং সবকিছুর ওপর এক মহাশক্তি আছেন । যার ক্ষমতা এমন অপরাজেয় | 
যে, যখন ইচ্ছা তিনি পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপাদানকে মানুষের প্রতিপালনের জন্য 
ব্যবহার করতে পারেন ; আবার যখন ইচ্ছা সেসব উপায়-উপাদানকে তার ধ্বংসের 
কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। | 
২. অর্থাৎ তোমাদেরকে কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই | 
সংঘটিত হবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয়__ | 
দেখানো হচ্ছে অের্থাৎ কিয়ামত) তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। । 
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রেড ছার ভারা পাট রাতে নীট রারিলিন পর 
করেছেন। এ বিশেষণগুলো একই বস্তুর নাকি বিভিন্ন বস্তুর, সে সম্পর্কে কুরআন বা | 
হাদীসে কোনো ইংগীত পাওয়া যায় না। তাই মুফাস্সিরীনে কিরামের একটি দল 
বলেছেন বিশেষণ পাঁচটি বাতাসের। অপর দল বলেছেন, এসব বিশেষণ 
ফেরেশতাদের । আরেক দল বলেছেন, প্রথম তিনটি বাতাসের, পরের দুটো 
ফেরেশতাদের । কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম দুটো বাতাসের বিশেষণ, পরের তিনটি 
ফেরেশতাদের । এসব মতামতের মধ্যে প্রথম মতটিই যুক্তির নিরিখে গ্রহণীয় বলে মনে 
হয়। আর তাহলো-__উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণই বাতাসের । মাওলানা মওদুদী রহ. 
এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কারণ বাতাসের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দ্বারাই কিয়ামতের 
বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। 


পৃথিবীতে প্রাণীজগত ও উত্ভিদ. জগতের জীবন সম্ভব হয়েছে যেসব উপকরণের জন্য, 
তন্মধ্যে বাতাস একটি অতি গুরুতৃপূর্ণ উপাদান। সব প্রজাতির জীবনের সাথে | 
বাতাসের বর্ণিত বিশেষণগুলোর যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা দ্বারা মহান আল্লাহর জ্ঞান, | 
শক্তি-ক্ষমতা ও সৃষ্টিকর্মের নিপুণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজ জ্ঞান, কুদরত 
তথা শক্তি দ্বারা বাতাসের মধ্যে বৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্য অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। লক্ষকোটি 
বছর ধরে তার ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন খতু সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বাতাসের প্রবাহ বন্ধ 
হয়ে গুমোট অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহিত হয়ে 
জনজীবনে স্বস্থি এনে দিচ্ছে। কখনো গরম, কখনো ঠাণ্তা। কখনো মেঘের ঘনঘটায় 
চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আবার কখনো দেখা যায়, বাতাস মেঘমালাকে ভাসিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। কখনো আরামদায়ক বাতাস বইতে থাকে, আবার কখনো প্রলয়ংকারী 
ঝড়-ঝাঞ্কা রূপে দেখা দেয়। কখনো বৃষ্টিপাতের প্রভাবে জনপদ সুজলা-সুফলা হয়ে 
উঠে ; আবার কখনো বৃষ্টির অভাবে খরা ও দুর্ভিক্ষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। বাতাসের এ 
অবস্থা-বৈচিত্র আল্লাহ তা“আলার কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ অবস্থা ও 
ব্যবস্থা-ই একটি অজেয় ও পরাক্রমশালী মহাশক্তিমান সত্তার অস্তিত্র প্রমাণ দেয়, 
যার পক্ষে জীবন সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি তাকে ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি 
করাও অসন্ভব নয়। সেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তার পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছারা 
এসব ব্যবস্থাপনা করছেন। এ বিন্ময়কর ব্যবস্থার সামনে মানুষ এতো অসহায় যে, সে 
নিজের প্রয়োজনেও উপকারী বাতাস প্রবাহিত করতে পারে না। আবার ধ্বংসাত্মক 
তুফানের আগমনকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষ যতোই অসচেতন, একগুয়ে, 
হঠকারী ও বড় নাস্তিক হোক না কেনো, বাতাসের কোনো না কোনো অবস্থা তার 
অন্তরে জাগিয়ে দেয় যে, এসব ব্যবস্থাপনায় তৎপর আছে সর্বোপরি এক মহাশক্তি, 
যিনি প্রাণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান এ বাতাসকে যখন ইচ্ছা তাকে ধ্বংসের 
কারণ বানিয়ে দিতে পারেন, মানুষ সেই মহাশক্তিমান আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তকে 
| বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। (তাফহীম) 
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ফাটিয়ে দেয়া হবে€ ; ১০. আর যখন পাহাড়গুলোকে ধুনে দেয়া হবে ; ১১. এবং 
যখন সকল রাসূলকে এক নি সময়ে হাজির করা হবে * 
(১০০৫1254১05 80০1127-1156%95 
১২. কোন্‌ দিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে (তোমরা জানো কি)? ১৩. স্থগিত 
রাখা হয়েছে) বিচার দিনের জন্য । ১৪. ০০:15 


০০৮36০984৫0 ৬১202 
১৫. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য" । ১৬. আমি কি ধংস করে দেইনি 
আগেকার মিথ্যা আরোপকারী লোকদেরকে” ? ১৭. অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করে দেবো 


০+০ফাটিয়ে দেয়া হবে ।69+আর ; [1-যখন ; ১০+-]-পাহাড়গুলোকে ; ০-১- 
ধুনে দেয়া হবে ।69:-এবং ; [ট-যখন ; ৭:.৮-সকল রাসূলকে ; 2$-এক নির্দিষ্ট 
সময়ে হাজির করা হবে। €9৮ (%-১৯2+০)-৫তোমরা জানো কি)-কোন্‌ 
দিনের জন্য ; ০ঠা- -এসব স্থগিত রাখা হয়েছে।€9,/-১)1৮4-6/-91%)- | 


স্থগিত রাখা হয়েছে) বিচার-দিনের জন্য 10) 7আর ; &১১-এ+৬১১+৮০)- 
আপনি কি জানেন ; ০-কেমন ; *৮-দিন ; )---বিচার।69২/-ধ্বংস (অপেক্ষা 
| করছে); ০৮ -সেদিন ; ০৮১০৩ (০4৩-++)-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। 
594$ রঃ (44 +/+)-আমি কি ধ্বংস করে দেইনি ; ৮%-আগেকার (মিথ্যা 
আরোপকারী) লোকদেরকে । €94-অতঃপর ;+৮১:-৫৯+৮-)-আমি তোমাদের 
অনুগামী করে দেবো ; 

৪. অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক বিধান ধ্বংস হয়ে তারকারাজী আলোহীন হয়ে যাবে 
এবং এসব গ্রহ-নক্ষত্র এগুলোও আলোহীন হয়ে পড়বে । (তাফহীম) 
৫. অর্থাৎ উর্ধজগতের যে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার কারণে প্রত্যেকটি তারকা-নক্ষত্র ও গ্রহ- 
উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে অবিচল আছে এবং যার দরুন বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি 
বস্তু নিজ নিজ সীমার মধ্যে আটকে আছে, তা সবই চূর্ণ-বিচ্র্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে 

দেয়া হবে। এর বন্ধনটি সম্পূর্ণ শিথিল করে দেয়া হবে। (তাফহীম) 


৬. অর্থাৎ হাশরের দিন মানব জাতির মামলা যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, 
০৮০৯৯১১০ 
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৬৫ তে ০ পাছত গু ভা শিট শটি পাছত পা [তা নরক | 

১৮:০০ 0239০) ০৯৪ 1১1 র 

পরে জাসা লোকদেরকেও*। ১৮. অপরাধীদের সাথে আমি এমনই (আচরণ) করে | 
থাকি। ১৯. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য১০। 

12555 পর্ণ ডে পলা ৮ নাত তা * ন্ট ৯৬১০০১৯০৪০৮ ক 
ত৮)4418৮-0% ৬4০০৮27558১ 
২০. আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক কুচ্ছ পানি থেকে? ২১. অতঃপর আমি | 

তাকে রেখেছি এক সুরক্ষিত স্থানে১১_২২. একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ।১২ 
রে -পরে আসা লোকদেরকেও ।59 ১৫-এমনই ; আমি (আচরণ) করে | 

. +০৮-)৬অপরাধীদের সাথে। €):৮ ংস (অপেক্ষা করছে) ; ১2৯7 | 
টি -০৪০+)-মিথ্যাসাব্যতকারীদের জন্য । €:41১51 0 ূ 

৫৬০০ +/+)-আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি ; ১০-থেকে ; “০-পানি ; 
০৮৫ -এক তুচ্ছ । €):4:2-৫+৮৫,৯+-)-অতঃপর আমি তাকে রেখেছি ; টি টে ূ 
-এক স্থানে ১.১: সুরক্ষিত। €3০1-পর্যন্ত ; ৯৩-সময় ;10-একটি নির্দিষ্ট 
এটাই হবে আন্লাহদ্বোহী মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর বড় প্রমাণ। এ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ | 

| হবে যে, অপরাধীরা তাদের পথগ্রষ্টতার জন্য নিজেরাই দায়ী। তাদেরকে সতর্ক করার | 
ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ত্রুটি ছিলো না। | 

৭. কিয়ামত দিনের এ ভয়ংকর চিত্র অংকনের পর সে দিনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী | 
এবং আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এ দুনিয়ার বিশ্বাস ও কর্মের জন্য জবাবদিহি | 
করতে হবে-__-এমন সময় কখনো আসবে না বলে যারা মনে করে এ দুনিয়ায় জীবন | 
যাপন করেছিলো, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ধ্বংস ও | 
বিপর্যয় হবে কিয়ামতে অবিশ্বাসী লোকদের জন্য । (মা*'আরিফ, তাফহীম) | 
৮. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসী দুনিয়ার কাফিরদের | 
উদ্দেশ্যে বলছেন-_-আমি যে কিয়ামত সংঘটনে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম এবং পরকালে 
তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান, তা বিশ্বাস না হলে তোমাদের 
অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখে নাও। এ দুনিয়াতেই তার প্রমাণ বিদ্যমান 
রয়েছে। আমি অতীতের অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠীকে চরম অপমান ও দুর্গতির সাথে ধ্বংস 
করে দিয়েছি এবং তাদের পরিণতি কতোই না মারাত্মক হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী__ 
আদ, সামুদ ও কাওমে ফিরআউনের ধ্বংসের ঘটনা ইতিহাসের জুলত্ত প্রমাণ। | 
৯, অর্থাৎ অতীতের ইতিহাস থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। নতুবা তোমাদের | 


পরিণতিও তাদের মতো হবে। তাদের মতো আচরণ করলে তোমাদেরকে এবং | 
| তোমাদের পরবতীদের আচরণ একইরূপ হলে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে । আমার || 


১ টি 
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শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুরসালাত 










502 


| পন্পাদ্না পা ৯ ৩৫০১৩ ৯ গন পা তা ছি 77 টি ঠা 
০৯১৬৪০০০৪5৭ 4-5০2)981০ 308৩ | 
২৩. অতএব আমি (তার) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি ; তাহলে আমি পরিমাণ | 
নির্ধারকদের মধ্যে কতোই না নিপুণ১। ২৪. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) 
মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ।১৪ ২৫. আমি কি সৃষ্টি করিনি__ 


্্শ 
৮ 






99৯55 12)009800-98৮986-5ধী 
পৃথিবীকে ধারণকারী হিসেবে-২৬. জীবিতদের ও মৃতদেরকে । ২৭. আর আমি তাতে | 
স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচু পর্বতমালা এবং 


| ৩:০-০৬০+-)-অতএব আমি (তার) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি ; 73 - 
(০০+-)-তাহলে কতোই না নিপুণ ; 9%.2]-আমি পরিমাণ নির্ধারকদের মধ্যে। 
€9:ধ্বংস জেপেক্ষা করছে) ; 4:*%-সেদিন ; ০%:৪-4]-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের 
জন্য । ৫9১7-৮1-42 ০+৭)-আমি কি সৃষ্টি করিনি ; ০৮১-পৃথিবীকে ; | 

(/.4-ধারণকারী হিসেবে ।৫9:০-জীবিতদের ; %-ও ; (01-মৃতদেরকে । €১5- | 
আর ; (+-আমি স্থাপন করেছি ; 5-তাতে ; (৮+2১-পর্বতমালা ;.০-৯১-সুদৃঢ় 
উচু; এবং; 
মানদণ্ডে যারাই অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। এটাই 
আমার স্থায়ী নীতি ও বিধান। 

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে এসব অপরাধী যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তা তাদের চূড়ান্ত শাস্তি 
নয়, তাদের চূড়ান্ত শাস্তি হবে সেদিন আল্লাহর আদালতে যেদিন বিচার কায়েম হবে। 
সেদিন তার সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে, সে কোনো ক্রমেই সেই শাস্তি থেকে | 
রেহাই পাবে না। | | 

১১. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা করলেই কিয়ামত ও পরকালীন জীবনের 
সন্তাব্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বিন্দু তুচ্ছ পানিকে মায়ের জরায়ুতে একটা নির্দিষ্ট 
সময় রেখে তা থেকে মানুষের এ সুন্দর অবয়ৰ সৃষ্টি করা হয়। এ নির্দিষ্ট সময়টাও | 
একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানেই রয়েছে এবং তিনিই তা নির্ধারণ করেছেন। 

১২. অর্থাৎ গর্তকাল সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কোন্‌ বাচ্চা কতো | 
মাস, কতো দিন, কতো ঘন্টা, কতো মিনিট ও কতো সেকেওড মায়ের পেটে অবস্থান 
করবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। ৃ 

১৩. অর্থাৎ আমি তুচ্ছ একফোটা বীর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে যখন | 
সক্ষম হয়েছি, তখন সেই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় বানাতে সক্ষম হবো না কেনো? 
এটা মৃত্যুর পরের জীবনের স্পষ্ট প্রমাণ । আমার সৃষ্টি কাজের ফলে মানুষ যে দুনিয়াতে 







































লুল, 


পারা ঃ ২৯ 


জে িসেভকালোস ২৮. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) 
যিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য,» | ২৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা চলো১_ 


০, (5+৮৪০)-তোমাদেরকে পান করিয়েছি ; :৮-পানি ; 60-সুপেয়। ৫ 
এ-৮ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; +:+%- এ-সেদিন ; ০%১--মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের 
জন্য ।$14-€তাদেরকে বলা হবে___) তোমরা চলো ; 


বর্তমান আছে, তা-ই আমার ক্ষমতা ও কর্ম-নিপুণতার প্রমাণ বহন করে । আমি এমন | 
্রষ্টা নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর মানুষকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না। 


১৪. অর্থাৎ কিয়ামত ও আখিরাতকে যারা এতোগুলো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা | 
সাব্যস্ত করছে, এতে বিশ্বাসীদের প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রপ করছে এবং অন্ধ-বিশ্বাসী ও | 
সেকেলে বলে এড়িয়ে চলছে তারা সেদিন জানতে পারবে, যেদিন কিয়ামত ও | 
আখিরাতের সম্মুখীন তারা হবে । তবে সেদিন হবে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের দি; ূ 


১৫. আলোচ্য আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের জীবনের সম্ভাব্যতার পক্ষে | 
আল্লাহ তা“আলা একটি সাবলীল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যা মানুষের চাক্ষুষ বিষয়। | 
আল্লাহ বলেন__আমি এ পৃথিবীকে মানব জাতি ও জীব-জস্তুর আবাসস্থল হিসেবে | 
সৃষ্টি করেছি। মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজি এ পৃথিবীর বুকেই জন্মলাভ করে, এ | 
পৃথিবীর বুক থেকেই তারা নিজেদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামঘী আহরণ করে, আবার 
এর বুকেই তাদের মৃতদের সমাহিত হয়। জন্ম-মৃত্যুর এ ধারাটিই অবিরতভাবে 
পৃথিবীর বুকেই কোটি কোটি বছর ধরে চলছে এবং এ পৃথিবী তাদের সকলকে ধারণ 
করে আসছে। এর বুকে নানা স্থানে পর্বতমালা স্থাপন করা হয়েছে। নদী-নালা ও ঝর্ণার 
সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। লবণাক্ত পানি বাষ্পাকারে ওপরে উঠিয়ে প্রাণী ও | 
উত্ভিদকুলের প্রয়োজন ও কল্যাণে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করা হচ্ছে, ফলে অসংখ্য জীবকুল ও | 
উদ্ভিদরাজি জন্মলাভ করছে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর এ সুচারু ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ | 
করে যে, আল্লাহ একক ও মহাশক্তিধর ৷ তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত 
করে তাদের পার্থিব জীবনের প্রতিদান দিতে সক্ষম এবং তিনি তা দেবেন। 


১৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরত কর্ম-নিপুণতার বিস্ময়কর নমুনা দেখার পরও 
যারা কিয়ামত ও আখিরাতের জীবনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে এবং আখিরাতে মানুষকে 
পুনজীবিন দান করে হিসাব গ্রহণের বাস্তবতা ও যৌক্তিকতাকে মিথ্যা বলে অভিহিত 
করছে, তাদের ধ্বংস তারা নিজেরাই ডেকে আনছে। সেদিন যখন তাদের বিশ্বাসের 
বিপরীত কিয়ামত, হাশর-নশর ও জান্নাত-জাহান্নাম তাদের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা 

| দেবে তখন তারা নিজেদের বোকামী বুঝতে পারবে, যে বোকামীর কারণে তারা ধ্বংসের | 





পারা £ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ৩৯৯১ সূরা আল মুরসালাত 


3) পাটি [৭ ৬ পা ৯০৬ কি০৮ ॥া 
(০৬ ৬৫ 4১9৮৫ 720807345১:454 ূ 
তার নিকট যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে । ৩০. তোমরা চলো, তিন শাখার 

অধিকারী ছায়ার দিকে১__ 


236 পর্ণ তত 8৯ জিপ ৮ ৩৩ 
০5161523055 918-৮৪102. %45004685 
দির নিশ্য়ই তা 
নিক্ষেপ করবে বড় বড় অস্টালিকার মতো আগুনের ক্ষুলিঙ্গ । ৩৩. যেনো তা 
ভারধি। রি পা পানি অর ৯৩, পাছত 2১৫ ৮৩১০ ক বা 


ভা 9 |১১৪০৪১০) 9294 ০১৭969১৬০ ০০৬৯ 


পর টি তর 


হলুদ রংয়ের উট১১। ৩৪. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) বারি 
জন্য । ৩৫. এটা এমন দিন (যেদিন) তারা কথা বলতে পারবে না। 


এ-নিকট ; ৪7754781557 
74-তোমরা চলো ; -দিকে ; ৮-ছায়ার ; অধিকারী ; ০4$-তিন ; ৮০০ 
-শাখার | €১৭-নয় ; /:1৮যা শীতল ; ; ঠএবং ; ০ খ-রক্ষাও করবে না ; ০- 
থেকে ; ; ৮4-10-অগ্িশিখা । €) ৫৫-নিশ্চয়ই-তা ; :৮7নিক্ষেপ করবে ; 2 - 


(১,+১)-আগুনের স্কুলিঙ্গ ; ০০0৩-0০১৯০৩)-বড় বড় অস্টালিকার মতো। €৩) 
%(-€৮+১+)-যেনো তা ; পি উট; *_2 হলুদ রংয়ের । €৪5 -ধ্বংস 
(অপেক্ষা করছে); 4দ-সেদিন ; ০৩০11মিথ্যাসাব্যস্তকারীদের জন্য ।€9 (৬- 
এটা ১৮ -এমন দিন (যেদিন) ; 3:0::-তারা কথা বলতে পারবে না। 

১৭. এতোসব প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও যারা আখিরাত অবিশ্বাস করে নিজ প্রবৃত্তির 


খেয়াল খুশি অনুসারে দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে, যখন আখিরাত তাদের সামনে 
বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, তখন তাদের পরিণতি কেমন হবে, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। 


১৮. অর্থাৎ জাহান্নামের কালো ধোঁয়ার ছায়া। ধোয়া যখন কুগুলী পাকিয়ে ওপরে উঠে 
যায়, তখন তার বিরাটত্বের কারণে তা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। (তাফহীম) 

১৯. অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের শিখাগুলো বিরাট অস্টালিকার মতো উদ্ধু হয়ে যখন 
লক্ষঝম্ষ করতে থাকবে তখন মনে হবে হলুদ বর্ণের উটগুলো লম্ষঝন্ষ করছে। (তাফহীম) 

এখানে আগুনের শিখাসমূহকে হলুদ রংয়ের উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে । আরব 


জাতির মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করে এমন তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের অতি 
| পরিচিত জিনিসের সাথে আগুনের তুলনা করা হয়েছে। আরবরা তাদের ঘরবাড়ী বেশ | 





পারা ২৯ 


| ৩৬. জপ সিএ 
(অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য । ৩৮. (তাদেরকে বলা হবে) এটাই ফায়সালার দিন 


ৃ 05৪৯১০১৪১০৫ ৩৪০19194 ০2 
আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে ও পূর্ববরতীদেরকে। ৩৯: অতএব দি তোমাদের কোনো | 
৪৯১১২৩১১১০১ 


পানি ভিতর টিসি টক] 
০০০০] ০2, 

ূ সেদিন (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ৷ | 
| ও$ হা ঃ ১৯ রা অনুমতিও মিহির? লে রা | 
কাত রর 
এটাই ; *%-দিন ; ৭-৪)-ফায়সালার ; 1-৮৮৮৯)-আমি একত্র করেছি 
তোমাদেরকে ; +-ও ; ০%531-পূর্ববতীদেরকে ।ও১১৬- (1+-3)-অতএব যদি ; ১৬ 
-থাকে ;74/-তোমাদের ;?৫-কোনো কূট-কৌশল ; 2৮:৩- (535598). 
| তবে তা আমার ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারো ।€69:)+:-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে); 
-৩:৮-সেদিন ; ০৮:৬-এমিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য । 

| ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরী করতো এবং বাড়ীর আশেপাশে উটের পাল থাকতো । তাই | 
এখানে আগুনের ভয়াবহতার চিত্র অংকন করা হয়েছে তার স্ষুলিংগের চিত্র অংকনের 
মাধ্যমে । (রুহুল কুরআন) 
২০. অর্থাৎ তাদেরকে যখন জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, তখন তাদের আর 
কোনো ওযর আপত্তি থাকবে না। কুরআন মাজীদের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আয়াত 
থেকে জানা যায় যে, এর আগে হাশরের ময়দানে বিচার চলাকালীন তারা অনেক ওযর 
আপত্তি পেশ করবে। নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে নিজের নির্দোষিতার পক্ষে 
যুক্তি-প্রমাণ পেশ করবে । যেসব নেতা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে, তাদেরকে 
গালি দেবে। অনেক অপরাধী উদ্ধত মেজাজে নিজের অপরাধ অস্বীকার করবে। কিন্তু | 
তার অপরাধের সচিত্র প্রতিবেদন যখন তার সামনে পেশ করা হবে, তখন 


অকাট্যভাবে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে। এমনকি তার অঙ্গ-প্রতঙ্গে পর্যন্ত তার | 
যা রক যে সি অব 





শব্দে শব্দে আল কুরআন সূরা আল মুরসালাত 
অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তখন সে লা-জবাব হয়ে যাবে। তার বলার মতো কোনো কাখী 
॥ থাকবে না; আর না তার কোনো ওযর-আপত্তি। সুতরাং ওযর পেশ করতে না দেয়ার 

অর্থ এটা নয় যে, বিচার হবে একতরফা এবং অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো | 
| সুযোগ না দিয়েই রায় দিয়ে দেয়া হবে। 


২১. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো তোমরা আমার বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক | 
প্রতারণামূলক কুট-কৌশল অবলম্বন করেছিলে, মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমগডলো 7 
তোমাদের করায়ত্তে থাকার ফলে অনেক অমুলক ও মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছো। আমার | 
নবী-রাসূল ও তাদের ওয়ারিসদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে তাদের | 

| ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলে, এখন চেষ্টা করে দেখো, কোনো কূট-কৌশল অবলম্বন 
করে আমার পাকড়াও থেকে বাচতে পারো কিনা। এসব কথা তাদেরকে লজ্জা দেয়া | 
| এবং মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হবে। (তোফহীম, কাবীর) 


| ১. বায়ু ্বাহের অবস্থা পরম্পরার কসম করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও আখিরাত | 
| সংঘটনের পমাণ পেশ করেছেন ॥ এ থেকে আমরা কিয়ামত ও আখিরাতের সভাব্যতা ও | 
| অবশ্যজাবিতার এমাণ পাই । ৰ 
২. বায়ু গরবাহের বিভিন্ন অবস্থা মানব মনে আল্লাহর স্বরণকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জথেত করে দেয় | | 
| ৩. বৃষ্টিবাহী বায় প্রবাহ যেমন আমাদের মনে আল্লাহর এতি কৃতজ্ঞতা জানাতে উদ্বদ্ধ কর, | 
| তেমনি ঝঞ্চা বায়ু হ ১ দের মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আল্লাহকে স্বরণ করতে বাধ্য করে । 
৪. কিয়ামত, আখ্রাত তথা হিসাব-নিকাশ এবং জারাত-জাহারাম লাভ অবশ্যজাবী__ এতে 
॥ কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই । 
| ৫. কিয়ামতের দিন তারকারাজি আলোহীন হয়ে পড়বে এবং এহ-উপথহগুলো পরস্পর বিক্ষিও 
বিচ্ছিন হয়ে যাবে । 
৬. পাহাড়-পবর্তগলো ধূনো তুলোর মতো হয়ে উড়তে থাকবে । 
৭. পৃথিবীতে আগতব্য সকল মানুষের আগমন হওয়ার আগে কিয়ামত সংঘটিত হবে না । 
৮. কিয়ামত সংঘটনের পর আগে-পরের সকল নবী-রাসলকে হাশরের ময়দানে তাঁদের দায়িতব 
সম্পকে সাক্ষ্যদানের জন্য হাজির করা হবে । ৰ 
| ৯. চূড়া বিচার কার্ষের জন্য কিয়ামত সংঘটনকে বিলস্কিত করা হয়েছে । যাতে একই সাথে | 
| সকল মানুষের কাজের স্বদূরপরসারী ফলাফলের ভিতিতে সৃক্ষভাবে ন্যায়বিচার এতিষ্ঠা করা যায় । 
| ১০. সেই বিচারে কিয়ামত ও আখিরাতকে মিথাা এতিপরকারী কাফিরদের জন্য ধ্বংস | 
| অনিবার্ং_এতে কোনোই সন্দেহ নেই । | 
| ১১. মিথ্যা সাব্যস্তকারী কাফিরদের জন্য দুনিয়াতেও ধ্বংস অনিবার্ধ। অতীতের শির জাতি- | 
| সমূহের পরিণতি থেকেই এ শিক্ষা পাওয়া যায় । | 
| ১২. কিয়ামত ও আখিরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী জাতিসমূহের উভয় জাহানে ধ্বংসকর পারিণতি | 
আলাহ তা'আলার স্থায়ী বিধান; এ বিধানের পরিবতর্ন কখনো হবে না । 





শ.শ. কু. ১৩/৫১-- পারা £ ২৯ 


৮ ১৩. কিয়ামত ও আখিরাত আবিশ্বাসকারী যেসব জাতির আবিভার্ব যে হবুগেই হোক না বে 
| তাদের পরিণতিতে কোনো পার্থক্য হবে না । 

১৪. মানুষের সৃষ্টি-রক্রিয়াও কিয়ামত এবং পরকাল সংঘটনের যৌক্তিকতা ও অবশ্যজাবিতা | 
এমাণ করে । 

১৫. মানুষকে কোনো নম্বনা ছাড়া প্রথমবার অত্যত নিপ্র্ণভাবে আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি 
করতে সমর্থ হয়েছেন, তখন তিনি ধবিতীয়বার সৃষ্টি করতেও অবশাই সক্ষম ॥ 

১৬. এ পৃথিবী-ই আদি-অভ এবং জীবিত ও মৃত সকল সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে 
রেখেছে, ক্ষুদ্রাতিক্কু্র সৃষ্টি থেকে নিয়ে বিশালাকার পবর্তমালা পথর্ত । সুতরাং কিয়ামত সংঘটন ও | 
পুনজীর্বন দান করে বিচার করা আলাহ তা'আলার পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয় । | 

১৭. এতোসব প্রমাণ থাকার পরও যারা কিয়ামত ও পরকালীন জীবনকে অক্বীকার করবে, তারা | 
অবশ্যই হঠকারিতার বশেই তা করবে । আর হঠকারীদের পরিণতি অবশাই ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই | 

॥ হতে পারে না। | 

১৮. পানি ছাড়া প্রাণীজগত ও উডিদজগতের সৃষ্টি ও বিকাশ লাভ কোনো মতেই সভব নয় । | 
পানিচক্রের মাধ্যমে সেই পানিকে যিনি অনবরত বিশুদ্ধ করে আমাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা | 

|. করেছেন তার পক্ষে কিয়ামত সংঘটন ও বিচারকার্য অনুষ্ঠান করা নিঃসন্দেহে সব /. | 

১৯, কিয়ামত ও পরকালীন জীবনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী কাফিরদেরকে সোদিন জাহারামের উত্তপ্ত | 
নিকষ কালো ধোঁয়ার ছায়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যার ছায়া হবে তিন শাখা বীশি । ৃ 

২০. জাহারামের কালো ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে কোনো শীতলতা থাকবে না, বরং তাতে থাকবে | 
অসহনীয় উভাপ। ৃ 

২১. জাহারামের আগ্রিশিখার উচ্চতা হবে বিশালাকার ভবনের চেয়েও অধিক ; সেগুলোকে | 
দেখলে মনে হবে হলুদ রংয়ের বড় বড় উটের পাল লক্কঝন্ছ করছে । 

২২. কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসী মানুষের ঠিকানা হবে উলিখিত জাহারাম । যা থেকে মুক্তির | 
কোনো উপায় তাদের থাকবে না । 

২৩. হাশরের দিন কাফির ও দুর্কতকারী লোকদের বিরুদ্ধে তাদের অবিশ্বাস ও দু্কমের এমন | 
বলিষ্ঠ এরমাণ পেশ করা হবে যে, তারা বাকরল্ফ হয়ে যাবে এবং তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
যথেষ্ট সুযোগ দেয়া সেও তারা কোনো অন্ুহাত পেশ করতে পারবে লা । 

২৪. সোদিনের ধ্বংসই হবে চূড়া ধ্বংস । আর কিয়ামত ও পরকালের জীবনকে অবিশ্বাসকারী 
গোষ্ঠী-ই সেই ধ্বংসের শিকার হবে, যা থেকে কোনো কালেই ম্বক্ির কোনো আশা থাকবে না । 

২৫. সেদিন মানব জাতির আগে-পরের সকল লোককে একত্র করা হবে এবং কিয়ামত ও 
আখিরাত অবিশ্বাসী লোকদেরকে চূড়াভ ফায়সালার কথা জানিয়ে দেয়া হবে । | 
২৬. সোদিন কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হবে যে, 
দুনিয়াতে তো তোমরা অনেক কৃট-কৌশল, মিথ এচারণা, ষড়যন্ত্র এবং মামলা-হামলা এয়োগে 
দক্ষতা দেখিয়েছো, তেমন কোনো কিছু এখন আমার বিরদ্ধে এয়োগ করে দেখতে পারো ; কিতু 
তা করতে তারা সক্ষম হবে না । | 

২৭. সোদিন ধ্বংসই হবে কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসী পাপাচারী লোকদের চূড়া পরিণতি, 
দুনিয়ার মানুষ তাদের অবস্থা সোদিন রত্যক্ষ করবে । ৰ 





৩ পানি টি তানিা ভি রি 


০755 
৪১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ** থাকবে ছায়াঘন স্থানে এবং বর্ণাবহুল স্থানে। ৪২. আর | 
1580815355555145845245 
ূ (34192018৩১০ 552152729 ূ 
৪৩. (তাদেরকে বলা হবে___) তোমরা পরমানন্দে খাও ও পান করো, তার বিনিময়ে 
যা তোমরা করে এসেছো । 8৪. আমি অবশ্যই এমনই বিনিময় দিয়ে থাকি 


১৮199 991-8০28৫৮195974-৪০০স্প 
স্কর্মশীলদেরকে৩। ৪৫. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ।২৪ 
৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা) তোমরা অল্প কিছুকাল২ খাও দাও এবং ফুর্তি করে নাও, 
€9-নশচয়ই; ০৪-*]-মুস্তাকীগণ থাকবে ;)1৯ -ছায়াঘন স্থানে ; এবং ; 
১৮2-বর্ণাবহুল স্থানে ।$)৭ -আর তোদের জন্য) থাকবে ; ?/-ফল-ফলাদি ; (৫ 
নিত ১০8 হা | 
+ও ; ৮০2-পান করো ; ৫-পরমানন্দে ; ০4-তার বিনিময়ে যা ; 3৫4 - 
তোমরা করে এসেছো ।€ট ৩-আমি অবশ্যই ; 4১-৫-এমনই ; ১১ -বিনিময় 
দিয়ে থাকি ; ১-.০১)-সৎকর্মশীলদেরকে । €9,ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; 4৮ 
-সেদিন ; ১4--1/ মিথ্যা সাবযস্তকারীদের জন্য । €911৫-€হে অবিশ্বাসীরা) 

তোমরা খাও দাও ; /-এবং ; (:2:-ফুর্তি করে নাও ; 94$-অল্প কিছুকাল ; 
২২. এখানে মুত্তাকী" দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত ও আখিরাতের 


জীবনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং দুনিয়াতে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে 
সামনে রেখে জীবন যাপন করেছেন। 


২৩. একথাগুলো স্বয়ং আল্লাহ জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন। আল্লাহর এ 
সম্বোধন ও কথাগুলো জান্নাতীদের জন্য এক অতিবড় নিয়ামত হবে এবং এর দ্বারা 
তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করবে । আর এতে তারা হবে অত্যন্ত 





শব্দে শব্দে আল কুরআন ৪০৪ সূরা আল মুরসালাত 


পুলা ারাল ৬পা ০১৬ পাচ 5 গ ৮ টহ & ৯০ 
578 €)০০০১৯-০০] র 


| তোমরা তো অপরাধী ।২৬ ৪৭. সেদিন ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) মিথ্যা সাব্স্তকারীদের | 
| 2 আর যখন তাদেরকে বলা হয়_ র 


| রা সেদিন ধ্বংস টি জন 
মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ৷ ৫০. তাহলে তারা কোন্‌ বাণীর প্রতি 


পণ £টি সিটি তাত ভিলা 


০০%%:৮০% 
তার (কুরআনের) পরে বিশ্বাস স্থাপন করবে ?২৮ 


| ৩-৫১)-তোমরা তো ; ১০৮অপরাধী ।6১?:১-ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; 
-০%-সেদিন ; 3.4মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ।€9: -আর ; ঠি-যখন ; 9০ | 
ৃ -বলা হয় ; [/-তাদেরকে ; (৫)-'তোমরা অবনত হও" ; 7.৮ ে-তারা অবনত | 
| হয় না।€92/ধ্বংস (অপেক্ষা করছে) ; 4 %৮-সেদিন ; ১:425--10, -মিথ্যা | 
| সাব্যস্তকারীদের জন্য ।৫)৬4--. ৮১-৫০-৯৬/৭৮৭-)-তাহলে ত তারা কোন্‌ | 
| বাণীর প্রতি ;$254-তার (কুরআনের) পরে ; ০১:4::-তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে? | 


২৪. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে অপরাধীদের ওপর দ্বিগুণ বিপদ আপতিত হবে । একেতো | 
| তাদের অপরাধ এমন অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তাদের মুখ খোলার সুযোগ |] 
পর্যস্ত থাকবে না এবং পরিণামে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অপরদিকে তারা চাক্ষুষ | 
| দেখবে যেসব ঈমানদারের সাথে দুনিয়াতে তাদের ছন্দ-সংঘাত ও লড়াই হয়েছে, | 
| যাদেরকে তারা নির্বোধ, সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায়িত করেছে ; যাদেরকে নিয়ে | 
তারা হাসি-তামাশা ও বিদ্রুপ করতো এবং যাদেরকে তারা নিজেদের দৃষ্টিতে হীন, নীচ | 
ও লাঞ্ছিত বলে মনে করেছে, তাদেরকেই জান্নাতের বিপুল আরাম আয়েশে আমোদ- 

ফুর্তি করতে 'তারা দেখছে। এতে তাদের মনোকষ্ট দ্বিগুণ বেড়ে যাবে । (তাফহীম) 


| ২৫. এখানে একথাগুলো সারা পৃথিবীর সকল কাফিরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। | 
অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে, খেল-তামাশায়, আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে | 
আখিরাতকে অস্বীকার করছো-_ক্ষণকালের এ দুনিয়াতে যতোদিন আছো যতোটুকু সম্ভব | 
ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-ফুর্তি করে নাও । তবে মনে রেখো তোমরা পরকালের জীবনকে | 
অস্বীকার করে মুজরিম তথা অপরাধী হয়ে গেছো, আর অপরাধের শান্তি দেয়া আমার | 
| চিরাচরিত স্থায়ী বিধান । সুতরাং শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকো । (রুহুল মাআনী) | 


| ২৬. এখানে "মুজরিম' বলে কিয়ামত ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের বুঝানো হয়েছে, 
358855155550585555558 





পারা £ ২৯ 


শব্দে শব্দে আল কুরআন ৪০৫ সুরা আল মুরসালাত 


(5117, 


টি ২৭. আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগী নয়ন 

বরং তীর প্রেরিত রাসূল ও তাঁর প্রেরিত কিতাবের বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে || 
বাস্তবায়ন করা। এক কথায় আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবনবিধান ইসলামের সার্বিক | 
আনুগত্য এর অন্তর্ভুক্ত । (তাফহীম) | 


| ২৮. অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী এবং সার্বিক পথ | 
নির্দেশকারী আসমানী গ্রন্থ তো কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনোটা বর্তমান নেই, | 
॥ কুরআনকে বাদ দিয়ে যার ওপর ঈমান আনা তথা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। কারণ | 
কুরআন মাজীদে এমন অনেক অলৌকিক বিষয় স্থান পেয়েছে যা অন্য কোনো | 
আসমানী গ্রন্থে নেই। সুতরাং কুরআন মাজীদ পড়ে বা শুনেও যদি কেউ ঈমান না | 
| আনে, তাহলে দুনিয়াতে আর এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা তাদেরকে সত্য পথে নিয়ে | 
| আসতে পারে। (তাফহীম, জালালাইন) ূ 


২য় রুকৃ' (৪১-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা 


১. কিয়ামত ও আখিরাত অবিশ্বাসী কাফিররা যেখানে জাহারামের কঠিন শাতি ভোগ করতে থাকবে | 
| সেখানে কিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাসী আললাহভীরু মু 'মিনগণ থাকবে ছায়াঘন ও ঝণাঁবহুল জানাতে । | 
| ১0515772059 
| পানাহার করতে থাকবে । 

৩. পরম সখের আবাস জানাত হলো সংকর্মশীলদের এ দুনিয়াতে সৎকমের্র বিনিময় । সুতরাং | 
| আখিরাত বা পরকালের শান্তি এ দুনিয়ার ঈমান ও সত্কমের্র ওপর পুরোপুরি নিরররশীল । ূ 
৪. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সিন উউিডহি নিরব ির হারে নে সাতার 

সংশয়ের অবকাশ নেই । 

৫. কাত ও জাবরাত আবাস কারা ভাদের অপরাধের পাতি ভোগরত অবহায় 

মু'মিনদের বিলাসপূর্ণ জীবনাচার দেখে ছিগওণ মনোক পাবে । 

৬. দুনিয়ার জীবনের নিদিষ্ট কয়েকাদিনই হলো কিয়ামত ও জাখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদের | 
| ভোগ বিলাসের অবকাশ__-তারা যে অপরাধী তা আল্লাহ তা 'আলা দুনিয়াতেই ঘোষণা করে দিয়েছেন । | 
| ৭. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা যদি খালেস তাওবা করে ঈমান না আনে এবং বাতিল | 
| বিখাসের ওপরই মৃত্যুবরণ করে তবে তারা যে জাহারামী তাতে কোনো সন্দেহ নেই । | 

৮. ঈমান ও সত্কমার্বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহানামে অনভ্ভকাল শািভোগ করতে ] 

হবে । আর সেটাই হবে চূড়া ধ্বংস । 
৯. ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ আদায় এবং ইসলামী সকল বিধানকে রাসূলের দেখানো 
পথে সমাজে বাস্তবায়ন করার জন্য সাত্থিলিত ও সবাক এচেষ্টা চালানোই একমাত্র ম্বক্তির পথ। | 

১০. আল কুরআনের বিধান ছাড়া দুনিয়ার শাভি ও আখিরাতের মুক্তির আর কোনো বিকল 
| ব্যবস্থা দবনিয়াতে যেমন এখন নেই, তেমনি কিয়ামত পযর্ভও হবে না। 


-8 সমাপ্ত £- 


[অদ্য ১৩ মে ২০১২ইং ৩০ বৈশাখ ১৪১৯ ; ২২ জমাদিউস সানী ১৪৩৩ রোজ রবিবার | 
্ তর লেখার কাজ শেষ হলো। আল্লাহ করল করুন। আমীন! 0] 
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